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হিন্দুধর্মের ধর্্মরূপের ব্যাখ্যান। 


্রীস্রীনাথ ঘোষ, এম,:বি, 


_ পান্নাধিপতির তৃতপূর্বব ডাক্তার কর্তৃক বিরচিত। 





১৩১৬ । 


চ৮০০ 1/8. মূল্য ১/ টাক]। 


কলিকাতা । 


৫৫ নং জানবাজার ভ্রীট-_পক্রাসিক প্রেসে” 
উশহ্ৃনাথ মিত্র কর্তীক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


বিজ্ঞাপন । 


“বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম” নামক পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগ আজ জনসমাঁজে 
প্রকাশিত হইল । ইহাতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান দর্শন ও জড়বিজ্ঞানের মতে 
হিন্দুধর্মের ধর্শরূপের নানামত ও অনুষ্ঠান ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হুইল। 
কৃতবিদ্যমাত্রেরই বিশ্বাস, সাকারোপাসন! অপেক্ষা সভ্যদেশের নিরাকারোপাসন। 
উৎকষ্ট। তাহাদের মতখণ্ডনের জন্য পুরাঁকালের নিগুণ ব্রদ্ষোপাঁসন! হইতে 
সভ্যদেশের সপ্তণ নিরাকার লৌকিক ঈশ্বরের উপাদনা যে কত পৃথক, আধুনিক 
নিরাকারোপাপনাপদ্ধতি যে কতদুর অসার, ইহা অপেক্ষা সাকারোপাসন! যে 
কতদূর সহজ ও ফলদায়ক, তাহাই এ পুস্তকে নানা সুযুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক 
সপ্রমাণিত হইল। হিন্দুধর্মের এই অধঃপতনের দিনে অনেকে শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া- 
কলাপের গুঢ় তাৎপর্ধ্য না বুঝিয়৷ সকলই ধর্মের কুসংস্কার বলিয়া উড়ান। 
তাহাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রোক্ত তীর্ঘত্রমণাদি নানা ধর্মানুষ্ঠানের গুঢ় 
তাৎপর্ধ্য ও রহস্ত এ পুক্তকে বর্ণিত ও উদঘাটিত হইল। পুস্তকপাঠে হয়ভ 
অনেকে মনে করিবেন, যে ইহাতে হিন্দুধর্ম্বের অযথ। প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে । 
স্বধন্মের প্রশংসা! যথোচিত হউক বা অযথোচিত হউক, তাহাদের নিকট 
করযোড়ে মিনতি, তাহার! যেন সমগ্র পুপ্তকখানি ধৈর্যযাবলম্বন পূর্বক পাঠ 
করিয়া শ্বধঙ্থের গুণাগ্ডতণ বিচার করেন। এখন যদ্দি পুস্তক পাঠে সহ্দয় 
পাঠকবর্গ জাতীয়: ধর্মে অধিক আস্থাবান হন, সামার সকল পরিশ্রম সার্থক 
হইবে। ইতি 


নিবেদন, 
গ্রন্থ কারন্ত | 
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হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য | 


ইংরাজী বিস্তালয়ে ও ইংরাজী পুস্তকে আজকাল অনেকেই পাঠ করেন, 
অঞ্ধ সভ্য ভারতবর্ষে এখনও পৌত্বলিকতা প্রবল। ইংরাজগুরুগণের 
নিকট নুশিক্ষ! পাইয়া, যে স্ুুসংস্কার আজ তাহাদের মনে বদ্ধমূল, তাহ! তাহারা 
আজীবন পরিহাঁর,করিতে পারেন না । এই স্ুসংস্কার বশতঃ তাহার! ভাবেন 
হিন্দুধর্ম অসার, অপদার্থ, স্থনীতিবঙ্জিত, কুসং-স্কারপূর্ণ পৌত্তলিকতা মাত্র। 
বল দেখি, যে ধর্ম বালকদিগের বাল্যক্রীড়ার স্তায় কদর্ধ্য কর্দমের প্রতিমৃদ্তি 
নির্মাণ করিয়া পুজা করিতে উপদেশ দেয়, সে ধর্মের মতন অপকষ্ট ধর্ম আর 
কি হইতে পারে? যে ধর্মের আদর্শ পুকুষগণ বিজয়পানোন্মত্ত ও মস্তপানো- 
ম্মত্ত হইয়৷ অরুণ নয়নে,' ভম্মাবৃত দেহে ও পাপান্তঃকরণে 'কার্পনিক দেবতার 
পুজা করে, সে ধর্দের মতন অপৰৃষ্ট ধর্ম আর কি হইতে পারে? যে ধর্ম 
অশেষ দোষাকর কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা গরচার করতঃ স্বসেবক- 
মণ্ডলীর ভিতর ঈর্ধ্যা, ছেষ ও অনৈক্য চিরদিন প্রবল রাখে, সে ধর্মের মতন 
অপরৃষট ধর্ম আর কি হইতে পারে? 

তা নয়! তা নয়! ওরে যাছুমণি !” বাহার হিন্দুধর্ম সন্ধে এরূপ 
বিবেচনা করেন, তাঁহারা ইহার বিশ্বিসর্গ বুঝিতে পারেন না। কুশিক্ষা 


বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


বশতঃ তাহারা আজকাল কেবল কতকগুলি কুসংস্কার নিজমনে বদ্ধমূল 
করেন। এই কুসংস্কারই তাহাদের সকল অনর্থের স্মূল। ইহছারই জন্য 
তাহার। আজকাল হিপৃখর্জে এ্রত বীতশ্রন্ধ। ইহাই জন্ত তাঁহার! শাস্ত্রের 
অমূল্য রদ্রকে সামান্য কাচ জ্ঞানে অবজ্ঞা করেন। তীহাদেরই বা দোষ 
কি? চতুর্দিকে তাহারা যেন্ধপ দেখেন এবং যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত 
“হন, স্বধন্ম্মে অনাস্থা উহার অপরিহাধ্য ফল। ইংরাজী পুস্তকে তাহার। 
যহ। পাঠ করেন, তাহাই আজ তাহাদের বেদবাক্য। ইংরাজদিগের মুখে 
তাহার] যাহা শ্রবণ করেন, তাহাই আজ তাহাদের একমাত্র আগুবাক্য। 
ইংরাজ পণ্ডিতগণ হিন্দুশাস্ত্রের যেরূপ অর্থ করুন না, উহাদেরই অর্থ তাহাদের 
নিকট একমাত্র আদরণীয়। সে স্থলে হিন্দুধর্ম যে এখনও স্বমস্তক উত্তোলন 
পূর্বক ভারতে বর্তমান, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। 

এখন জিজ্ঞান্ত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানাবিধ হিন্দুশীস্ত আলোচন৷ করিয়া 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করেন, সে সকল মতামত আমাদের গ্রহণ 
করা কি কর্তব্য? তাহাদের লেখনী হইতে যাহ! কিছু বিনিঃস্থত, তাহাই 
যে অমোঘ সত্য, তাহ! কদাচ হইতে পারে না । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে 
ধর্ম সম্বন্ধে আকাশপাতাল প্রভেদ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যতই কেন চেষ্টা 
করুন না, তাহারা হিঙ্দুধন্ধের প্রকৃত মর ও যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে 
অসমর্থ। অতএব তাহাদের কথার আমাদের কর্ণপাত ন! করাই শ্রেক্প। 

শবের অর্থ করিয়া ও ব্যাকরণ দেখিয়। শীন্্র পাঠ কর!, আর শাস্ত্রের 
প্রকৃত মর্শ গ্রহণ করা, এতছ্ভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য । গ্রীফিথ সাহেব 
রামায়ণ ইংরাজি পদ্যে অন্থবাদ করেন। তিনি কি রামারণের যথার্থ মর্ম 
হদয়জম করেন? ইলিয়াড পাঠে হিন্ুর মনে যেভাব উদয় হয়, রামায়ণ 
পাঠে ইত্রাজের মনে সেই ভাবই উদয় হয় মাত্র। ভক্ত তুলসীদাসও হিন্দিতে 
রামায়ণ লেখেন। কিন্তু তিনি রামায়ণের যে সারমর্ম হময়ঙ্গম করেন, তাহার 
শতাংশের একাংশ কি শ্রিফিথ সাহেবের মনে উদয় হয় ? যখন একজন .হিন্দু 
রামায়ণ পাঠে ব| শ্রবণে ভাবে গদগদ হইয়া গলদ ক্রলোচনে রোঙ্ন কয়েন, 
তখনই.ভিনি রাঁমায়ণের প্রন্কত মর্ধ গ্রহণ ফরেন ।: 
-কষইকপ ইউয়োপীযস পণ্ডিতগণ আমাদের বেদবেদান্ত পাঠ. হ্ান্মেন, 
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উহাদের বিবিধ টাক টিপ্লনী দেখেন, ইংরাজিতে উহাদের অনুবাদ করেন 
এবং উদর উপর বিবিধ সমালোচনাও করেন ; কিন্ত তাহার যে উহাদের 
প্রক্কত মর্ম গ্রহণ করেন, এমন বোধ হয় না। বাইবেল পাঠে একজন 
খৃ্টনের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, আমাদের বাইবেল পাঠে সেরূপ 
কর্দচ হইতে পারে ন|। ব্যাদৃশী ভাবন! যগ্ত সিদ্ধি্ভবতি তাদ্ৃশী”, এ 
কথার বাহার! প্রকৃত মন্খগ্রাহী, তাহারাই বুঝিতে পারেন, শাসন্ত্রাধ্যয়ন ও 
শান্ত্রমন্্মগ্রহণে কিরধপ প্রভেদ! যর্দি শবব্যবচ্ছেদে জীবাজ্মার গুণাগুণ 
অবগত হওয়। যাঁয়,। পরধশ্ীশান্ত্রপাঠেও উহার প্রকৃত মম্বগ্রহণ কর! 
যাইতে পারে। অতএব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে সকল এ্রীক- 
দেশিক সিদ্ধান্ত করেন ব। অমূলক মতামত প্রকাশ করেন, সে সকল প্রকৃত 
হিন্দুর নিকট অশ্রোতব্য । 


এখন হিন্দুধর্মের যথার্থ স্বরূপ নির্দেশ কর! যাউক। হিন্দধর্শ জগতের 
সত্য, সনাতন, প্রাচীন ধর্ম ও প্রকৃতির অকৃত্রিম ধর্ম । থৃষ্ট প্রভৃতি কৃত্রিম 
ধন্মগুলি সেদিন জগতে উত্থিত এবং লোকবিশেষ কর্তৃক প্রবর্তিত; কিন্ত 
সনাতন হিন্ুধর্থ্ের প্রবর্তক কেহ নাই। এ ধর্ম আবহমানকাল এক লোতে 
প্রবাহিত। কত কালের পর কাল, কত যুগের পর যুগ অতীত, অথচ 
ইনার শ্রোতের বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, চিরকালই ইহ সমভাবে চালিত । 
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সৃষ্টির এই চতুরষুগ ব্যাপিয়া এ সনাতন ধর্ম 
জগতে বিস্তমান। যুগধুগাস্তরে এ ধর্শ কত পরিবর্তনের পর পরিবর্তন, কত 
স্কয়ের পর স্তর, কত রাষ্্রৰিপ্রব, কত সমাজবিপ্লৰ অতিক্রম করে; কিন্তু 
অদ্ভাবধি এ ধর্ম নিজ মূলপ্রকৃতি -বজায় রাখিয়া! ম্বর্গময় ভারতভূদিতে 
নিজ প্রতাপ ও নিজ মহিমা অক্ষুঞ্জ রাখিতে সক্ষম । “কালে কাজে কত 
নুতন নৃতন সংস্কারকবৃন্দ আবিভূতি হুইয়। ইহার সংস্কার করেন? কিন্ত 
কেছই ইহার মুলপ্রকৃতি ন্ট ক্রেন নাই। সকলদেশে লোকবিশেষ 
কর্তৃক প্রচারিত কৃত্রিম ধর্মগুলি সনাতন অকৃত্রিম ধর্মকে গ্রাস করে। 
ফেবলমাঁজ ভারতবর্ষ অস্তাবধি অক্কতিন্স ধরণের জয় সমস্বরে বিঘোধিত। 

পৃথিবীতে মানবধর্থ্বে যতগুলি শুর বর্তমান, তৎসমুদয়ই একাধারে 
হিন্ধর্তে নিথিভি। অতি াড়ীনকালেরর নিখণ ব্রক্ষোপাসনা বল, আধুনিক 
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সভাধুগের একেশ্বর বাদ বল, মধ্য অর্ধনভ্য যুগের পৌন্তলিকত! বগ, অপভ্য 
যুগের জড়োপাপন| বল, ধর্মের সকল স্তরগুলি একাধারে মিলিত হুইয়। 
হিন্ুধর্্বর্ূপ মহাপর্ধত নিম্মিত। এ ধর্ম সকলপ্রকাঁর মানবের জাতীয় 
ধর্মের সমষ্টি বা সারসন্কলন। যেমন ভূগোলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত- 
সার (72১০6070901 ৩ ৮৮০71 ), সেইরূপ ভারতবর্ষের হিন্ুধর্মও পৃথি- 
বীস্থ যাবতীয় ধর্মের সংক্ষিপ্তনার। চিরকালই হিন্দুর জীবন প্রকৃত 
ধর্মপিপাস্থু হওয়ায়, সমাজের অসভ্যাবস্থায় ও অত্যুন্নতাবস্থায় যে সকল 
ধর্মতত্ব মানব মনে প্রকটিত, সকলই তিনি সাদরে ও সোংসাহে গ্রহণ 
করেন এবং সকলেরই সাহায্যে তিনি সাধ্যমত নিজ মনের আধ্যাত্মিক 
উন্নতিসাধন করিতে প্রয়াস পান। এ ধর্মের মূলদেশ কালক্ষেত্রের গভীরতম 
প্রদেশ পর্য্যস্ত অভিব্যাপ্ত । এধর্মের আস্গ্রন্থ খকৃবেদ সংহিত৷ পর্যযালোচন! 
করিয়া, ইউরোপীয় পণ্তিতগণ জগতের ইতিহাসের এক অনাবিষ্কত অধ্যায় 
আবিষ্কার করেন। 

আজকাল মানবসমাজে যে সভ্যতা বদ্ধিত, তাহ! কৃত্রিম সভ্যতা, 
তাহা প্রারতিক অবস্থার ব্যভিচার মাত্র। এই কৃত্রিম সভ্যতার নিকট, যাহা 
কৃত্রিম বা অপ্রারুত, তাহারই অধিক সমাদর ও প্রতিপত্তি এবং যাহা অকৃ- 
ত্রিম ও প্রাকৃত, তাহার তেমনি অনাদর। একারণ খৃষ্ট প্রভৃতি কৃত্রিম 
ধর্মগুলি আজকাঁল সভ্যজগতে এত আদরণীয় এবং ইহারাই ক্রমশঃ সকল 
দেশে বিস্তীর্ণ। ইহাঁদের ভয়ে ও অত্যাচারে অকৃত্রিম ধর্মমাত্রেই শশব্যস্ত ও 
্র্যস্ত এবং শ্বসমাঁজে নিবদ্ধ থাকিয়। অন্ঠ ধর্মীবলম্বী লোককে স্বসমাজভূক্ত 
করিতে চাহে না; এই প্রকারে ইহার সেবকসংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া 
পড়ে । 

কৃত্রিম ধর্মমাত্রের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কেবল একটা মাত্র স্তর বিস্তু- 
মাঁন। তীয় প্রবর্তক ব! তাহার প্রাথমিক শিষ্যমগ্ুলী ইহাকে যের়পভাবে 
লোকসমাজে প্রচার করেন, ইহা চিরদিন সেই ভাবে থাকে । ঈর্ধ্যা ও 
মহচ্মন স্ব স্ব ধর্মকে যেরূপভাবে প্রচার করেন, উহার! এতকাল ঠিক সেই 
ভাবে আছে । এজন্ত ইউরোপীয় প্তিতগণের -বিশ্বাস, যে বিজ্ঞান জগতের 
ভয় ধর্শজগতের উন্নতি নাই। কিন্ত সনাতন হিন্ুধর্শের প্রধান গৌরব এই 
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বে, এ ধর্ম মানব মনের ক্রম বিকাশের সঙ্গে ক্রমবিকশিত ) এ ধর্ম সাজের 
পরিবর্তনের সঙ্গে, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে, ধর প্রবৃত্তি বিষয়ক উন্নতির সঙ্গে, 
কালক্রমে ক্রমশঃ পরিবর্ধিত ও পরিস্করিত। যে সময়ে বা যেস্থলে মানব 
মন অবনত, এ ধর্শাও তদনুরূপ অবনততভাব ধারণ করে, অথবা যে সময়ে 
বা যেস্থলে মানব মন অত্যুন্নত, এ ধর্্মও তদনুরূপ অত্যুক্পত ভাব প্রদর্শন 
করে। যে যুগে যেরূপ ধর্মাচরণ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, মনের সাত্বিক' 
ভাবের শ্কৃত্তির জন্ত অত্যাবস্তক, এ ধর্ম ও সেই যুগে সেইরূপ ধর্ম্মাচরণ বিধি- 
বন্ধ করে। সত্য ত্রেত৷ দ্বাপর যুগে যখন দেবরূপী ও দানবরূপী মনুপুত্রগণের 
আধ্যাত্মিকত। আধুনিক মানব অপেক্ষা অধিক সমুন্নত ছিল, তখন এ ধর্ম 
নিপুণ পরত্রন্মের উপাসনা, যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ উপদেশ দেয়। কলি- 
যুগে যখন মানব আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ নিণ পরব্রহ্ম বুঝিতে সম্পূর্ণ 
অক্ষম এবং তৎপরিবর্তে নিরাকার ঈশ্বর ভজন৷ করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত 
হন না, তখন এধর্্সশ সাকার দেবদেবীর পুজা! বিধিবদ্ধ করিয়া অতি সহজ 
উপায়ে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সান্বিকভাবের স্কূর্তির জন্ত চেষ্টা 
পায়। অসভ্যাবস্থায় যখন তাহার জ্ঞানশক্তি ঈষৎ স্ফূরিত এবং তিনিও 
জড়জগতের ভয়ে অস্থির, তখন এ ধর প্রকৃতির ভয়াবহ দৃশ্তপটলে পশ্বরিক 
শক্তির বিকাশদর্শনে উহাদের নিকট মস্তক অবনত করিতে শিক্ষা! দেয়। 
সভ্যাবস্থায় ধখন তাহার জ্ঞানশক্তি সম্যক স্ফুরিত এবং তিনিও জ্ঞানবলে 
একেম্খর বুঝিয়! তাহাকে নিজ জীবনের আদর্শ করেন ও তাহার প্রতি অটল 
বিশ্বাস করিয়! এই পাপতাপপুর্ণ সংসারের নান। ঝঞ্ধাবাত উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা 
করেন, তখন এ ধর্ম তাহাকে হরির মোহন মূর্তি দেখায় এবং তাহার প্রতি 
পরাপ্রেম ও পরাভক্তি উপদেশ দেয়। যে অবস্থায় তিনি পতিত হউন না 
কেন, এ ধর্শ সকল অবস্থায় তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাঁধমের জন্ত একান্ত 
ব্যগ্র। | 

অন্তান্ত ধর্ম: ধর্্মবিষয়্ে এক মহোঁচ্চ আদর্শ প্রদর্শন পূর্বক লোকবর্গকে 
ধর্ম শিক্ষ! দেয়, ইহাতে জনসাধারণ সেই আদর্শমত ধর্্ানুষ্ঠানে সমর্থ হউক 
বানা হউক, কিন্তু মমান্ের কিদ্ববংশ লোক সেই পূর্ণাদর্শের অন্থদরণ 
করতঃ ধর্শপথে ধিক অঞগ্রীমর হম্স? কিন্ত হিন্দুধর্ম জনমমাজে যে সকল 
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ধর বিশ্বাস প্রচলিত দেখে, তাহাই স্বগ্রন্থে বিধিবদ্ধ করে। যখন বুদ্ধদেব 
সন্বাজে অবভার বলিয়৷ পূজিত, তখন হিন্দুধর্ম ও স্বগ্রন্থে তাঁহাকে অবতার. 
বলিয়। মান্য, করে। সাধারণ সমাজ ধর্ম প্রবৃতিবিষয়ে যেরূপ উন্নতি করিতে 
সমর্থ অথবা উহ্বাদদের বোধশক্তি যেরূপ, এধর্শ চিরকালই তদনুরূপ ক্রিয়া- 
যোগ প্রবর্তিত করে ও তদন্থরূপ ধর্্োপদেশ দেয়। অতএব চিরকালই এ 
ধর্ম দেশোচিত ও কালোচিত, অথচ ইহা যোগেশ্বরমুখবিনিঃস্যত স্বর্গীয় 
ধর্দোপদেশে পূর্ণ; যে প্রাচীন অধ্যাত্সবিজ্ঞান. আজ- লোঁকসমাজে গ্রপ্ত, 
তাহাই ইহার আস্স্তরে নিভিত। 

অন্তান্ত ধর্ম ঈশ্বরকে কেবল নিরাকাররূপে দেখায়; ইহাতে জন সাধারণ 
মস্বডিদ্ব বা আকাশকুন্মের ন্যায় নিরাকার ঈশ্বর ভজন। করিয়! মনে তাদৃশ 
তৃপ্তি বোধ করে ন। এবং উহার! ধর্ম বিষয়ে চিরদিন পশ্চাৎপদ থাকে । কিন্তু 
সনাতন হিন্ফধন্ম চিরদিন নিরাকারোপসনাকে অসার ও অপদার্থজ্ঞান করে 
এবং সাধকদিগের প্রত মঙ্গলের জন্ সাকার দেবদেবীর পৃজ! বিধিবদ্ধ করে। 

বিবিধ হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া ইউরোপীয্প পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, যে 
অতিপুরাকাল হইতে হিন্দুধর্শরূপ মহানদী ছইটা বিভিন্ন আোতে বিভক্ত 
হইয়া বহমান। প্রথম জোতটা খ্কবেদের প্রাচীনতম ভাগের জড়োপাসনায় 
মরস্ত করিয়। চতুর্বেদ দংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া 
বেদান্কে পরব্রদ্ষের নিগুণোপাসনায় পতিত। কেবলমাত্র পুণ্যাত্মা! ব্রাহ্মণ” 
জাতি এই পুণ্যসলিল! শ্রোতম্বতীতে অবগাহনসমর্থ । 

দ্বিতীয় ভ্রোতটা যেমন স্থপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ, তেমনি ইহ! সকল জাতির নিকট 
'চিন্নকাল উন্মুক্ত । এই স্রোতটী সেই প্রাচীন কালের জড়োপাসনায় আরম্ত 
করিয়া আদি-রামায়ণ, আদি-মহাভারত ও আদি-পুরাণের- মধ্য দিয়া আধুনিক 
রামারণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাঁণ এবং তন্ত্রশান্ত্রে মিলিত। 
কালের গতির সহিত এই অ্রোতটীর আয্মাতন, প্রসর ও তেজ ক্রমবন্ধিত ও 
ক্রমবিকশিত। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে লোকের সহ্দ বিখাসঞ্চলি যেরূপ- 
তাৰে পর্ধিবর্তিত, সমাজে জঞাবোমতির সন্ধে দর্শন, জ্যোতিষ, আম্মুর্বেদাদি 
শাঙ্ষের.যেরপ্‌ উন্নতি সাধিত,. এই জোতটার কলেবর ডেমনি কারধৃহকারে- 
পন্িপু্ট ও. পক্ধিতদ্ধিত | তাহাদের মতে: পথম ন্াটী বগচণোপায়ন! হইড়ে 


হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সাঁধারণ মন্তব্য । « 


নিগুণোপাসনায় পরিণত এবং দ্বিতীয় শআ্রোতটা সগুণে আরম্ভ করিয়া সপ" 
ণেরই অনন্তগুণিত। প্রথম শ্রোতটীতে বৈদিক তেত্রিশ দেবতা এক ব্রহ্গে 
পরিণত এবং দ্বিতীয় শ্রোতটাতে বৈদিক তেত্রিশ দেবতা পৌরাণিক তেন্রিশ 
, কোটী দেবতায় পরিণত । 
কেহ কেহ বলেন, হিন্দুধর্্রকে তৎপুজিত গঙ্গানদীর সহিত তুলনা করা 
'যায়। যেমন গঙ্গানদী গঙ্গোত্রী হইতে নিঃস্থত হইয়া যতই বিভিন্ন দেশ দিয়া 
বহমান, ততই ইহ সকল দেশের সারবস্তর বিভিন্ন উপনদী দ্বার] প্রাপ্ত হইন্্া 
স্বদরেহ সম্যক পুষ্ট করত, শত শাখায় বিভক্ত ও পরিশেষে মহাসমুদ্রে পতিত ১ 
সেইরূপ হিন্দুধ্মও সেই প্রাচীন আর্ধ্যধর্্ম হইতে উখিত হইয়৷ হিনুস্থানের 
বিভিন্ন দেশজাত সরল বিশ্বাস ও দর্শনাদি শাস্ত্রের নানাসত্য গ্রহণ করতঃ 
নিজদেহ পুষ্ট করে, পরিশেষে শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হুইয়া একেখবরোগা- 
(সনানূপ মহাসমুদ্রে পতিত। 
এখন জিজ্ঞাস্ক, পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করেন, 
তাহাই কি অমোঘ সত্য ? আধুনিক হিনুধন্্কি বৈদিক সময়ের জড়ো- 
পাসনাত্ব আরম্ভ করিয়া একদিকে বেদাস্তপ্রতিপারদিত পরর্রহ্মের উপাসনার ও 
অপরদিকে পৌরাণিক সময়ের অশেষ দোষাকর পৌত্তলিকতায় পরিণত ? 
আমরা কি সেই বৈদিক সময়ের জড়োপাসন! হইতে একবার ক্রমোন্নতিসাধন 
করতঃ সভ্যদেশোচিত একেশ্বরবাদ প্রার্থ হই, আবার সমাজের অবনতিবশতঃ 
গদস্থলিত হুইয়। কি পুনরায় অর্ধসভ্যোচিত জঘন্ত পৌতলিকত! আশ্রয় করি ? ; 
হায়! হায়! তবে আমাদের কি হৃদয়বিদারক জাতীয় অধঃপতন ! আমরা | 
কি জাতীয় জীবনে ক্ষণকালের জন্য একেশ্বরবাদরপন 'সমুজ্জল আলোক প্রাপ্ত 
হই, পরে আবার “ধে তিমিরে সেই তিমিরে” পুনরায় পতিত ?:. | 
পাশ্চাত্য- পণ্ডিতগণ ষাহাই বলুন না! কেন, আমরা তাহাদের কথ! : 
আদৌ গ্রাহ্থ করিতে পাকি না। তীঁহার! হিন্দুধর্পের যথার্থ মন্ম গ্রহণ করিতে ৷ 
পারেন মা, শজ্জন্ত তাহারা এতৎসঘ্বন্ধে মহান্রমে পতিত। তাছাদের মতে : 
এদেশে প্রথম জড়োপাসনা, পরে একেস্বরদাদ, তৎপরে পৌত্তলিকত। প্রবল। 
কিন্ত জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মানবসমাজে এ্খম জড়ো্রাসনা, পরে 
(পৌত্তলিক্ষডা, তখগরে একেশ্বরবাদ “প্রাহৃভূত) আর যে জাতি জড়োপাঁসন! 


সা 
লু 
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হইতে উন্নতিলাভ করতঃ একবার পৌত্তলিকতা৷ আশ্রয় করে, সে জাতি পুনরার 
পুর্বাবস্থায় পতিত হয় ন৷ এবং যে জাতি পৌতভ্তলিকতা হুইতে উন্নতিলাভ 
করতঃ একবার একেশ্বরবাদ অবলম্বন করে, সে জাতি কখন পুনরায় পৌন্ত- 
লিকত গ্রহণ করে না। তবে কেন একমাত্র ভারতবর্ষে উপরোক্ত সাধারণ 
নিয়মের বিপর্য্যয় দুষ্ট হয়? ইহার কি কোন কারণ তাহার] নির্দেশ করেন? 
তাহার! ন৷ হয় বলেন আর্য খধিগণ জড়জগৎ অন্বেষণ করিতে করিতেই 
প্রক্কৃতির ঈশ্বর বুঝিতে পারেন। কিন্তু এজ্ঞানালোক হিন্দু সমাজে বছুদিন 
স্থায়ী হয় না এবং জাতীয় অধঃপত্তন বশতঃ এজাতি পৌত্তলিকতাই আশ্রক্ 
করে। এজন্ত একেশ্ববাদের পর পৌত্তলিকত। হিনুসমাজে প্রাদুভূতি। 

এস্থলে কয়েকটা প্রশ্ন মনে স্বতঃ উখিত হয়। (১) আধুনিক হিন্জাঁতির 
পৌত্তলিকতা ও পুরাকালীন গ্রীকজাতির পৌত্তলিকতা কি একপ্রকার ? 
(২) বেদান্তের নিগুণ পরব্রহ্মের উপাসন। ও আধুনিক সভ্যযুগের একেস্র- 
বাদকি একপ্রকার? (৩) বৈদিকধর্্ম কি উন্নত জড়োপাসনা ? যৎকালে 
গ্রীকজাতি পৌত্তলিকত! অবলম্বন করে, তখন তাহারা একেস্বরজ্ঞান প্রাপ্ত 
হয় নাই) কিন্তু আমাদের পৌত্তপসিকতার গ্রাতি অক্ষরে একেশ্বরজ্ঞান 
দেদীপ্যমান) ইহাতেই বোধ হয় উভয্প জাতির পৌত্তলিকতা কদাচ এক 
হইতে পারে না। হিন্দুশান্ত্র ভালরূপ পর্যযালোচন! করিয়া অনেকে বুঝিতে 
পারেন, যে বৈদিক সময়ের জাধ্যধর্্েরে একটা আদ্যস্তর বর্তমান ১ 
এই আছ্ঘন্তরটা যোগেশ্বর মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রকটিত। ইহাই সেই প্রাচীন 
কালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান হুইতে গৃহীত। যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ স্বারা 
নিগুণ পরব্রদ্মের নিগুণোপাসনাই ইহার প্রধান অঙ্জ। ইহা স্যর সত্য 
ত্রেতা দ্বাপর যুগের ধর্ম বা উৎকৃষ্ট যুগের উৎকৃষ্ট ধর্ম) আর আধুনিক সভ্য- 
যুগের একেম্বরবাদ বা সগুণ লৌকিক ঈশ্বরের আরাধনা! অপরুষ্ট কলিযুগের 
অপকুষ্ট ধর্ম । ইহাদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। এই প্রভেদটুকু পাশ্চাত্য মূর্খ- 
দিগের মন্তিফে প্রবেশ করে না এবং নিগুণ ব্রদ্দোপাসনা ও সম্ণ ঈশ্বরোপা- 
সনাকে তাহারা এক ভাবেন । শ্রই মহাত্রম বশতঃ তাহার! হিন্দুধর্তের  বঙধার্থ 
মর গ্রহণে অসমর্থ। আরও এক কথা যদি বৈদিকধর্শা লামান্ত জড়োপালন! 
হয়, ভবে বেদের আদ্যন্তরে শু তৎসৎ বা পদ্ধব্রদ্ম কেন গুতিভাত হয়  অতঙ্খব 
ইউরোপী পত্ভিতদ্িগ্নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জামাদের একাস্ত অকর্ঠব্য1 


হিন্দুধম্ সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য । ৯ 


এখন জিজ্ঞান্ত, যে হিন্দুধর্দকে তাহারা পৌন্তলিকতা ব1 সামান্ত পুতুল পুভ৷ 
মনে করেন, তাহ! কি সত্য সত্যই সামান্ত পুতুল পূজা? আমরা কি কেবল 
কতকগুলি যৎসামান্ত পুতুল পুজ! করিয়া মনের সকল আকাজ্ষা! মিটাই? 
হায়! হার! তবেজামাদের কিছুর্দ্ধি! কি শোচনীয় অবস্থা! আর 
কতকাল আমর এই জঘন্ত ধর্মের মোহে বিশুদ্ধ থাকিব? একবার ভাব দেখি, 
'ষে ধর্ম মানবধর্মের সর্বোচ্চ অঙ্গ নিগুণ পরব্রক্গের উপাসনা উপদেশ দেয় ও 
তজ্জন্য যোগার্দি উৎকৃষ্ট উপাসনাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করে, সে ধর্ম কেন আজকাল 
প্রস্তরাদিনির্মিত দেবদেবীর পৃজা। উপদেশ দেয়? কেন সে ধর্ম আজকাল, 
বালকের হস্তে খেলিবার পুতুলের ন্যায় মৃত্তিকার প্রতিমা গঠন করিয়া পুজা 
করিতে উপদেশ দেয়? এস্থলে কেবল যুগধর্মে বাধ্য হইয়া সনাতন হিন্দুধর্গা 
কালোপযোগী ব্যবস্থা করে। দেখ, এই অপকৃষ্ট কলিষুগে মানবমন কিরূপ 
অধংপতিত ! ইহার আধ্যাত্মিকতা কিরূপ হ্রাস প্রাপ্ত! এখন মনের তার 
তেক্ নাই, শরীরেরও তাদ্বশ বল নাই; এখন মানব অল্গায়ু, ক্ষীণবীর্ধ্য ও 
শিশ্ষেদরপরায়ণ। এখন তিনি পরব্রন্দের নিগু'ণোপাসনা বুঝিতে পারেন 
না ও যোগাদ্দি অবলম্বন করিতে পারেন না । এখন সগুণ, নিয)কার ঈশ্বরের 
আরাধনাও তাহার পক্ষে বিড়ন্বন। মাত্র। তীহার পক্ষে সাকার দেবদেবীর 
পুজন যেবপ ফলদায়ক ও সুগম, এমন আর কিছুই নর। এজন্য হিন্দুধঙ্ব 
কালের কঠোর অন্থশাসনে অন্থশাসিত হইয়া, কালের কঠোর আবশ্যকতা, 
বাধ্য হইয়া, মানবমনের প্রকৃতউৎকর্ষ সাধনের জন্য পৌন্তলিকতা-_ 
উপদেশ দেয়। অতএব অসার নিরাকারোপাসন! অপেক্ষা সহজ সাকারোপা- 
সন! যে উৎকষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। : 

. নিরাকারবার্দীগণ যাহাই ভাবুন না কেন, সাকারোপাসনায় ঈশ্বরের প্রতি 
যেন্ূপ বধার্থ ভক্তি প্রদর্শন করা যায়, ইহাতে মানবমন যেরূপ প্রকৃত শিক্ষ 
পায়, যেক্ধপ উন্নতি লাভ করে, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। অতএব পৌত্ত- 
লিকতা ধর্টে়. আদৌ অবনত ভাব নহে এবং পৌন্তলিকতা উপদেশ দিয়াই 
হিুধর্ম.কলিকালে . সর্বোৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করে.। বীহার! পৌরাণিক ধর্মের 
অনার, করিস! কেবল. বৈদিক ধর্সের প্রশংসা করেন, নীরা? ০০০৮ 
হার মন্দ বুঝেন না। 


১৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


এখন সনাতন হিন্দুধশ্থ আজকাল হিন্দুদমাজে যেকপ প্রচনিত, ভাহাতে 
ইছাকে সম্যক বিশ্লি্ট করিলে, আমর। বুঝিতে পানি, ইহা হুইটী গ্রধান অঙ্গ, 
একটা ধর্ম সম্বন্ধে, অপরটী সমাজ সম্বন্ধে ) একটী ইছার ধর্রূপ, অপরন্টী ইহাক্স 
সাফাজিক রূপ । ধর্্দ বিষয়ক মতামতের সম্রিই ইহার ধর্শন্ধপ এবং সামাজিক 
আচার ব্যবহারের সমহ্রি ইহার সামাজিক রূপ । অস্তান্ত ধর্ছের ধর্ছন্ধপ ফেব্গপ 
প্রধান, উহ্বাপ্দের সামাজিক রূপ তেমনি অপ্রধান ) কিন্তু হিন্দুধর্্বের সামা 
জিক রূপ যেরূপ প্রধান, ইহার ধর্শরূপ তেমনি অপ্রধান। 

ধর্ঘ্ূপ সন্বদ্ধে হিন্দুধর্শ যোগেশ্বরপ্রকটিত কতকগুলি মৌলিক মতাষত 
প্রকাশ করত ধর্শসাধনোদেশে মানবমনের আকাজ্ছান্যায়ী, ইহার বিভিন্ন 
ভাবান্ুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মার্গ, ভিন্ন ভিন্ন পূজাপদ্ধতি নির্দেশ করে এবং মারাতীত, 
গুণাতীত পরত্র্গের কয়েকটা মায়ারূপ প্রদর্শন করতঃ তাহাকে মায়াময় মানব- 
মনের ভাব্য করে। পরব্রন্দের বিভিন্ন মাক্কামুদ্তিবশতঃ হিন্দুধর্দে্ন অন্তর্গত 
শৈবান্ধি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্তিত। ব্রন্দের নিডণ স্বরূপ সম্বন্ধে, ডাছার 
নিগুণ উপাসন। সন্বন্ধে,পরলোকাদি সম্বন্ধে ও সকল সম্প্রদায় প্রায় এক প্রক্ষার 
মতামত অবলম্বন করিলেও, কাহার সগুণ মায়ান্প সম্বন্ধে, তাহার সপ্ণ পুজা- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করে। 

ধর্ঘ্থবিষস্ধক মভামত সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম ত্ব-সেবকমণ্ডলীর ভিতর সম্পূর্ণ স্বাধী- 
নত৷ প্রদান করে। বাল্যকাল হইতে বাহার সংস্কার, শিক্ষা ও দীক্ষ/ যেরূপ, 
তিনি নিক মনের আকাজ্জাল্যায়ী ও বিশ্বাসান্্যায়ী হিন্দুধর্ঘানির্দিষ্ট কোন ন 
কোন মার্গ অবলম্বন করেম, তাহাতে এ ধর্ম কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন কল্পে 
না। এধর্দদ সকল সম্প্রদায়ের উপর ইহার স্থুশীতল ছায়া সমভাবে বিতরণ 
কয়ে। ইহার সকল মার্শই সমভাবে মানবমনের উন্নতিসাধক ) ইহায় সকল 
মার্মই বণার্থ তক্তিভাবে অন্ধস্থত হইলে এক প্রকার স্থল প্রর্মান করে। ' 

যে বথা নাং প্রপন্ধন্বে ভাং স্তখৈৰ ভজাম্যইম্‌ 
মম বন্মানুবর্তত্তে মুস্যাঃ পার্থ সর্বশঃ। (গীতা)। 

“বিলি আমাকে যে ভাবে পাইতে চান, আমি ভাহাকে সেই ভাবে অনুঞহ 
করি। হে পার্থ! বক্দ্া্ানব আমারই প্রিদর্পিত পথ জছুলয়ণ করে।” 

ইহারই জন্ত নাম হিন্দুর্শ অন্ত কোন ধর্গোর উপর ছবিহেষ বা ঈর্ঘ 


হিন্দধর্ সন্থদ্ধে সাধারণ মন্তব্য । ১১ 


প্রকাশ করে না, কারণ যে ফোন উপায়ে হউক সকল ধর্মই সেই পরমেছী পদ 
প্রাপ্তির অভিলাধী। ইহারই জন্ত হিন্দুধর্শা অন্ত ধর্্দাবলদ্বী লোককে নিজ 
জোড়দেশে আশ্রয় লইতে বলে না। ইহারই জন্ত হিন্ুধর্শ কন্মিনকালে 
তরবারি বা যেদহত্তে অন্তর্দেশে নিজমত প্রচার করিতে যায় নাই। 

”  ধর্্রূপে হিন্দুর্শের বেমন উদার ভাব, সামাজিক রূপে তেমনি ইহার জঙ্গ- 
দার ভার ও অশেষ কড়াক্রান্তি বিচার । এ বিষয়ে এ ধর্ম কাহাকেও অপুঙ্গাত্র 
স্বাধীনতা প্রধান করে না। যেসকল আচার ব্যবহার সামাজিক নির্বাচনে 
সমগ্র [$0-155: অশেষ মজগলদায়ক ও পরম কল্যাণকর প্রতিপাদিত, অথবা 
যা শ্রাচীন কাল হইতে হিন্দুসামাজের অস্থিমজ্জায় নিহিত, তাহ উল্লঙ্ঘন 
করিধার ক্ষমতা! কাহারও নাই। জাতিভেদপ্রথ। যাহার উপর হিন্দুসমাজের 
সৃলভিত্তি প্রোথিত এবং জীবনের বিবাহাদি সংস্কার, যাহা! গৃহ্স্থ মার্গের একান্ত 
আবশ্যক, তাহ! উল্লজ্ঘন করিবার ক্ষমত। কাহারও নাই। শৈব, শান্ত ও 
বৈষ্ণব ধিনি যে সম্প্রদ্ায়ভূক্ত হউন ন। কেন, রাজাধিরাজ, মধ্যস্থ ও পথের 
কীঙ্গাল, ধিনি যে অবস্থাপন্ন হউন না! কেন, হিন্দুধর্মের সামাজিকরূপ উল্লজ্ঘন 
করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। হিন্দুধর্্ান্তর্গত যাবতীয় সম্প্রদায়, অক্তান্ত 
বিষয়ে বিভিম্ন মতাবলম্বী হইলেও, দেশাচার সম্বন্ধে এক প্রকার মত অবলম্বন 
করে। কৃত্রিম ধর্দ্দের অত্যাচারে ও উতপীড়নে গ্রপীড়িত হইয়া, হিন্দুধর্খব 
জাতীয়তা রক্ষ। করিবার বন, স্বজাতিকে অন্তান্ত জাতি হইতে বিশিষ্ট রাখিবার 
জন্ত, খড়গহ্ত্ত হইর! সামাজিক বিষয়ে এত কঠোর বিধান করিতে বাধ্য । ষে 
জাতিধর্ প্রণাপেক্ষা সকলের প্রিরতর, যে জাতিধর্শ রক্ষার জন্ত সকলে নিজ 
প্রাণ অনীয়াসে উৎসর্গ করিতে পারেন, সেই জাতিধর্শ্ম রক্ষার জন্ত হিন্দুর 
সামাজিক বিষয়ে এত . কঠোর ভাব ধারণ করিতে বাগ এ বিষয়ে যদি ও) 
ধর্শ কিছুমাত্র উদ্ণারভাব প্রদর্শন করিত, তুমি কি আজ সপ্তশড়াৰি পরাধীনতায় 
থাকি! পথিত্র ছিশুনামের গৌরৰ করিতে পারিতে ? নিশ্চয়ই ভারতে হিন্দু 
নুগ্ত হইয়া বৌদ্ধধন্্থ বা মুসলমান ধর্ম প্রবর্তিত হইত। তখন কোথায় ব! বেদ 
বেদান্ত! কোথায় বা রামারণ ও মহাভারত ! সকলই অনন্ত কালের অনন্ত 
শোতে ভাসিয় ধাইতণ অতএব স্থুমৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই হিন্দুধর্ম সামা- 
জিক বিধন্ে এত কঠোঁর ভীব ধায়ণ করিতে বাধ্য . 
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সনাতন হিন্দুধর্মের যে কত মাহাত্ম্য, ইহা! এ সংসারে যে কত শ্রেষ্ঠ ধর্ম, 
তাহা! নব যুগের নব্যসম্প্রদায়গণ বুঝিতে পারেন না। কিন্তু ধিনি ইহার 
বথার্থ মণ্ম বুঝেন বা ইহার ষথার্থ মাহাত্ম্য হ্ৃদয়ঙ্গম করেন, তিনিই ইহাতে 
সম্পূর্ণর্ূপ মজেন। যথার্থ বলিতে কি, এমন সর্বাজন্থন্দর ধর্ম, এমন 
সর্ধবগ্রাহী, এমন বিশ্বগ্রাহী ধর্ম জগতে আর দ্বিতীয় নাই। আশৈশব আমর! 
প্রতিদিন সুরধ্যদেবের উদয়ান্ত দর্শন করি, অথচ উছ্থার প্রকৃত গৌরব ব৷ 
মাহাত্ব্য আমর! বুঝি না। সেইরূপ বাল্যকাল হইতে আমর! হিন্দুধর্শে 
লালিত ও পালিত, ইহার দোলছুর্োংসবাদিতে চিরদিন আমোদ প্রমোদ 
করি, সমাজের দেশাচারগুলি কায়মনোবাক্যে পালন করি, অথচ উছাদের 
প্রকৃত মাহাত্বয কি, উহাদের দ্বারা আমরা এ সংসারে কিরূপ উপকৃত, তাছ। 
আমর একবার বুঝিতে চেষ্টা করি না। 

ছুরদৃষ্টবশতঃ আমর! এখন বিজাতীয় ধর্মের সংঘর্ষে আনীত, নান৷ 
প্রকারে কুদৃষ্টাস্তের প্রলোভনে প্রলোভিত এবং আমাদের সনাতন হিনুধর্থব 
ও নানাদদিকে বিপধ্যস্ত। এখন বিজাতীয় ধর্মের সহিতি তুলন। করত 
নিজ ধর্দের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিয়া উহাতে আস্তরিক শ্রদ্ধাবান হওয়৷ একাস্ত 
আবশ্তক। পক্ষপাতশুন্ত হইয়! স্থিরচিত্তে অন্তান্ত ধন্মের সহিত নিজ ধর্দের 
তুলন। করিয়৷ দেখ, বুঝিতে পারিবে, তোমার হেয়, অপদার্থ, পৌত্তলিক 
ধর্ম অন্যান্ত ধর্ম অপেক্ষা কত উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত, উহাদের অপেক্ষা 
এ ধর্ম জগতে কত শ্রেষ্ঠ ! যে ধর্ম পঞ্চদশ শতাব্দী ব্যাপিয়৷ প্রবলপ্রতাপান্বিত 
বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মের সহিত মহাতন্দে লিপ্ত হুইয়! পরিশেষে জয়লাভ 
করিতে সমর্থ, সে ধর্থ এ সংসারে যে কত শ্রেষ্ঠ, তাহা কি কেহ একবার 
ভাবেন? যে ধর্দ সপ্ত শতাববী পরাধীনতায় থাকিম়্াও নিজের অত্বিত্ 
বজায় রাখিতে সমর্থ, সে ধর্ম এ জগতে যে কত শ্রেষ্ট, তাহা কি কেহ একবার 
'ভাবেন? ইহার ভক্তিযোগ, 'ক্ঞানযোগ, ক্রিয়াযোগ, বর্ণাশ্রমধর্শ, জীবনের 
সংস্কারাধি, সমাজের মহোৎসবাদি সকলই এ জগতে অতুলনীয়? সকল বিষ- 
য়েই ইহী পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করে ; ইহাদের দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজ কিক্!প 
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উপকৃত, ইহার কত মঙ্গল সাধিত, কত সাত্বিক ভাব স্ফুরিত, কত আধ্যা- 
স্মিকত। পরিবদ্ধিত, তাহা কি কেহ একবার ভাবেন ? 

আমর! গললগ্ীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে পুজ্য দেবতার সম্মূথে অপার ভক্তির 
সহিত যেরূপ ভাবে প্রণত হই, এমন কোন্‌ ধর্ম এ জগতে শিখায় বল? 
আমাদের পরমহংসগণ যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ করিয়া নিগু৭ পরব্রঙ্গের 
পরমার্থ জান যেরূপ ভাবে অর্জন করিতে চেষ্ট! পান,এমন কোন্‌ ধর্ম এ জগতে 
শিখায় বল? আমাদের সেই পুজার্চনাবিধি, সেই অক্গন্তাস জপ প্রাপায়- 
মাদি, যন্থারা আমরা নিগুণ পরক্রন্ের স্থুলমায়ারপকে আমাদের স্থল মনের 
ভাব্য করি, যদ্ধারা আমর! সেই মান্ারপের ধ্যান ও ধারণ। করিয়া ধর্পথে 
অগ্রসর হই, এমন কোন্‌ ধর্ম এ জগতে শিখায় বল? আমাদের সেই 
বর্ণাশ্রমধর্শ, যন্থারা আমাদের প্রকৃত আধ্যাম্মিক ও মানসিক শিক্ষা হইত, 
যন্থারা ভারত পুরাকালে সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হইয়৷ নিজ সভ্যতা- 
জ্যোতি অর্ধ ভূমণ্ডলে বিকীর্ণ করে এবং তিন সহম্র বৎসর সেই 
সভ্যতা সগৌরবে রক্ষা করে, এমন কোন্‌ ধর্ম এ জগতে শিখায় বল? 
আমাদের সেই উপনয়নাদি সংস্কারনিচয়, যন্থারা আমাদের এই পতিত, অধম 
মানবজীবন কয়েকবার ধর্মনকর্তৃক মন্ত্রপৃত ও সংস্কৃত হওয়া আমর! যথার্থ 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত প্রস্তত হহ্, এমন কোন্‌ ধর্ম এ জগতে শিখায় বল? 
আমাদের সেই সামার্থিক মহোৎসবগুলি, যন্বারা আমর| এই পাপতাপপুর্ণ 
ভবসংসারে অপার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মানবজীবনের শোকরাশি ও ছুঃখ- 
রাশি অনেক সমঘ্ে বিস্থৃত হই, এমন কোন্ ধর্ম এ জগতে শিখায় বল? 
আমাদের বেদাস্তে মায়াতীত, গুণ[তীত পরব্রদ্দের যেরূপ স্বরূপ নির্দিষ্ট, 
পুরাণাদি গ্র্ছে মায়াময় মানবমনের ধারণার অন্থ. তাহার যেরূপ মায়াময় 
রূপ পরিকল্পিত, ভগবৎগীতায় ধেক্পপ বিশ্বাশ্চর্য্য, অশেষ উন্নতিসাধক নিষ্ষাম 
ধর্ম উপদিষ্ট, এমন কোন্‌ ধর্শ এ জগতে শিখাক় বল? আমাদের সেই 
যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ, যন্ধাক্জা এই অপকষ্ট যুগের স্থলত্বপ্রাপ্ত মানবমন 
স্থুলের উপর হুক্ষ্ের প্রকৃত জয়ঙীভের জন্য, আত্মার অষ্টসিদ্ধিপ্কুরণের জন্ত 
নান! ক্রিয়াযোগ অবুলঘন করে, এমন কোন্‌ ধর্ম এ জগতে শিখায় বল? 
আমাদের সেই অশেষ পুজ্ব্য রাশাঁবতার, যদ্দারা আমর! গার্বস্থ্য ধর্মের পরা- 
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কাষ্ঠা শিক্ষ। করিয়া মানবজীবন স্থুথে অতিবাহিত করি, এমন কোন্‌ ধর্ম 
এ জগতে শিখায় বল? আমাদের সেই আনন্দমর পরবন্দের আনজ্যপ 
শ্রীকৃষ্জাবতার, হন্থারা এই পাঁপতাপপূর্ণ সংসারে আমরা মনেম়্ অশেষ 
সাত্বিক ভাব স্ফুরণ করত হরিষ্রুরি বলিতে বলিতে আনন্দে ভাখৈ তাখৈ 
বৃত্য করি, এমন কোন্‌ ধর্ম এ জগতে শিখায় বল? হিন্ু-ধর্ম! তুমিই 
একমাত্র জগতে সত্য; সনাতন ধর্! হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ন! 
তোমার অপার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে, তাহার জনম বৃথা! তাহার জীবনে 
শতধিক্‌ ! 

মানবধন্ম্ের বিশ্বোদর ভাব সনাতন হিন্দুধর্থ্ে যেরূপ প্রকার্টত ও প্রপ্ছু- 
রিত, এমন অন্ত কোন ধর্মে দেখা যায় না। ইহার মহৎগ্ডণ এই যে, ধিনি 
যেমনটা চাহেন, তিনি ইহাতে তেমনটা পান। পাঠক ! তুষি আজ বিংশ 
শতাবীর উন্নত জড়বিজ্ঞানের উচ্চতম শাখায় অধিরূঢ় হইয়া লৌকিক 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে চাহ ন।, হিন্দুধ্ম তোমায় সাদরে নিজ অন্কদেশে 
স্থাপনপূর্বক বলে, “কপিল মুনিও লৌকিক ঈশ্বর মানেন নাই, অথচ এ ধর্ছে 
তাহার কত সম্মান দেখ? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেন, 'সিদ্ধানাৎ কপিলে। 
মুনিঃ। তুমি লৌকিক ঈশ্বর মান, আর নাই মান, তাহাতে আমার কিছু-* 
'মাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু হিন্দুনাম বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য, স্বীয় জাতীয়তা 
রক্ষা করিব।র জন্য, যে সকল আচার ব্যবহার আবহমানকাল সমাজে চালিত, 
উহাদিগকে বিশ্বাস কর, বা না কর, নিদেন সমাজের খাতিরে, স্সেচ্ছায় 
হউক, নাপার্যযমানে হউক, উহাদিগকে যত্বপূর্বক পালন করিতে হুইবে। 
তাহাতেও যদি তুমি উহার্দিগকে পালন না কর, তুমি হিন্দুসমাজ হইতে বহি- 
হ্কৃত হও ।” ' 

পাঠক ! তুমি আজ অশেষ পাশ্চাত্য বিদ্যার বিশারদ হুইয়। বিবিধ ধর্ম- 
শাস্ত্র ও দর্শনশান্ত্র মন্থনপূর্বক নিরাকার একেশ্বর মানিতে চাহ, হিন্দ 
তোমায় সাদরে নিজ ক্রোড়দেশে স্থাপনপূর্ধ্বক বলে, “আমার বেদাস্কে ও 
উপনিবদে মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রঙ্গের যেরূপ স্বন্ধপ ও পরমার্থ জান 
নির্ণীত, এমন কোন্‌ দেশের কোন্‌ ধর্ম সেরূপ ব্যাখ্যান করিতে সমর্থ? 
আমার ভগবৎগীতায় ধর্মমবিষয়ক যেরূপ শ্বর্গায় উপদেশ প্রদত্ত, এমন কোন্‌ 


হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য ১৫ 


ধর্ম এ জগতে সেরূপ উপদেশ দিতে সমর্থ? তবে কেন স্বধর্্বে নিধনং 
শেরঃ পরোধর্দোভক্নাবহঃ, এই গীতোক্ত জলস্ত সত্য বাক্য স্মরণ করিয়া স্বধর্ম 
পরিত্যাগ করিতে যাও? তাহাতেও যদি আমার কথায় কর্ণপাত ন। কর, 
যাও! স্বচ্ছন্দে যাও! শ্লেচ্ছ ধর্মে গিয়। মিশ্রিত হও ও জাহান্নবে যাও !” 

হিন্দুধন্্ম সমাজস্থ সকল লোককে আহ্বানপূর্ধক সমস্বরে বলে, ণওহে 
প্রিক্ন সেবকবৃন্দ! তোমাদের ধর্ম সাধনার জন্য, তোমাদের অবিনশ্বর 
'আত্মাপ প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্ত, আমি বিবিধ মার্গ বিবিধ ক্রিয়াযোগ 
উপদেশ দিয়! থাকি; নিজ শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কারের অভিমত মদ্বিহিত 
কোন না কোন মার্গ অপার ভক্তির সহিত অনুসরণ কর, ইহাতেই তোমা- 
দের প্রক্কত শ্রেয়োলাভ হইবে । কিন্তু স্বসমাজকে অন্য সমাজ হইতে বিশিষ্ট 
রাখিবার জন্য, স্বীয় জাতিধর্ম রক্ষা করিবার জন্ত স্মরণাতীত কাল হইতে 
প্রতিন্তিত জাতিভেদাদি প্রধ৷ ও অন্তান্ত দেশাচার যত্বপূর্বক পালন করিতে 
হইবে। হিন্দুসমাজের প্রকৃত মঙ্গলের জন্তই দেশাচার সম্বন্ধে আমি তোমা- 
দিগকে কিছুমাত্র স্বাধীনত। প্রদান করি নাই ও এত কড়াক্রান্তি বিচার 
করিয়া থাকি। যদ্দি যথেচ্ছাচার বশতঃ মদ্বিহিত আচার ব্যবহার মানিতে 
না চাহ» পবিত্র হিন্টুনামকে, পবিত্র হিনদুজাতিকে অগাধ জলধিগর্ভে ডুবাইয়া। 
দেও ও সকলকে রসাতলে পাঠাও 1” | 

সেইরূপ অল্পশিক্ষিত'ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে সম্বোধনপূর্বক হিম্দুধন্ম 
গুরুগান্তী্য্যস্বরে বলে, “দেখ, অন্তান্ত ধর্ম কেবল অসার নিরাকারোপাসন। 
উপদেশ দিয়। তোমাদিগকে সাধন পথে, প্রকৃত ধন্মোন্নতির পথে পশ্চাৎপদ 
করিয়া রাথে। আমি কেবল তোমাদের এহিক ও পারত্রিক প্রক্কৃত মঙ্গলের 
জন্ত, এই অপকৃ্ যুগে স্থুলত্বপ্রাপ্ত, পতিত মানবের ' উপযোগিতাহুসারে 
সাকার দেবদেবীর পৃঁজার্চন! বিধিবদ্ধ করি। তোমরা অপার ভক্তির সহিত 
আমার এই সরল ও সহজ মার্গটী অন্গসরণ কর) এক পুকুষে' হউক, সাত 
পুরুষে হউক, ভক্তি প্রেম প্রভৃতি মাঁনবমনের উৎকৃষ্ট ধর্মপ্রবৃত্তিগুলির 
সম্মক অঙ্কশ্থীলন ও স্ফুরণ করত জাতীয় সার্বজনিক আধ্যাত্মিক উন্নতি 
সাধন করিতে সচেষ্ট হও। ইহাতেই মানবজীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ 
হইবে ।” এই প্রকারে হিন্দুধর্ম জামাদিগকে যে সকল আদেশ প্রদান করে, 
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তাহ। আমাদের অশেষ মঙ্গলদাযরক ও পরমকল্যাণকর। আমাদের 
প্রপিতামহগণ এই সকল আদেশ পালন করিয়াই হিন্দুনামের প্রকৃত গৌরব 
রক্ষ। করিয়। ধান। কি পরিতাপের বিষয়! আজ কিন! আমর! কুশিক্ষ- 
দোষে স্বধর্থের মর্যাদা বুঝি না। 

আরও দেখ, হিন্দুর-ধম্মপিপাসা চিরদিন এত অধিক প্রবল, যে তিনি 
অন্তান্ত ধন্াবলম্বী লে।কের স্তায ঈশ্বরকে কেবল একভাবে আরাধন। করিক্' 
তৃপ্তিবোধ করেন না। মানবহৃদয়ে যতপ্রকার বিভিন্ন ভাব বর্তমান, উৎকুষ্ট 
হউক ব। অপকৃষ্ট হউক, সকলপ্রকাঁর ভাবযোগে তিনি এ সংসারে কেবল 
ঈশ্বর অন্বেষণ করেন এবং তাহারই শ্রীচরণকমলের অনুগ্রহে নিজনবদয়ে এ 
সকল ভাব স্ফুরণ করিতে চেষ্ট। পান। হ্ৃদয়স্থ ভাবাবলীর সম্যক ্কর্তির জন্য 
শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট পরব্রন্মের পুর্ণাবতার। পক্ষপাতশুন্ত হইয়া সকল 
ধন্ম পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে পধ্যালোচন। কর, স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, হিন্দুধর্শের 
'এই স্বর্গীয় ভাবটা অন্ত কোন ধর্মে দেখা যায় নাঁ, অন্য কোন ধর্ম এই মহোচ্চ 
ভাবটা ঘুণাক্ষরে ভাবিতে পারে নাই। অন্তান্ত দেশে জনসাধারণ কাব্যনাট- 
কাদি পাঠ করিয়! হৃদয়ের ভাবাবলি শিক্ষা বা অনুশীলন করে ) উহাতে 
তাহাদের সম্যক ভাব শিক্ষা হয় না। কিন্তু হিন্দু হৃদয়ের সকল ভাবেই এক- 
মাত্র ঈশ্বরকে দেখেন ও ভাবেন এবং তাহারই অবতার বিশেষের লীলাদি 
বর্ণন ও শ্রবণ করত সর্ববিধভাবে গদগদ হইয়া আনন্দাশ্র ও শোকাশ্র বিস- 
র্জন করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করেন ! যথার্থ বলিতে কি, হিন্দুর 
মতন প্রকৃত ধর্ম জীবন এ সংসাঁরে কাহারও ছিল না, চিরদিনই তিনি 
ধশ্মের জন্য পাগল । কিস্ত এখন সমাজের সে ধশ্মভাব কোথায় ? পাশ্চাত্য 
ম্রোতে সকলই ভাসিয়া যাইবার উপক্রম 

হিন্দ্ধর্ধের প্রকৃত মাহাত্ম্য এই যে, তুমি ঈশ্বরকে যে ভাবে ভাবিতে 
চাহ বা যে ভাবে তীহার পূজ। করিতে চাহ, সেই ভাবটা তুমি এ ধর্মে ভাঁল- 
রূপ দেখিতে পাঁও। ঈশ্বরকে পিতামাতা ভাবে অপার ভক্তির সহিত পুজা 
করিক্তে অতিলাষী হও, ধর্ম্ননি্দিষ্ট পরমেশ্বর পরমেশ্বরীরূপে তাহার পুজা 
কর। ্ঠীহাকে মা! মা! বলিয়া অশেষ ভক্তিভাবে ডাঁফিতে চাহ, মহিষা- 
স্বরনাশিনী দশভৃজ1 কাত্যায়নী জগদস্বারূপে তাহার পুজা কর। তাহাকে 
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অনন্ত প্রেমভাবে দেখিতে চাহ ব1 তাহার প্রতি পরাপ্রেম প্রধশনপূর্বক 
উর্ধবাহু হইব! ব্রহ্মাননো নৃত্য করিতে চাহ, রাধাকুষ্ণবুগলমূর্তির উপাসক 
হও। তাহাকে পুত্রের স্তায় বাৎসল্যভাবে দেখিয়। হৃদয়ে বাৎসল্যভাবেন্স 
সম্যক শ্রুর্তি করিতে চাহ, যশোদার টার প্ীক্রষ্ণের বালগোপাবমূর্তির উপা- 
সক হও। বিস্ভোপার্জন, ধনোপার্জন, সিদ্ধিলাভ, সম্ভতানলাভ প্রভাতি 
সাংসারিক ইষ্টলাভের জন্ত তাহার পুজ! করিতে চাহ, তবে স্বরম্বতী, লক্ষী, 
গণেশ ও কার্তিক গ্ধপে তাহার পূজা! কর। 

এমন কি, যদি কেহ পঞ্চমকার (মস্ত, মাংস, মস্ত, মৈথুন ও মুদ্রা) 
লইয়া আমোদপ্রমোদ করতঃ নিক্ষ্ট স্থখভোগে রত হন এবং সেই সঙ্গে 
পাঁপপথে অগ্রসর হন, হিন্দুধর্ম তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত ও প্রিয়্- 
সম্ভাষণ করতঃ উপদেশ দেয়, “বৎস! তুমি কলিষুগের মানব, যুগধর্ম্নে তুমি 
স্বভাবতঃ শিক্সোদরপরায়ণ ও নিকৃষ্ট-স্থুখভোগে রত) তুমি এখন নিকষ্ট 
প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য সদা ব্যগ্র। অতএব তুমি কি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিয়া পাপপথেই অগ্রসর হইবে এবং চিরদিনের জন্ত মানবজীবনের 
সর্ধপ্রধান শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইবে? যদি আমি তোমায় উপদেশ দিই, 
প্র সকল পাপপথ পরিত্যাগ কর ও ধর্শপথে বিচরণ কর, সে ধর্দোপদেশ 
তোমার আদৌ ভাল লাগিবে না এবং তুমি পাপপথেই ধাবমান হইবে। 
যে স্থানে তুমি নিকষ্ট প্প্রবৃত্ভির প্রবলতাবশতঃ পাঁপপথ পরিত্যাগ করিতে 
পার না, সে স্থানে আমি তোমার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিব, অথচ তোমায় 
ধর্মপথের পথিক করিয়া দিব। ইহার জন্ত শাস্ত্রে বীরাচার উপদি্ট। এখন 
এই মার্শান্ধসারে কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া মন্ত মাংস ভোজন কর ও ক্র 
সন্তোগ কর, তোমার ধর্শসাধন হইবে, অথচ তোমার, নিকৃষ্ট রবৃতিও সেই 
সঙ্গে চরিতার্থ হইবে ।” 

বল দেখি, যে ধর্ম প্রকাশ্তভাবে স্ুরাপানাদি পাপকর্শের অনুমোদন করে 
ও পাপের প্রশ্রয় দেয়, সে ধর্মের মতন বীভৎস ধর্ম আর কি হইতে পারে ? 
ফোথায় ধর সকল বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইয়া! আমাদিগকে ধর্মানষঠানে 
প্রোৎসাঁহিত করিবে, না ধর্মই আমাদিগকে অগাধ পাপপক্কে নিমগ্ন করায় ? 
এ সফল তাবিলে কি হিচ্ুধর্থের সুখ্যাতি কল্িতে হয়, না ইহার প্রতি আমা- 


১৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মব:। 


ঘের আস্তিক শ্রদ্ধ! হ? আবার ভাব দেখি, এই পাপ সংসারে কত অযংখ্য 
পাঁপিষ্ঠ নরাধম নিরষ্স্খে রত হুইন ধর্মের সহুপদ্দেশ অবনেল। করতঃ কিরূপ 
অধঃপাতে যায়! তাহাদের মজলের জন্য হিন্দুধর্মের স্তার সর্বগ্রাহী ধশ্ম 
কি কোন সহুপাক়্ করিবে না? তাহার! কি চিরদিন অধরন্মপথেই থাকিবে ? 
তাহাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্যই পতিতপাবন, অধমতারণ কিন্ুধশ্ন বীরাচার 
উপদেশ দেয়। ইহাই বীরাচারের বাহ উদ্দেস্তা। তত্ভিন্ন ইহার ভিত্তর' 
ধর্মের আরও গুঢ় রহস্ত আছে ) তাহ এ স্থলে উল্লেখ করিবার প্রয্মোজন নাই। 
এখন অনেকে কুলক্রিয়াদি অনুষ্ঠানগুলিকে বীভৎদ ও ন্যক্কারজনক 
বিবেচনা করিয়। উচছাদ্দিগকে অন্তরের সহিত ঘ্বণা করেন। কিন্তু বল দেখি, 
বীরাচারাদি চালিত হওয়ায় হিন্দুসমাজে পানদোষাদি প্রবল হয়, না আজকাল 
পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে এ সকল দোষ সমাঁজে প্রবল ? 

বাছা হউক স্বধন্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য, গৌরব ও মর্ধ্যাদা বুঝা! সকলের 
একান্ত কর্তব্য। প্রত্যেক বিষয়ে ইহার কি মহুৎ উদ্দে্ঠ, কি গুড় রহস্ত, 
তাহা জানিয়া ইহাতে অন্তরের সহিত শ্রন্ধাবান হওয়া! কর্তব্য। আমাদের 
পুজ্যতম প্রপিতামহগণ আমাদের অশেষ মজলের জন্য ঘে সকল বিধান 
দিয়াছেন, তাহ! কুসংস্কার বলিয়। উড়াইয়৷ দিও না, তাহাই আমাদের প্রকৃত্ত 
স্সংস্কার | 


“হিন্দুধর্মের তথাকথিত কুমংস্কার |” 

কত কালের পর কাল অতীত, সনাতন হিন্দধন্ম জগতে প্রাহুভূত! 
কত যুগের পর যুগ্ন অতীত, এ ধর্ম ভারতে প্রবল! এত কাল কত কোটা 
কোটী সেবকবুন্দ ইহার সুশীতল ছায়ামূলে বিশ্রামন্থুখ সেবন করতঃ মনৰ 
জীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ করেন! কত লক্ষ লক্ষ ধর্দাআ, পুণ্যাত্বা ও 
মহাত্বা ইহার ধর্দামৃত পান করতঃ নিজ জীবন বরীরান ও মন্তীক্সান করেন ! 
আজ কি না নব্য সম্প্রদায়ের মুখে গুনিতে পাই, হিন্দুধন্ম কেবল কুসংস্কাঁরে 
পূর্ণ, ইহা সুশিক্ষিত অত্যুন্নত মানবমনের অনুপযুক্ত, ইহা ফেব কতকগুলি 
কুসংস্কার শিক্ষা দ্লিয়া লোককে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া! রাখে। ভাহানরা 


হিন্বধর্থের তখীকথিত কুসংস্কার । 9৯ 


ভাবেন, ঘে ধর্ম নিরাকার ঈশ্বরের পরিবর্তে কতকগুলি পুতুল পুজা করিতে 
বলে, সে ধর্ম কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? যে ধন্ম গাভী, বৃক্ষ, নদী, সর্প 
প্রভৃতিফে পূজ! করিতে বলে, সে ধর্ম কুসংস্কার নয়, তবে আর রি? যে 
ধরব জাঁতিভেদ মানে, বিধবাদিগের পুঅঃ সংস্কার করায় না, মহ্লাগণকে 
“ অস্তঃপুরে আবধ্ধ রাখে, সে ধর্ম কুপংস্কার নয়, তবে আরকি? যেধশ্ 
খাঞ্ভাখান্ের বিচার করে, মধো মধো উপবাস করিতে বলে এবং নানার্দিকে 
নানা বিচার আচার করে, সে ধর্ম কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? তাহাদের 
মতে হিন্দুধর্্বের সকলই অসার, সকলই কুসংস্কারে পূর্ণ, সকলই জঘন্য ও 
দ্বণাম্পদ। তীহার। আরও ভাবেন, যে স্বার্থপর পুজারিত্রাঙ্ণদ্িগের অত্য।- 
চারে আমর! এতকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলাম, পরম কারুণিক ব্িটিশ-সিংছের 
কল্যাণে আজ তাহাদের ক্ষমত! সমাজে লুগ্তপ্রাপ্ন এবং আমরাও কুসংস্কার 
হইতে উন্ুক্তপ্রার়। এই প্রকারে তাহার! আজকাল গগনভেদিরবে স্বধর্মের 
কুসংস্কার লইঙ্ব। নান। চীৎকার করেন। মহাত্মা! রামমোহন রায়ের আবির্ভীব 
হইতে শ্রী সকল মহাআআদিগের মহাবাক্য বঙ্গীয় সমাজে শ্রবণ করা যায়। তীহা'- 
দের গুণে আজকাল যাহার! ছুই পৃষ্ঠ! ইংরাজি পাঠ করেন, তাহারা সকলেই 
এক বাক্যে শ্বধর্খের নিন্দা করেন । 

এখন জিজ্ঞান্ত, কুসংস্কার কাহাকে বলে? কুশিক্ষা পাইয়া মনে কোন 
বিষয় লইয়। যে মন্দ সংস্কার বদ্ধমূল হয়, তাহার নাম কুসংস্কার। কুশিক্ষাই 
, কুসংস্কারের মূল। বধাছারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পান, তাঁহারা বেশ জানেন, যে 
তাহার! স্ুৃশিক্ষ! প্রাপ্ত হন, কারণ এই বিস্তাবলে ধনোপার্জন করিয়া তাহার! 
' আজকাল আপনাদের স্থথ স্থচ্ছন্দতা বর্ধন করেন; আর ধাহারা প্রাচ্য শিক্ষা 
পান, ভীহারাও বেশ জানেন, তাহাদের বিস্তা যদিও তাুশ' অর্থকরী নয়, ইহাই 
প্রকৃত বিস্তা। এবং ইহারই গুণে তাহার! সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে 
সকল লৌকেই নিজ বিস্তা লইয়৷ আত্মগরিম! প্রকাশ করেন। এই আত্ম- 
ঈলাঘাবশত: তাহার। নিঞ্জ নিজ সংস্কারকে সং ক্কার ও তত্তির অন্য সংস্কারকে 
কুসংস্কার জান করেন। 
ছি একজন ককৃতবিদ্' নব্যসম্প্রদায় প্রাচ্য অধ্যাপকের শিক্ষাকে কুশিক্ষা ও 
উহার সংস্কারকে কুসংঙ্কীর মনে করেন; আর একজন অধ্যাপক নবা. 


২০ বৈজ্ঞানিক হিন্ুধর্ 


সম্প্রদায়ের শিক্ষাকে কুশিক্ষা ও তীহাদের সংস্কারকে কুসংস্কার মনে করেন। 
শিক্ষার তারতম্য বশতঃ উহাদের এত মতভেদ উপস্থিত । একজন পাশ্চাত্য 
বিস্তার জ্যোতি পাইয়! হিন্দুধর্্মকে অসত্য ও কুসংস্কারপূর্ণ জ্ঞান করেন ; আর 
অপর ব্যক্তি প্রাচ্য বিস্তার জ্যোতি পাইয়! খৃষ্টধর্মকে অসত্য মেচ্ছরর্ণ জান 
করেন। যাহা একজনের নিক্ট সত্য, তাহা অপরের নিকট অসত্য, ঘাহা এক 
জনের নিকট কুসংস্কার, তাহা অপরের নিকট স্ষুসংস্কার । এই প্রকারে 
হিনুর নিকট ত্ষ্টধর্দ অসত্য য্লেক্ছধর্ম এবং খৃষ্টানের নিকট হিন্দুরন্্ 
অসত্য ও কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম । 

এখন বণ দেখি, যেধন্্ম তিনসহম্র বৎসরের উপর জগতে স্থাক্ী এবং 
যে ধর্পের পৃজাপন্ধতি ও আচার ব্যবহার দ্বার৷ সমগ্র হিন্দুপমাজ এতকাল 
সম্যক উপকৃত, যে ধর্ম আশ্রয় করিয়! হিন্কজাতি বিগত সাত শত বৎসর 
পূর্বে অলৌকিক জাতীয় উন্নতি সাধন করতঃ জগতে অপূর্ব সভ্যতাক্যোতি 
বিকীর্ণ করে এবং প্রায় সকল বিষয়ে অন্তান্ত সভ্যজাতির আদিগুরু হইতে 
পারে, সে ধর্ম কি কদাচ অসত্য ও কুসংস্কারপূর্ণ হইতে পারে? যদি ইহা 
অসত্য বলিয়া হিন্দুসমাজের অনুপযুক্ত হইত, ইহা!কি কদাচ এতকাল স্থারী 
হইতে পারিত? সমাজবিজ্ঞানের মতে যে ধর্শ বাধে রীতিনীতি সমাজ 
বিশেষে বহুদিবস স্থায়ী, যন্থারা উহা! অশেষ উপকৃত, তাহীই এঁ সমাজের 
উপযুক্ত, তাহাই ঁ সমাজে সামাজিক নির্বাচনে গ্রাতিঠিত এবং তাহাই 
সমাজের স্ুসংস্কার। অতএব লোকে কেন হিন্দুধর্মকে কুসংস্কার বলিয়া 


উড়াইয়! দিতে চেষ্টা পায়? তীহারা! বিজাতীয় বিধর্শীদিগের শাল্তপাঠ ' 


করিয়াই স্বধর্থের যথার্থ মর্ম বুঝিতে অপারগ, সুতরাং তাহাদের নিকট এখন 
বধর্মের সকলই কুসংস্কার। কিন্তু তীহাদের পিতামহুগণ কেবল হিন্দুশান্তা- 
লোচন! করতঃ শ্বধর্দের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান হইয়া যেরূপ মননগুথে দিন- 
যাপন করেন, সে স্থুখ আর কি তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়।! উঠিবে? বরের 
উপর বিশ্বাস হারাইয়া এখন তাহার! ইতোত্রষ্ট ততোনষ্ট। 

কতবিস্ত পাঠক! তোমার মন আজ পাশ্চাত্য বিগ্াব্যোতি প্রাপ্ত 
হইয়! শারদীয় পৌরশমাসীর হ্থবিমল জ্যোৎদগায় দাত। যদি পর্লীঞামস্থ এক- 
জন বৃদ্ধ, কখকঠাকুরের প্রমুখাৎ রামায়ণ কথা শ্রবণ করিনা, অঙ্ঞবিসর্জন 
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করে, ভূষি তাহার উপর অশেষ দয়! প্রকীশপুর্বক বলিয়। থাক, যদি এ ব্যক্ষি 
্বর্গায় ইংরাজি বিস্তার কিছুমাত্র আন্বাদ পায়, এ ব্যক্তি কি আজ এরূপ 
কুসংস্কারজালে জড়িত হুইয়া কতকগুলি কারনিক কষ্টরাশি শ্বমস্তকে বহন 
করে? তখন তোমার মনে হয়, হায়! এ সকল কুসংস্কার কবে হিপুসমাজ 
“হুইতে দূরীভূত হইবে? আর কতদিনে পাশ্চাত্য জ্যোতির সমক্ষে সমাজের 
এই সকল গাঁড়ান্ধকার বিদৃত্রিত হইবে। কিন্তু বল দেখি, ব্বামায»ণ কথা 
শ্রবখে ভাবে গ্গদ হুইস্বা! অশ্রুবিসঞ্জন করাই কি একট। কুসংস্কার? আর 
অর্থোপার্জনের জন্ত সভ্যদ্দেশোচিত শঠত। ও প্রবঞ্চনা অবলম্বন করাই কি 
প্রকৃত স্সংস্কার ? 

পাঠক! তোমার বৌধ হয়, মগ্তপান-বিষয়ে কোনরূপ কুসংস্কার নাই; 
তুমি বেশ জান, অতিরিক্ত মস্তপানে স্বাস্থ্যের ক্ষতি, অর্থের ক্ষতিব্যতীত অন্ত 
কোন প্রকার ক্ষতি ইহাতে নাই। তুমি হয়ত কোন না কোন দিন বন্ধবর্গের 
অন্ধরোধে এক ছূর্ববল মুহূর্তে যংসামান্ত পান করিয়া পরমুহূর্তে নিজ মনের 
ছুর্বলত। দর্শনে আপনাকে শত ধিকার দিয়। থাকিবে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের 
একজন দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্ভতান,_-যাঁহার মন একেবারে অমানিশার সায় 
ঘোরাদ্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাকে যৎসামান্ত মগ্যপান করিতে বল, হয়ত সে ব্যক্তি 
মদের দোষ গুণ কিছুই জানে না $ এই মাত্র জানে যে ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যপান 
ধর্্মবিরুদ্ধ ও শীস্ত্রবিরুদ্ধ; তখন প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি সে ব্যক্তি 
একবিন্দু সুরা অঙ্গুলিতেও স্পর্শ করে না। পাঠক ! তুমিকি এ স্থলে স্পষ্ট 
বুঝিতে পার ন1, বত বিস্তার গৌরব, যত জ্ঞানের অহঙ্কার, সব কেবল বালির 
বাধ? এক ঢেউয়ে কোথায় ভাসিয়! যায়, তাহা দেখিতে পাও না? কিন্ত 
কুসংক্কারে শিক্ষিত মন পর্বতোপরি-নিশ্ষিত ছুর্গের স্তায় অচল ও অটল? সে 
মন কি সামান্ত অর্থপ্রলোভনে প্রলোভিত হয় ?: সকলপ্রকার বাধাবি্ 
উহ্বার নিকট ভন্মীতৃত হুইয়! যায, উহা! চিরদিন স্বলক্ষ্যে স্থির থাকে। 
পাঠক! এখন হিন্দুদদিগের কুসংস্কারের বৎপরোনাস্তি নিন্দাবাদ কর এবং 
বাহার! এ সকল, প্রবর্তন করেন, তীহারাই ভারতের কুলাঙ্গার, তাহাদের 
জন্তই ভারতের এমন ভুর্দশ। উপস্থিত ! 

মনে কর, মধ্যপ্রদেশের একজন সূর্থ এর ছলকজ্ধ্য পর্বতাদি অতি 
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ক্রম করিম! পদত্রজে অশেষ কষ্ট সহা করিতে করিতে শ্রীক্ষেতে জগরাথদেবের 
মন্দিরে উপস্থিত হইল এবং তথায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ফরিয়! জগন্নাথদেবকে মনে 
মনে বলিল, প্রভে ! আজ আপনার শ্রীচরণকমল দর্শন করিয়! আমার মানব 
জীবন সার্থক হইল । বল দেখি পাঠক ! সেই মুহূর্তে তাহার ফুঁসংস্কারাপর, ভক্ত 
মনে যেরূপ বিমল ব্রদ্গানন্দ অনুভূত হয়, তাহা! কি তুমি একবার স্বপ্নেও ভাবিতে 
পার ? তুমি হয়ত জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া উহার নির্াণ-ফৌশল 
ও কারুকার্ধ্যের গ্রশংস। করিবে। জগন্নাথদেবের প্রতিষৃত্তি দর্শনে বাল্যকাল- 
দৃই মাছেশের জগক্নাথের রূপ তোমার স্মরণপথে পতিত হইবে। কিন্তু ভীর্থের 
প্রক্কত মাহাত্ম্য কি, কেন লোকে এত কষ্টম্বীকার করিয়! তথায় আগমন করে, 
তাহা -ভূমি আদৌ বুঝিতে পারিবে না। হয়ত তুমি সেই ব্যক্তির কুসংস্কার 
দর্শনে মনে মনে হিন্দধর্শকে শত ধিকার দিবে এবং যে স্বগায়বিস্ত। তোমায় এ 
সকল কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়াছে, তাহাকেই শত ধন্যবাদ দিবে। কিন্ত 
তুমি কি একবার ভাব, সেই বিস্া তীর্থভ্রমণজনিত কিরূপ বঙ্গানন্দ হইতে 
তোমার মনকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রাখে? রে পাশ্চাত্য বিদ্যে! আজ 
সকলে তোমার মোহিনীমুত্ডি দর্শনে কিরূপ বিমুগ্ধ! তোমাকে পাইবার জন্ 
তাহারা আজ কিরূপ উদ্‌গ্রীব ও কিরূপ প্রাণাস্তপরিশ্রমশীল ! তুমি তাহা- 
দিগকে অর্থের প্রলোভন, সভ্যতার প্রলোভন দেখাইয়া নিজকুহকে কির়প 
বিষুপ্ধ কর ! কিন্ত ভূমি আজ সোনার ভারত ছারখার করিতে উদ্যত। আঁমা- 
দের জাতীয় হৃদয়মন্দিরে যে সকল দেবমুণ্তি এতকাল প্রতিষ্ঠিত, যাহাদের উপর 
বিশ্বাস করিয়! আমাদের জীবন এতকাল শাস্তিঙ্গুখে অতিবাহিত, দেই সকল 
জশেষপুজ্য দেবমৃত্তি তুমি আজ ধীরে ধীরে ভগ্ন করিতেছ এবং তৎপরিধর্তে 
ভূমি নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস বা নাস্তিক মত প্রচার করিতেছ, 'ইহাণ্ডেই 
সনাতম হিন্দুধর্শা রসাতলে ঘাইবার উপক্রম। জনসাধারণের মনে যে সকল 
পরম কল্যাণকর স্ুসংস্বার এতকাল বদ্ধমূল, সেই সকল স্ুুসংস্কার তুমি আজ 
কুসংস্কার বলিয়। প্রতিপাদন করিতেছ, ইহাঁতেই সনাতন হিলুধন্দ বসাতলে 
যাইবার উপজ্রম। টা 
জাতী়ধর্ম রলাস্ধলে যাইবার আর বাকি কি? - : ০ 
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এই অপকৃষ্ট কলিযুগে শিগ্লোদরপরাযর়ণ মানব যাহাতে প্ররূত ধন্মপথের 

পথিক হুন, যাহাতে তিনি জনসমাজে বসবাস করতঃ অশেষ সুখে সুখী হন, 
যাহাতে তাহার স্থলদেহনিবন্ধ জীবাত্ম! প্রকৃত সিদ্ধিলাভ ও শ্রেয়োলাভ করিতে 
পারে, তজ্জন্ত সনাতন হিন্দুধর্ম তিন প্রকার সাধনোপায় বা! তিনটা মার্গ উপদেশ 
দেয়, যথা 2 

(১) কর্মার্গ ব। ক্রিপ্নাযোগ । 

(২) জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানযোগ । 

(৩) ভক্তিমার্গ বা তক্তিযোগ । 

কর্ণামার্থটী চতুর্ববেদে ও বিবিধ তন্ত্রশাক্ত্রে বিশদরূপে ও বিস্তারিতরূপে 

বর্ণিত। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, 
মধ্যগ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে প্রবল ; আর তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ভারতের পূর্বাঞ্চলে 
ও উত্তরাঞ্চলে গ্রবল। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অতি প্রাচীন কাল হইতে তারতে 
প্রচলিত। বিবিধ যাগযজ্ঞ ও জীবনের বিবিধ সংস্কার অনৈতিহাসিক সময়ে 
জার্ধ্যসদাজে প্রথম প্রচলিত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ইহারা 
চারি মহ বৎসক্প হইল ভারতে প্রবর্তিত । বোধ হুয়, আর্ধ্যসমাজের বিবিধ 
জনাটজ ও উররন্ডির সন্ধে ইহারা কালবশে উখ্িত | .. কিন্তু ইহ ক্কনিশ্চিত, যে 
অশেষপুজ্য, তীমপরাক্রমশালী আধ্যজাতি আর্ধ্যাবর্তে দিজ ভ্বয়পতাঁকা 
উত্ভভীয়দান করেন ও আর্ধ্যসভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ করেন এবং ধাহাদেক় পৰি 
বিশুদ্ধ ও অবিষিশ্রিত-শোধিত এখনও আমাদের শিরায় শিরায় বছমান, তাহা" 
রাই, বিবিধ বাগবজ্ঞ ও. সংস্কার প্রবর্তন করেন্দ। বেমন আমরা ভাহাদেয়ই 
েক্বংনে উদ্ভূত, আমরাও সেইরূপ তাহাদেরই সংস্কারাদি ক্িস্বাকলাপ বিক্ফা- 
রিতনদয়ে এখনও অনুষ্ঠান করতঃ দিন্ধ. জীবন সার্থক করি । 
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পরে আর্ধ্যসমীজে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে মহৎ ধর্মাবিপ্লব উপস্থিত হইলে, 
কতকগুলি বৈদিক যাগযজ কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়,অপর কতক- 
গুলি সমাজে একেবারে লুপ্ত হুয়। বৌদ্ধধর্থের অস্তিমদশীয় যখন ভারতের 
একদিকে পৌরাণিক ধর্ম ও অপরদিকে তান্ত্রিক ধর্ম প্রবল হয়, তখন বৈদিক 
যাগষজ্ঞের আরও অধিক পরিবর্তন উপস্থিত হয় ; কিন্তু সকল দেশেই জীবনের 
সংস্কারগুলি বৈদিক নিয়মান্ুসারে চিরদিন সমভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পৌরাণিক 
ও ভা্তরিক ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে হিন্দুসমাজে নানা দেবদেবীর পূজ। প্রচলিত 
হয় এবং বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্র স্ব স্ব পূজ্যদেবতার মাহাত্ম্য, মহিম! ও পুজার্চনা- 
বিধি সম্যক প্রন্করণ করে। ইহাদের পূজা ও অর্চনা লইয়! যে সকল ক্রিয়া" 
যোগ সমাজে প্রবর্তিত, তাহা কর্মমার্গের আধুনিক অংশ । এই প্রকারে হিন্দু 
ধর্মাস্তগ্গত কর্ধমমার্গ কালক্রমে কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত । 

হিন্দধর্শের জ্ঞানমার্ণটা বেদের নানাস্থলে প্রক্ষিপ্ত। ইহাই প্রত ব্র্গবিষ্তা 
বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান। ইহা! সর্বপ্রথমে যোগী ও মহ্রষিদিগের সমাধিস্থ আত্মা 
প্রতিভাত হয়। কলিষুগ বর্ধনের দঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা সমাঙ্জে গোপন কর! হয় এবং 
ইহার ভগ্মীবশেষ আজ কাল বেদাত্তে ও উপনিষদে দেখা যায়। ব্রহ্মার অমর 
পুত্র, সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে কথঞ্চিৎ সত্যের আভাস পাইয়া দার্শনিকগণ 
অগাধবুদ্ধিবলে নিজ নিজ মত পৌষণ ও প্রচার করতঃ জ্ঞানমার্গের পরিবর্ধন 
করেন। পরিশেষে পৌরাণিকগণ দর্শনশান্ত্র হইতে জ্ঞানযোগ শিক্ষ1 করিয়া 
পুরাণাদি গ্রন্থে কথাচ্ছলে সাধারণ লোককে ইহার উপদেশ দেন। এই 
প্রকারে হিন্দুধর্ধের জ্ঞানমার্গটী সম্যক পরিস্ফুরিত। এই মার্গের পরিবর্তন 
নাই; ইহা! আবহ্মানকাল এক আ্োতে প্রবাহিত। কত কত যোগেশ্বর 
মহাত্মা, মহধি ও পরমহংস এই মার্গের পরিপোষণ ও পবিবর্ধন ফরিয়! যান, 
তাহার ইয়ত্ব। নাই। , 

হিন্দুধর্থের ভক্তিমার্গট পুরাণাদি গ্রন্থে সম্যক প্রকটিত। ইহ! হি 
আধুনিক এবং ইহাতেই হিনুধর্থের কালোচিত চরমোৎকর্ষ ্রদর্শিত ?" 
ধর্াত্মা হিন্দু নিক্সাকার ঈশ্বর ভজন করিয়া পরিতৃপ্ত হন না! এবং তাহা, রি 
অপার তক্তি প্রদর্শন করিতে পায়েল না, তিনি তাহার ভিন ভির অবস্তা 
বিবিধ লীলা শ্রবণ করিয়া তক্তিরলে আপ্লীত হন ও পনের পাত্বিক জাবের 


হিন্দুধর্দ্ের বিভিন্ন দার্গ। ই 


সম্যক শ্কুর্তি করেন। এই ভক্তিমার্গের অনুশীলন দ্বারাই তাহার হদয়ের ভাব- 
। নিচয় সম্যক স্ফুরিত ও বর্ধিত। ইহা! দ্বারাই তিনি এই অপকৃষ্ট কলিষুগেও 
ধর্দমপথে এত অধিক অগ্রসর। যাহ! হউক, হিন্দুধর্থাস্তর্গত ভক্তিমার্গের পরি- 
পোষণে ও পরিবদ্ধনে কত কত তগবতভক্ত মহাত্মা আজীবন পরিশ্রম করেন, 
তাহার ইয়ন্তা নাই এবং এই মার্শের অনুশীলন দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজ কিরূপ 
উপরূত, তাহাও এস্থলে বর্ণনাতীত। 

- মানবমনের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনের জন্ত উপরোক্ত যে তিনটা মার্গ শাস্ত্রে 
উপদিষ্ট, ইহার! বিভিন্ন মার্গ বটে, কিন্তু ইহারা! পরম্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। 
ইহাদের মধো জ্ঞানমার্গ ব। পরমার্থজানলাতভই মোক্ষপদ প্রাপ্তির উপায় 
স্বরূপ, আর কর্মমার্গ ও ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গের সোপানশ্ববপ। ইহাদের 

চরম ফল সংসারে বৈরাগ্যলাভ ও পরমার্থজ্ঞানলাভ। | 

শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাদ্‌ জ।নযজ্ঞঃ পরস্তপ 
সর্বং কর্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। (গীত|) 

"হে পরন্তপ! ভ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষ। জ্ঞানযজ্ঞই শ্রে্ঠ। ধর্মনির্দিষ্ট অখিল 
কর্ম একমাত্র জ্ঞানে পরিসমাপ্ত।৮» এখন কত জন্ম জন্মাস্তরে কর্দমার্থ ও 
তক্তিমার্গের সম্যক অনুসরণ দ্বার পরমীর্থজান লাভ কর! বায়, তাহা কেছ 
কি নির্ণয় করিতে পারেন? - 
হিন্দুধর্মের কি ভক্তিযোগ, কি জ্ঞানযোগ,কি কর্মুষোগ, ইহান্দের প্রতোকটী 
ধর্দসাধনার পরাকান্ঠা ও ধর্মজগতে অতুলনীয়। বোধশক্তি থাকে; স্ববর্থের 
সর্বোৎকৃষ্ট সাধনবিধি ভালরূপ বুঝিয়্া নিজের বোধশক্তি চরিতার্থ কর) 
আর বোধশক্তি ন৷ থাকে, সকলই ধর্থের কুসংস্কার বলিয়া! মনস্ুখে উড়াইয়া 
দেও ও অপরষ্ট শ্লেচ্ছধর্মের প্রশংসা কর। হিন্দুর মলের. উচ্চাভিলাষ যেমন 
সর্বোচ্চ, তাহার দাধনবিধিও সেইরূপ এ সংসারে সর্বোচ্চ) যে হিন্দু 
অন্ভতে ভগবানের ভ্তায় যড়েশ্্যযশালী হইতে চাহেন, তাহার সাধনবিধিও 
তদস্ুরূপ ) তজ্জন্য তিনি এ সংসারে অপার ভক্তি ও প্রেমবলে ঈশ্বরের 
তন্ময় লাতের প্রত্যাশী ॥ যে হিন্দু অস্তে পূর্ত হইয়া নির্বাণ পরলাতের 
অভিলাবী, নে হিন্দু এ সংসারে পর্রক্ম হইবার অন্য কেবল পরমার্থ জানের 
অন্বেষণে একান্ত তৎপর। যে হিন্দু ধুগধর্মানুসারে স্লত্বপরিবর্ধনবশতঃ 


২৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


হুঙ্গ অধ্যাত্মঙ্গগৎ হইতে দূরে প্ররঙ্গিপ্ত, সে হিন্দু অশেষ সাধনবলে আত্মার 
আধ্যাত্মিকতার সম্যক স্ফৃত্তি করতঃ পরমধাম পাইবার জন্য সদ! লালাফ্লিত। 
যথার্থ বলিতে কি, জগতে এক হিন্দু ব্যতীত অন্ত কোন ধর্ম্বের সেবক সাধনার 
এমন পরকাষ্ঠা ভাবিতে পারে নাই। 

উপরোক্ত তিনটা শ্রেষ্ঠ সাধনবিধি উপদেশ দেওয়াতে হিন্দুধর্ম এ জগতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । পক্ষপাতশুন্য হুইয়| স্থিরচিত্তে একবার ভাব দেখি, ইহাদের দ্বার! 
আমাদের কিরূপ উপকার সাধিত, মনের সাত্বিকভাব কিরূপ প্রস্ফুরিত, জীবা- 
সবার আধ্যাক্মিকত! কিরূপ পরিবর্ধিত, শরীরের স্বাস্থ্য কিরূপ লব্ধ ও সমগরসমা'জ 
ধর্মবন্ধনে বন্ধ হইয়া কিরূপ ধর্দপথে অগ্রসর ! গ্রীষ্টধর্্ম বল, মুসলমানধর্দদ বল, 
বৌদ্ধধর্ম বল। সকল ধর্মই স্বসেবক্দিগকে ধর্দ্পরায়ণ করিবার জন্ত নান! 
উপায় অবলম্বন করে ও নান! উপদেশ দেয়। গ্রীষ্টধর্্ন সমাজের ধর্মোন্নতির জন্য 
দ্ব-সেবকদ্দিগকে প্রত্যহ ছুই তিন বার ঈশ্বরের উপাসন! করায়, সমাজবন্ধনের 
জন্ত সাঁত দিবস অন্তর সকলকে গির্জায় একত্রিত করিয়া ঈশ্বরের- আরাধনা 
করায় ও ধর্ম্যাজকমুখে ধর্মোপদেশ দেওয়ায় । মুসলমানধর্ম স্বসেবকর্দিগকে 
প্রত্যহ পাচবার ঈশ্বরের নামাঁজ পাঠ করায় ও সমাজবন্ধনের জন্য সময়ে সময়ে 
সকলকে মসজিদে একত্রিত করিয়! ঈশ্বরের আরাধন! করায় । কিন্তু উহাদের 
সকল চেষ্টাই অনেক সময়ে ব্যর্থ; কারণ মুসলমান ও গ্রীষ্টানদিগের ভিতর জন- 
সাধারণ ততদুর ধর্মমপরায়ণ নয়। অপরপক্ষে হিন্দুধর্মের গুণে, ইহার ক্রিয়াযোগ 
ও ভক্তিযোগের গুণে হিন্দুজনসাধারণ কত ধর্মভীরু ও ধর্ম্পরায়ণ! 

এস্থলে একেশ্বরবাদী নব্যসম্প্রদায় বলেন, যে ধর্ম অসভ্যোচিত দেবদেবীর 
পুজা! উপদেশ দেয়, সে অপকৃষ্ট ধর্মের কেন এরূপ অযথা প্রশংসা কর? দেখ, 
সম্যদেশে পাঁচজন ন্ুুশিক্ষিতলোক গির্জায় একত্রিত কেমন হইয়া ঈশ্বরারাধন। 
করেন ও ধর্মযাজকের মুখে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করতঃ কেমন আত্মোন্নতি করেন! 
আর এদেশে কি না একজন মূর্খ পুজারি ব্রাহ্গণ একটা সামান্ত প্রস্তরকে. 
অবোধ্যমন্ত্রোচ্চারণপর্বক পুজা করে! এব্যক্তি কেবল পেটের দায়ে পুজ| 
করে? মাত্র ইহার দেবভক্তি কোথায়? ইহাকে দেখিয়। কাহার মনে ভক্তি 
উদয় হয় ? এ ধর্ত্যাজকের নিকট কে কি ধর্ম্োপদেশ শিক্ষা করে ? তবে কেন 
ুমূর্যহিন্দু ধর্মের এমন ভুখ্যাতি কর? 


হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মার্ী। ২৭ 


সনাতন হিন্দুধর্ম মুমূর্য, হউক বা অধঃপতিত হউক, এখন একবার ভাঁব- 
দেখি, নিরাকার ঈশ্বরোদ্দেশে কতকগুলি অসার বাক্য উচ্চারণপূর্রবক জান্কু 
পাতিয়া মস্তক অবনমন করাতেই কি যথার্থ ঈশ্বরভক্তি প্রদর্শন করা হয় ? আর 
তাহার সাকারমৃত্তির সমক্ষে গললম্বীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হওয়ায় কি তাহার 
প্রতি কোনরূপ ভক্তিপ্রদর্শন করা হয় না? সামান্য কথায় ঈশ্বরের প্রতি কৃত- 
জ্ঞতা দেখান শ্রেয়, না কতকগুলি উৎকৃষ্টদ্রব্যের আয়োজন দ্বারা তাহার প্রতি 
কৃতজ্ঞত। দেখান শ্রেয় ? বে পুজার বাহ্যাড়ম্বর দেখিলেই ঈশ্বরভক্তি শতধারে 
উথলিয়া পড়ে, সে পূজা কি সামান্য পুজা ? পাঁদরিসাহেবের প্রমুখাৎ ধর্মোপদেশ 
শ্রবণ করিলেই কি মন যথার্থ ধর্্মপথের পথিক হয়? আর কথকদিগের প্রমু- 
থাৎ ভগবানের অমুতময় অবতারলীলা শ্রবণ করিলে কি মানবমন ভক্তি প্রভৃতি 
রসে আপ্লুত হইয়া ধর্মপথের পথিক হয় ন।? ধর্ম্মন্দিরে পাঁচজনে একত্রিত 
হইয়! ঈশ্বরারাঁধন। করিলেই কি সমাজ ধর্মববন্ধনে বন্ধ হয়? আর বিগ্রহের 
সম্মুখে পাঁচজনে মিলিয়। হরিসংস্কীর্ভন করিলে, বা! মধ্যে মধ্যে দেবোৎসব করিলে 
কি সমাজ ধম্মবন্ধনে বদ্ধ হয় না? আজ যে পুজারিগণ দেখিয়া মনে অভক্তি 
হয়, তাহার। কি সমাজের অকালকুম্মাগদিগের অত্যাচারে মূর্খ ও উদরান্নের 
জন্য লালাক়িত নন ? 

এখন জিজ্ঞান্ত, অন্যান্য ধর্মে যেরূপ ঈশ্বরোপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত, হিন্দুধর্ম 
কেন সেরূপ পদ্ধতি স্বসমাজে প্রবর্তন করে না? ুঙ্ষদর্শী হিন্দধন্্ ভালরূপ 
অবগত, যে এরূপ ঈশ্বরারাধনায় কিছুমাত্র সুফল হয় না, ইহাতে মনের প্রকৃত 
ধর্্মশিক্ষ। হয় না, ইহাতে তাদৃশ উপকার নাই। সকলেই ত অন্ুক্ষণ বিপদ্দেও 
আপদে পতিত হুইন্া ঈশ্বরকে ডাকেন। এজন্য নিরাকারোপাসকদিগের 
উপাসনাপদ্ধতি হিন্দুরর্দ চিরদিন দ্বণাচক্ষে অবলোকন... করে। ব্রাক্ষণজাতির 
ন্ধ্যা ও আহ্ছিকের উদ্দেগ্ত ও অন্যান্য জাতির মন্ত্রগপের উদ্দেশ্ত কেবল ঈশ্বর 
ডাক! নয় ? উহাদের উদ্বেশ্ত আরও স্থুমহৎ। 
_ অনেকে বলেন, সত্য বটে, হিন্দুধন্ম সমাজস্থ শ্রে্জাতির উন্নতির জন্য 
ক্ষানমার্গার্দি তিনটা শ্রেষ্ঠমার্গের উপদেশ দেন, কিন্তু ইহা! নিকষ্টজাতিদিগকে 
চিরদিন “যে তিমিরে সেই তিমিরে” রাখিয়৷ দেয়। দেখ, আমাদের ভিতর 
নিকুষ্টজাতিবর্গের বেদবেদাস্তে কিছুমাত্র অধিকার নাই এবং যাবতীয় শাঙ্সগ্রস্থই 


২৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ছুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়ায় উহার! অন্তান্ত জাতির নিকট চিরদিন 
অবরুদ্ধদ্বার। কিন্ত মন্তান্ত ধন স্থসেবকদিগকে জাতিনির্বিশেষে ও অবস্থা 
নির্বিশেষে সমান . অধিকার দেয়। মুসলমানদিগের ভিতর যিনি নবাব ও 
উজীর, আর যিনি পথের ভিখারী, উভয়েই সমভাবে কোর্াথ পাঠ করেনও 
পাঁচবার নামাজ পাঠ করিয়া ঈশ্বরকে ডাকেন। থৃষ্টানদিগের ভিতর আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা সকলেই বাইবেল পাঠ করেন ও রবিবারে :গির্জায় একত্রিত 
'হুইয়া! ঈশ্বরের উপাসন। করেন। বৌদ্ধদিগের ভিতরও সেইরূপ শাস্তগ্রন্থে 
সকলের সমান অধিকার । তবে, যে হিন্দুধর্ম পক্ষপাতদোষে দুষিত হইয়! 
একমাত্র ব্রা্মপজাতির অধিকার অন্তান্ত জাতি -অপেক্ষা' অধিক করে, সে 
ধর্মের কি প্রকারে সুখ্যাতি কর! যায়? দেখ, হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণজাতির পদ- 
গৌরব কতদুর বর্ধন করে! ধিনি রাজাধিরাজ, তিনিও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের 
ভয়ে সদ। শশব্যস্ত, তাহার আশীর্বাদ পাইবার জন্য সদা ব্যগ্র। রে হিন্দুধর্ম! 
তোমার এ কি অবিচার ! তুমি কেন যোগ্যপাত্রে সম্মান ও আদর প্রদর্শন 
করাইতে শিখাও নাই? কেন তুমি এমন অযোগ্যপাত্রে এতদূর সন্মান 
দেখাইতে উপদেশ দেও ? 

এ বিষয়ে হিন্দুধর্মের গুড় রহস্ত উদঘাটন করা৷ আবশ্তক। মানবসমাজের 
গঠনপদ্ধতি এইরূপ, ষে ইহাতে একদল শাসন করে ও অপরদল শাসিত হয়। 
রাজ্যস্থাপনে বা রাজ্যশাসনে যেরূপ, ধর্মরাজ্যস্থাপনে বা ধর্মরাজাযশাসনেও 
তদন্রূপ। যিনি রাজ্যের অধীশ্বর, তিনি ইহার হর্তা, কর্তা ও বিধাতা, তিনি 
আধিভৌতিক বিষয়ের একমাত্র সম্পূর্ণ মালিক এবং তীঁহারই অধীনস্থ কর্- 
চারিগণ তাহারই অল্লাধিক ক্ষমত! প্রাপ্ত হইয়া সমগ্ররাজ্য শাসন করে। 
সেইক্ধণ যিনি ধর্মরাজ্যের অধীশ্বর, তিনি ইহার আধ্যাত্মিক বিষয়ে পূর্ণক্ষমতা- 
পল্প। পুর্বে মুসলমান জগতে খালিফা! ও খৃষ্ট জগতে পোপের ক্ষমতা এইক্ূপ 
ছিল। যে দেশে রাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন, সে দেশে রাঁজাই 
ধর্মরাজ্যের অধীশ্বর ;) আর যে দেশে ধর্মতন্ত্র রাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা 
পন্প, জে দেশে ধর্মরাজ্যের অধীশ্বরই সকল রাজন্যবর্গের উপর একাধিপত্য 
করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম ধর্মরাজ্যশাসনে ফেবল এক ব্রাহ্মণজাতির প্রভুদ্ব ও 
প্রাধান্ত বর্ধন করে এবং কোন লো. ধর্মরাজ্যের অধীশ্বর করে - 


হিন্দুধর্শের বিভিন্ন মার্গ। ২৯ 


না, যদিও স্থল বিশেষে ইহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন সম্প্রদায়বিশেষ 
মঠাঁধিপতি মোহস্তকে ধর্মরাজ্যের অধীশ্বর নিযুক্ত করে। যে হিন্দুধর্ম সমাজের 
অশেষ মঙ্গলের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথ৷ 
পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিবার জন্য সমাজস্থ প্রত্যেক জাতির জাতীয় ব্যবসায় 
নিদ্ধারিত করে, সে ধর্ম সমাজের অশেষ মন্রলের জন্যই ব্রাহ্মণজাতিকে ধর্ম 
বিষয়ে অন্তান্ত জাতির অধিনায়ক নিধুক্ত করে। যে সমাজে ক্ষত্রিকজাতি 
রাজ্যশাঁসনে ও রাজ্যরক্ষণে নিযুক্ত এবং অপরাপর জাতি সমাজের অনাটন- 
পুরণার্থ বিবিধকর্ম্ে ব্যাপৃত, সে সমাজে সকল জাতিদিগকে ধর্মপথে চালন! 
করিবার জন্য এক শ্রেষ্ট, শিক্ষিত জাতির আবশ্তক। সুতরাং হিন্দুধর্ম এ 
বিষয়ে ব্রাহ্মণজাতিকে অধিনায়ক করে এবং সমাজের অশেষ মলের জন্তই 
এ জাতিকে সমাজের শীর্ষস্থানে স্থাপিত করে। যেমন মন্তিফ দেহের রাজ। 
এবং অন্ভান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উহার দাস; সেইরূপ ব্রাঙ্মণজাতিই আধ্যাত্মিক 
বিষয়ে হিন্দুসমাজের অধিপতি এবং তীহাদেরই উপদেশ পালনীয়। যখন 
এ প্রথা এতকাল লোকপরম্পরায় চালিত, তখন ইহা হিন্দুসমাজে সামাজিক 
নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের অধিনায়কত্ব একপ্রকার প্রকৃতি- 
সিদ্ধ বলা উচিত। অতএব ব্রান্মণজাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমাজের 
অধিনায়ক করাতে হিন্দুধর্ম কোমক্সগ পক্ষপাঁতদদোষে দুষিত হয় নাই, কেবল 
সমাজের মল্পলের জন্যই.এঁরূপ বিরান করিতে বাধ্য। 

শান্ত্রোক্ত কর্ম্মমার্গে ও ভক্তিস্বার্গে সমাজস্থ কল জাতির সমান অধিকার 
কেবল ব্রাহ্গণজাতি এ সকল র্িষয়ে অন্ান্ত জাতির অধিনায়ক । যাগযজ্ঞ, 
পুজা মহোঁৎসবাদি, জীবনের সধস্কীরাদি যাবতীয় পুণ্যকর্ম্মে সকল জাতির 
সমান অধিকার) কেবল ব্রাঙ্গণুজাতি এর সকল রিয়য়ে উহার্দের চালক ও 
তত্বাবধায়ক। তীহার! ত্র সবল সম্পাদন করাইয়! উহাদের পুণ্যবর্ধন ও 
সুখ বর্ধন করান। 

যে ব্রাহ্মণজাতি এতকাল ধর্মমরিযয়ে হিন্দুসমাজের অধিনায়ক, তীহারা 
শমদ্বমাদি অবলম্বনপূর্বক আপনাঁদিগকে কিরূপ আদর্শপুরুষ করিতেন, 
প্রার়শ্চিভাদি বিধান দির! হিন্দৃযনক্নাজকে কিরূপ সান্বিকভাবে শীসন করি- 
তেন এবং যে সকল অনুষ্ঠান বৰ] ক্রিয়া! সমাজ, শরীর. মনও জীবাত্মার 


রঃ বৈজ্ঞানিক হিনদুধর্ী। 


অশেষ ম্গলদায়ক, সেই সকল ক্রিয়া সম্যক নির্দেশ করতঃ হিন্দুসমাঁজের কত 
উপকার সাধন করিতেন! হায়! তীহাঁদের সেদিন এখন কোথায় ! 
আপনাদের দোষে, সমাজের দোষে! তাহারা এখন কিরূপ অবনত 


কল্মযার্গ । 
হিন্দুধর্মের কর্মমার্গ ভালরূপ বুঝা অত্যাবশ্তক। ইহাঁতেই ইহার সর্ব 
শ্রেষ্টত্ব বিশেষন্ূপ উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ ইহার কি কি অঙ্গ, তাহ 


নির্দেশ কর! যাউক, যথা £-_ * 
(১) যোগসাধন 
ও কর্মমার্গের সর্বশ্রেষ্ঠ অল্প 
তপশ্চরণ | 
(২) আধুনিক পুজ। পদ্ধতি যোগের প্রথম 
(জপ, প্রাণায়াম, অন্গন্তাস সোপান, এখন 
প্রভৃতি ) , উহার অপভ্রংশ মাত্র । 
তপচ্চার প্রথম 
(৩) উপবাসাদি ব্রতপালন সোপান, এখন 
উহার অপতভ্রংশ মাত্র 
(0) বৈদিক যাগ যজ্ঞ 
তান্ত্রিক দেবোৎসব, কর্ধমার্গাস্তর্গত 
দ্বাদশ মাসের সামাজিক ধর্মের 
ত্রয়োদশ পর্ব, অঙ্গ। 
বিবাহাদি সংস্কার, 
বর্ণাশ্রম ধর্ম । 


(কর্মমার্গের সামাজিক অংশ তৃতীয়ভাগে বর্ণিত। ) 
প্রথমে যে যোগ ও তপন্ত! কর্মমার্গের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, উহাদের উদ্দোস্ঠয 'ও 
তাংপর্যা ব্যাখ্যান করা কর্তব্য; তজ্জন্ত জীবাত্মা ও মনের প্রক্কৃত অবস্থা! 
উল্লেখ..কর! আবশ্তক। বিশ্বনিয়স্ত1 বিশ্বেশ্বরের সার্বজনিক নিয়মানুসার 


কন্মমার্গ। ৩১ 


সষ্িপ্রক্রিয়ায় হুক্্গৎ যেরূপ স্থলজগতে পরিণত, আমরাও সেইরূপ হুক্রূপ- 
ধারী দেব হইতে স্কুল, চন্ম্নাবৃত মানবে অধোগত এবং সর্বজ্ঞ ও অনস্ত শক্তির 
আধার জীবাস্মাও সেইরূপ স্থলদেহে নিবদ্ধ হইয়! ইহার স্বাভাবিক জ্ঞান ও শক্তি 
হইতে বঞ্চিত। স্থুলত্বপরিবর্ধনের সঙ্গে জগতে এক দিকে আধ্যাত্মিকতার 
অবনতি ও অপরদিকে আধিভৌতিকতার উন্নতি দেখ! যায়। এই আধি- 
ভৌতিক উন্নতি লাভের উপাপ্স স্বরূপ জ্ঞানশক্তি মনে ক্রমবিকশিত ও জ্ঞান- 
লাভের দ্বারম্বরূপ পঞ্চেক্ট্রিয়ও ক্রমস্কুরিত এবং অযোনিসম্ভব মানবও কালক্রমে 
যোনিসম্ভব হন। এই প্রকারে জগতে স্থুলত্বপরিবর্ধনের সঙ্গে মানবের 
প্রকৃত অধঃপতন হয় ও অশেষপাপতাপ সংসারে প্রবেশ করে। গ্রীষ্টধর্শে 
সয়তানের প্রলোভনে নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফলাশ্বাদনে আদি-মাঁনব আদামের যে 
পতন উত্লিখিত, তাহাতেও উপরোক্ত মানবজাতির পতন ও জীবাত্মার 
অবনতি জানায়। এ কথা অলীক উপকথ। নয়, কিন্তু ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের 
জ্বলন্ত সত্য। বাইবেলে রূপকভাবে এ কথা লিখিত এবং হিন্দুশান্ত্রেও 
অনেক স্থলে ইহা উল্লেখিত । 

শীন্ত্রপাঠে অবগত হওয়। যায়, পুর্বে দেবাস্থুরগণ, পরে মহধিগণ, তৎপরে 
মানবগণ যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ করেন। ধাঁহাদের শরীরে যেরূপ স্থলত্বের 
বিকাঁশ হয়, তাঁহারা যোগবলে ও তপশ্চরণ দ্বার শরীর ও মনের সেই স্থুলত্ব 
নাশ করতঃ আত্মার সর্ধজ্তা ও অনস্ত শক্তির স্কুরণ করিতে চেষ্টা পাঁন। প্রথম 
জীবপ্রবাহে স্থমেক পৃথিবীতে স্বায়স্তব মনুপুভ্ত্রগণ ব। দেবগণ নুক্মশরীর- 
বিশিষ্ট ; তাহারা যোৌগবলে সকল অবগত হুন। পঞ্চম জীবপ্রবাভে আধুনিক 
পৃথিবীতে বা জন্বুীপে বৈবন্বত মন্ুপুত্রগণ স্থলশরীরবিশিষ্ট ; এখন স্থুলত্বের 
পুর্ণবিকাশবশতঃ যোগবল ছার। শরীর ও মনের স্থুলত্ব নাশ .করতঃ আত্মার 
সর্বজ্ঞতা ও অষ্টসিদ্ধিষ্ফ'রণ করা অতীব ভ্রঃসাধ্য। . কিন্তু মধ্যজীবপ্রবাহে 
যখন শরীরে স্কুল সুক্ষের ন্যুনাধিক্য বর্তমান, তখন মনুপুল্রগণ অর্থাৎ তদানীস্তন 
পৃথিবীর অধিবাঁসিগণ বা৷ দৈত্যাস্থরগণ যোগবলে ও তপশ্চরণ দ্বারা আত্মার 
অনন্তশক্তি স্ক'রণ করেন। অতএব যে যোগভ্যাস ও তপশ্চরণ দ্বারা শরীর 
ও মনের স্থুলত্ব নাগ করতঃ আত্মার অনস্তশক্তি স্ফরণ কর! যায়, তাহ 
চিরদিন হিন্ুশান্ত্রে কর্মমার্গের শ্রেঠ অঙগ। মধ্যে মধ্যে বা প্রত্যহ মনপ্রাণ 


৩২ বৈজ্ঞানির হিন্ুধর্্ম। 


তরিয়া ঈশ্বরকে ডাকিলেই প্রকৃত ধর্ম সাধন হয় না৷ বা আত্মার আধ্যাত্মিকতা! 
স্কুরিত হয় না) তজ্জন্য অশেষ সাধনার প্রয়োজন ও অশেষ ক্রিয়াযোগ 
আবশ্তক। এই সকল ক্রিয়াযোগের সমষ্টিই ষথার্থ যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ। 

যুগধন্মান্থদারে শরীর ও মনের যে স্থলত্ব এখন সম্যক পরিবদ্ধিত, সেই 
স্থলত্বের বিনাশ সাধন করতঃ আত্মার অনস্ত শক্তির স্ফুরণ কর! সামান্ত কথ! 
নহে। ইহার জন্ত সনাতন হিন্দুধর্ম নান। দুঃসাধ্য সাধন শিক্ষ। দেয়। রাজযোগ 
বল, হট্ুযোগ বল, তপন্তা বল, সকলই আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণের জন্ত শান্তর 
উপদিষ্ট। এখন এই অপকৃষ্ট কলিষুগে শিশ্সোদরপরায়ণ মানব সহজে সেই 
সকল ছুঃসাধ্য উপায় অবলম্বন করিতে পারে না। তজ্জন্ত হিন্দুধন্্ম যুগধর্খে 
বাধ্য হইয়। যোগাভ্যাসের প্রথম সোপান জপপ্রাণায়ামাদি ও তপন্তার প্রথম 
সোপান উপবাসাদি দেবারাঁধনায় উত্তমরূপ শিক্ষা দেয়। বহুদিন ধরিয় 
এই সকল উত্তমরূপ অভ্যাস করিতে করিতে মন কথঞ্চিং একাগ্রতা 
লাভ করে ও যথার্থ ধর্মপথে অগ্রসর হয়। এখন ভাব দেখি, যোগাভ্যাসও 
তপশ্চরণের সমক্ষে একেশ্বরবাদিদিগের -নিরাকারোপাসনা কিরূপ অসার 
ও অপদার্থ! ধাহারা ভাবেন, একবার ঈশ্বরকে ডাকিয়! স্বর্গে যাইবেন, 
তাহার! কিরূপ ত্রান্ত! যে ধর্ম অধ্যাত্ববিজ্ঞানের স্থবিমল জ্যোতি পাইয়! 
এমন স্বর্গীয় ও সর্বোচ্চ ক্রিয়াযোগ উপদেশ দেয়, সে ধর্ম কি কাহাকেও 
নিরাকারোপাসনারপ অসার পথ দেখাইতে পারে? সে ধর্ম নিদেনপক্ষে 
সকলকে সেই ক্রিয়াযোগের প্রথম সোপানই শিক্ষ/ দিতে বাধ্য। ইহার 
জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম আধুনিক সভ্যঘুগের নিরাকারোপাসনাকে চিরদিন 
দ্বণা চক্ষে অবলোকন করে ও জপপ্রাণায়াম শিক্ষ। দেয়। 

এখন ইহ সংসারে মনের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ, তাহা! বর্ণন করা যাউক। 
মানবমন অবিনশ্বর জীবাআর আজ্ঞাবহ দা) একদিকে ইহা পঞ্চজ্ঞানেস্্িয় 
যোগে স্বগ্রভূর জন্য মায়াময় জগতের মায়াজান সঞ্চয় করে, অপরদিকে ইহা পঞ্চ 
কর্েন্ত্িযযোগে স্বপ্রভূর আজাপালন করে। দেহ ধারণ করিয়৷ কেহ ক্ষণনাত্র 
কম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। 

ন হি কম্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মাকৎ, ' 
০... ককা্যতেহবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রককতিজৈগ পৈঃ। (গ্বীতা).. 
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“কেহ ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারেন ন৷। প্রকৃতির ব্রিগুণ 
বশতঃ সকলে অবশ হইয়া কর্্প করিতে বাধ্য |” 

এক স্বুযুপ্তির অবস্থা ব্যতীত সকল সময়ে সকলে কর্ম করিতে বাধ্য । 
জীবনধাত্র। নির্বাহের জন্য সকলে অন্ুক্ষণ নানা কর্মে ব্যাপূত এবহ নিষষর্মা- 
বস্থায়ও তাহাদের মন নান! চিন্তায় চিস্তিত। অতএব মানবমন সদাই 
চঞ্চল ও অস্থির | 

মন যেমন সদ! চঞ্চল, ইহার দ্বার স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণও তেমনি সদ! প্রবল। 
সংসারের ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, যে বিষয়ের যত চাঁলন! করা যায়, সে বিষয়টা 
ক্রমশঃ তত প্রবল হয়। এ কলিষুগে আধিভৌতিক জ্ঞানলাভ দ্বারা আধি- 
ভৌতিক উন্নতিসাধনের জন্য ইন্ড্রিয়গণ সম্যক ক্করিত। ইহারা যেমন 
প্রবল, ইহাদের বিষয়ও তেমনি অনায়াসলভ্য । বিষয়গুলি মায়াময় জগতের 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত এবং ইহাদের দ্বার ইন্ড্রিরগুলি সদ! অশেষ প্রলোভনে 
প্রলুন্ব। মানসপক্ষী সেই সঙ্কে ভোগবিলাসে রত হইয়! বিষয় হইতে 
বিষয়াস্তরে ধাবমান এবং জীবাত্মাও সেই সঙ্গে এই মায়াময় সংসারের ঘদ্বজ 
স্থধহ£খে ক্রমশঃ জড়ীভূত হৃইয়! কর্মবন্ধনন্ত্রে আরও জড়িত। কর্মবন্ধনস্থত্রে 
ইহা যত জড়িত, তত ইহ পুনঃ পুনঃ জন্ম লইতে ও কর্্মভোগ করিতে বাধ্য । 

এখন জীবাত্মার কর্মবন্ধনহৃত্র ছিন্ন হইয়! কি প্রকারে ইহা'র জন্মপরিগ্রহ- 
বাসনা মন্দীভূত হয়? মনের যে স্বাভাবিক চঞ্চলতা ছার! জীবাত্মা সদা 
বিপথে চালিত, সেই চঞ্চলতা নিবারণ করতঃ মনকে একাগ্র করিতে পারিলে 
জীবাত্মার পরমলাভ ;) কারণ এই প্রকারেই ইহার কর্মবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হয় । মনের একাগ্রতালাভের অর্থ কি? যেমন পাঠক গ্রস্থবিশেষ আয়ত্ত 
করিবার জন্য প্রগাঢ় মনঃসৃংযোগপুর্বক উহাতে নিজ -মনকে একাগ্র করেন, 
সেইন্ধপ ধিনি সংসারের অন্তান্ত বিষম্বে বৈরাগ্য অধলম্বন করতঃ একমাত্র 
ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পপপুর্বক তন্সয়ত্ব লাভ করেন, অথবা যোগবলে নিজ 
আত্মাকে পরমাত্মায় মিলিত করেন, তিনিই মনের একাগ্রতা লাভ করেন। 
, এখন জিজ্ঞান্স। মনের একাগ্রতা লাভ হইলে, কি প্রকারে কর্মবন্ধন 
ছিন্ন হয়? করে আসক্তিই কর্মবন্ধনের মূল। সর্ববিধ কর্মে অনাসক্জ 
হইয়। মনে প্রকৃত বৈরাগা অবলম্বন করিতে পারিলে কর্মবন্ধন ক্রমশঃ মন্দীভূত 

€ 
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হয়। মনের একাগ্রতা লাতের সঙ্গে সঙ্গেই পুর্ণ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। 
ইছাতেই কর্ধববন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়। কর্মবন্ধন ছিন্ন হইলে জীবাত্মা পুনঃ 
পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধা হয় না সত্য, কিন্ত ইহাতে কি জীবাত্মা শ্রেষ্টপদ 
প্রাপ্ত হয়? তবে কি প্রকারে ইহা ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠপদ পাইতে পারে, বা যে 
অধ্যাত্মজগৎ হইতে ইহ পতিত, সেই ধামে পুনরায় ইহ! কি প্রকারে যাইতে 
পারে? শরীরের স্থুলত্ব নাশ করতঃ আত্মার আধ্যাত্মিকতা স্ফৃত্তি করিতে 
পাঁরিলে, ইহ! ক্রমশঃ উচ্চ পদবীতে আরোহণ করে ও পরে দেবত্বে পরিণত 
হয়। ইহার জন্ত সনাতন হিন্দুধন্দ চিরদিন কর্মমার্থ দ্বার! চারিটি মহৎ 
উদ্দেগ্য সাধন করিতে চেষ্টা! পায়, যথ! £-- 

(১) জীবাত্মার কম্মবন্ধনছেদন। 

(২) জীবাত্মার আধ্যাত্মিক স্ফু্তি। 

(৩) মনের একাগ্রতা লাভ। 

(8) মন ও শরীরের স্থুলত্ব নাশ। 

মানবমনের একাগ্রত। লাভের জন্য হিন্দুধর্শ সাকার দেব দেবীর 
পুজা বিধিবন্ধ করে। নিরাকার ঈশ্বর ভজন! করিতে গেলে, তুমি আধারেশৃন্ত 
ও অবলম্বন গুন্ত হইয়!, বায়ুবেগে কর্ণধারবিহীন নৌকার স্তায়, সদ! বিঘুণিত 
হও, তজ্জন্ত এ ধর্ম হরির মোহনমুত্তি বা জগদন্বার দালানতরা প্রতিম। 
তোমার চঞ্চল মনের সমক্ষে ধারণ করে, যাহাঁতে তুমি অতি সহজে সেই 
রূপের ধ্যান ও ধারণ! করিয়া নিজ মনের স্বথের্ধ্য ও একাগ্রতা লাভ করিতে 
পার। এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত এধন্দ আরও জপও প্রাণায়াম শিক্ষা 
দেয়। জাগ্রত অবস্থায় অন্ধুক্ষণ ব৷ অবকাশমত হরিনাম জপ বা ইষ্মন্ত্র জপ 
করিলে চঞ্চল মন সন। এ দিকে স্থিরীককৃত থাকে এবং যে স্বাসপ্রশ্বাস আমাদের 
অগোচরে লদ| চালিত, প্রাণায়াম দ্বারা উহ্থাদিগকে স্থায়ত্ত করিবার জন্ত মন 
এ দিকে স্থিরীককৃত করিলে, ইহার স্বাভাবিক চঞ্চলতা নিবারণ করা খায়! 
এজন্ত হিন্দুধন্্ দেবারাধনায্ প্রথম জপ ও প্রাপার়াম ভালরূপ শিক্ষা! দের 

এখন মন ও শরীরের যে স্থুলত্ব আত্মার আধ্যাত্মিক সুতির প্রধান 
প্রত্যবাক্স। লে. স্কুলত্ব কি প্রকারে নাশ করা যায়? যে ইন্ট্রিযগণ উহাদের 
দ্বারগথক্ষপ, "ভাঁহাদিগকে সম্যক সংযত করিতে গার্গিলে, এমন কি তাহাদের 
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প্রকৃত লঙ্প সাধন করিতে পারিলে মন ও শরীরের স্ুলত্ব নাশ করা যায়। 
দেখ, মন পঞ্চেজ্জিয় দ্বার৷ জগতে, প্রকটিত; তন্মধ্যে যখন ইহার একটি 
ইঞ্জিয় নষ্ট হয়, তখন অপর চারিটি প্রবল হইয়। নষ্ট ইন্জ্িয়ের কার্য সম্পাদন 
করে। সেইরূপ যখন মনের বাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের নাশ সাধন করা যায়, তখন 
“ইহার আভ্যস্তরিণ পঞ্চেিয় প্রবল হয়, ইহার স্থুলত্ব ও জড়ত্ব দুরীতৃত হয় 
এবং জীবাত্মার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা ও সর্শীজ্ঞত্ব বিকাশ পায়। যে 
সকল প্রক্রিয়া! দ্বার! বাহ্‌ পঞ্চেক্দিয়ের বিনাশসাধন করা যায় ও আত্মার 
স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা! স্ফুরণ কর! যায়, তাহাদের নাম প্রকৃত যোগসাধন। 

দেহ থাকিতে বাহা পঞ্চেক্রিয়ের লয় সাধন কর] সহজ কথ! নয়। 
চক্ষু মুদ্রিত করিলেই যে, দর্শনেক্দ্রিয় লয়প্রাপ্ত হয়, এমন নহে । ইহা অনেক 
সাধন-সাপেক্ষ। যে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইলে দেহ হুইতে প্রাণধায়ু 
বৃহির্গত হয়, যে ক্রিয়াটি এখন কাহারও স্থায়ন্ত নয়, যাহা দিবানিশি সকলের 
অজ্জঞাতপারে সদ! সমভাবে চালিত, সেই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া রোধ করিতে 
করিতে স্থায়ত্ত করিলে ইন্জ্িয়গণকে সংযত কর! যায়, এমন কি ইহাদের 
বিনাশসাধন করিয়! দেহের স্কুলত্ব এক প্রকার নাশ করা যায়। জীবজগতে 
দেখিতে পাওয়! যায়, ভেক, সর্প ও অন্তান্ত সরীশ্যপজাতি শীতকালে শ্বাস- 
রোধ করিয়া ৩৪ মাঁদ আহারাদি না করিয়। জীবন ধারণ করে। তৎকালে 
উহাদের দেহে প্রাণটি বর্তমান থাকে মাত্র; কিন্তু দেহের যাবতীয় জৈবনিক 
ক্রিয়া একরূপ স্থগিত থাকে। শ্বাসরোধ হওয়াতে ব1 শ্বাদ অতন্প মাত্রায় 
চালিত হুওয়ার় জৈবনিক ক্রিয়া প্রায় স্থৃগিত। তৎকালে শ্বাসক্রিয়াটি 
জীবের স্বায়ত্ত থাকে, এজন্ত প্রাণায়াম বা ্বাসপ্রশ্বীসকে ক্রমশঃ স্বায়তত করাই 
যোগসাধনের প্রথম সোপান। 

কেহ কেহ বলেন, ভেক প্রতৃতি জাতিদিগের, রগ ব্যবহার দেখিয়! 
পুরাকালীন মহধিগণ নিজের ভ্রান্তিবশতঃ শ্বাসরোধ  করিয়! ইন্দ্রিয়সংযম 
করিতে শিক্ষা করেন । কিন্তু শ্বাসরোধ করিয়া একচল্লিশ দিন পর্ধ্যস্ত জীবিত 
থাক! ও যোগদাধন ত্বার৷ আত্মার অষ্টসিদ্ধি প্কুরণ করা, এ সকল অলীক 
উপকথ। নয়; ইহানর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যে ধোগক্রি্। লক্ষ লক্ষ 
, বখদর জগতে প্রচলিত্ত ছিল, সেই ক্রিয়াটি প্রকৃতি এখন শীতলশোণিত- 
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বিশিই্ সরীন্থপ জীবগণের চিরস্থায়ী করিয়া! দিয়াছে, সে জন্ত শীতকালে 
উহার! নৈপর্গিক সংস্কারঘশত এক প্রকার যোগনাধন করিয়া থাকে । 

যাহ! হউক, ইন্ত্রিয়সংযমদ্বারা জনের একাগ্রতা স্থাপন করাই মানব- 
জীবনের একটি সর্ব প্রধান কর্তবা কর্। ইহাতেই জীবনের প্রধান শ্রেয়োলাভ, 
ইহাতেই জীবাত্মার অক্ষ পুণ্যলাভ। এ বিষয়ে সনাতন হিন্দুধর্ম ষে সকল ক্রিয়া- 
ধোগ উপদেশ দেয়, তাছা। ধর্্মজগতে অতুলনীয়, তাহা অপকষ্ট খ্রীষ্ট ও মুসলমান 
ধর্ম ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারে না। রাজযোগ বল, হটযোগ বল, তগন্ঠা বল, ্‌ 
পুরাকালীন আর্ধ্জীবনের শেষোক্ত ছুইটি আশ্রম বল, ঈশ্বরের সাকারমৃত্তি- 
পৃক্ন বল, আধুনিক পুজাপদ্ধতি বল, উপবাসাদি ব্রতপালন বল দকলই 
এ ধর্ম কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া! মনের স্বাভাবিক চঞ্চলতা 
নিবারণ পুর্ধক জীবাস্মার জন্মপরিগ্রহবাসনা ক্রমশঃ মন্দীভূত করিবার 
অন্ত ও উহার আধ্যাত্মিক ক্ফত্তির জন্ত উপদেশ দেয়। ইহার অন্ত এ ধা 
চিরদিন আধুনিক একেশ্বরবাদিদ্বিগের নিরাঁকারোপাসনাকে অসার বলিয়া 
অবজ্ঞ। করে। এখন বল দেধি, স্বধর্ম্ের কর্মমার্গের সহিত তুলন! করিলে 
আধুনিক সভ্যদদেশের নিরাকারোপাসন। কি অসার নয়, বা অপকষ্টমুগের 
অপক্কষ্ট ধর্ম নয়? পাশ্চাত্য গুরুগণের নিকট যাহাই শিক্ষা কর ন! কেন, ইহা 
প্রকৃতই অসার ও অপদার্থ; ইহাতে মানবজীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ হয় না। 

আরও দেখ, মানবমন চিরদিনই অভ্যাসের দ্াস। ইহাকে যে বিষয়ে 
অধিক দ্দিন অভ্যন্ত করাইবে, সেই বিষয়টি ইহা আনন্দের সহিত; প্রীতির 
সহিত সম্পাদন করে। তোমার মন কাব্যশাক্্পাঠে অভ্যন্ত, কাব্য- 
রসাম্বাদন ব্যতীত তোমার উদরান্ন জীর্ণ হয় না। যে কর্ম বত ছুফর, অভ্যাস 
বশতঃ সে কর্ম ততন্ুকর। যে কম্ম যত ক্লেশকর, অভ্যাস ৰশতঃ সে 
কপ্দ তত সুকর। সদ্ধ্যা আক্িক ও তর্পণ, যাহা ব্রাহ্মণদিগের 
দৈনন্দিন কর্ম বলিয়া! উপদিষ্ট, ইষ্টমন্ত্রপ ও জপমাল লইয়া! হরিন/মন্মপ, 
এ সকল কর্ষের উদ্দেশ্ত কি? বৃথা কালক্ষেপের জন্ত কি হার! বৃথা 
উপদ্দিষ্ট? ইহার! কি শ্বধর্ের কুসংস্কার? যদি কুপংস্কারই না হইবে, তবে 
কেন তুমি আজ এ সকল ত্যাগ করিয়া তগীরথের গ্ভায় সৃথপুরুষ উদ্ধার করিযাসছ 
বলিম্বা এত আশ্ষালন করিবে? 
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ওহে নবধুগের নব্যসম্প্রদায়গণ ! তোমর। কি একবার সন্ধ্যা, আহ্কিক 
ও হরিনামজপের উদ্দেশ্তটুকু বুঝিতে চেষ্টা পাইবে? না ইহাদিগকে 
ত্বধন্ম্ের কুসংস্কার বলিয়! চিরদিন উড়াইয়া দিবে ? দেখ, এই অপকৃষ্ট কলি- 
যুগে অল্লায়ু, ক্ষীণবীর্ধ্য ও শিশ্সোদরপরায়ণ মানব যোগাভ্যান ও তপন্তাদি 
ধর্মের উচ্চ অঙ্গগুলি অবলম্বন করিতে পারেন ন!। এজন্য হিন্দুধর্ম ও যুগধন্ছে 
বাধ্য হইয়া প্র সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম সোপান জপ প্রাণায়ামাি উত্তম- 
ন্ূপ "শিক্ষা দেয়। এখন শ্রী দকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি শ্রদ্ধা ও 
ভক্তির সহিত আজীবন অন্ুষ্ঠিত হওয়ায়, অভ্যাসবশতঃ মানবমন সাধনপথে 
কতদূর অগ্রসর হয় ও ইহার একাগ্রতা কতদূর লাভ হয়, তাহা! কি কেহ 
একবার ভাবিতে চেষ্টা করেন? মনে কর, শাস্ত্র যে উপদেশ দেয়, আজীবন 
জপমাল! লইয়া! হরিসাম জপ করিলে, অস্তিমকালে হরিনামবলে মোক্ষপদ 
পাওয়। যায়, মনে কর, শাস্থের এ উপদেশ সর্কৈব অলীক, তথাচ হরিনাম জপ 
করিগ়্া মন ক্রমশঃ একাগ্রতা লাভ করে ও অনস্তসাধনপথে কিয়দ্দ,র 
অগ্রসর হয়, এ কথাও কি তোমাদের বিশ্বানযোগ্য হয় না? যদি না হয়, 
তবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা শ্রবণ কর | চিকিৎসা-বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দেশ 
করে, নিখ্বাসপ্রশ্বীসক্রিয়া রীতিমত সংযত হইলে, শরীরের অধথ! ক্ষয় 
নিবারিত হয়, আধুবল বদ্ধিত হয় এবং অনেক সময়ে উৎকট রোগ হইতে 
অব্যাহতি পাওয়া যায়) অতএব যে জপ ও প্রাণায়াম দ্বারা আমাদের 
নিশ্বাল গ্রশ্বীসক্রিয্া রীতিমত সংযত, তাহা! আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের 
কন্ত মহোপকারক ! ' পুরাকালে যোগিগণ যে দীর্ঘজীবন ভোগ করিতেন, 
তাছা! এ বিষয়ে পুর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। যে সকল ক্রিয্নানুষ্ঠান দ্বার] তাহার! 
দ্বইশত বৎসর পর্যাস্ত জীবিত থাকিতেন, সেই রকল ক্রিক়্াযোগের প্রথম 
সোপান অবলম্বন করিলে, যদি তোমরা বাটি বংসর পর্য্যস্ত পরমায়ুলাভ 
করিতে পার, তাহাও কি 'তোমাদের পরমলাভ নহে? মনে কর, 
মনের একা গ্রতালাঁভ ধর্মের ভ্রান্তি, তথাচ যদি তোমবর! প্র সকল নিত্য 
টমিষ্কিক ক্রিয়ার কিঞিৎ পরমায়ু বর্ধন করিতে পার, বা কোন উৎকট 
পীড়া হইতে অব্যাহতি পাও, তাহাও ক্ষি তোমান্দের পরমলাভ নছে? তবে কেন 
তোমরা নিজ বুদ্ধিদদোষে ও সকল পরম কল্যাণকর ক্রিয়াগুলি ত্যাগ করতঃ 


৩৮ বৈজানিক হিন্দুধর্্থ। 


দিনে দিনে অল্লায়ু হইতেছে? জপ প্রাণায়াম কর! তোমাদের যতই কেন ক্লেশকর 
হউক না, অভ্যাসবশতঃ স্বল্লদিনে উহার! সহজ ও সুখকর হইবে। তখন তোমরা 
ভালরূপ বুঝিতে পারিবে, সংসারের অশেষ জালা ও যন্ত্রণার মধ্যে প্র সকল 
ধর্মাচরণ করাতে তোমর] কিরূপ সুখী হও ও কিরূপ ধন্দ্রপথে অগ্রসর হও? 

সেইরূপ হিন্দুধর্শ কতকগুলি অশেষযন্ত্রণাদায়ক শারীরিক ক্রিয়াকে 
ধর্মের উচ্চাঙ্গম্বরূপ তপ-সাধন নামে উপদেশ দেয়। সকলেই বলেন, ধর 
মনের বিশ্বাসমাত্র ১ শরীরকে অশেষ যন্ত্রণা ও ক্লেশ দিয়! জীর্ণ ও শীর্ণ করিলে 
কিরূপ ধন্মসাধন হয়? ইহার জন্ত কি মহাত্মা বুদ্ধদেব তপস্থিদিগের সঙ্গ 
পরিত্যাগপূর্ব্বক সামাজিক ধর্দ উপদেশ দিয়! জগৎ বিখ্যাত হন নাই ? দেখ 
ধর্ম মানবের স্থখের জন্ত রচিত, এখন যদি সে ধর্ম নিজের ভ্রমবশতঃ অশেষ 
যন্ত্রণা দেয়, তাহার উপর কি প্রকারে লোকের আস্থ্ণী বর্ধিত হইতে পারে ? 
অসঙ্থ গ্রীষ্মে কোথায় খস্খসের টা ও টান। পাখা, না কোথায় পঞ্চাগ্নির মধ্যে 
'অবস্থিতি ? ছুরস্ত শীতে কোথায় ভম্ম্যমধ্যে কম্বললেপাদি ব্যবহার, না কোথায় 
আক জলাশয়বাস? ওহে প্রপিতামহ মহধিগণ ! তোমরা কেন এমন 
নিছুর বিধান করিয়। গিয়াছ, যাহ ভাবিলেও এখন আমাদের হ্ৃৎকম্প উপস্থিত 
হয়? তোমরা ধর্দকে কেন এমন কঠোর ও সুছুলভ করিয়া গিয়াছ? 

স্থলের উপর স্ক্ষের প্রকৃত জয়লাভের জন্য, বদ্ধিষু আধিভৌতিকতার 
পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতার স্ফুর্তির জন্য, সনাতন হিন্দুধন্থ এ সকল কঠোর বিধান 
করিয়! মানবের স্থলদেহকে এত ক্রিষ্ট করিতে উপদেশ দেযর়। স্থলদেহুকে 
এইক্নপে কষ্ট দিয়া জীর্ণ ও শীর্ণ না করিলে, স্থলদেহ-নিবদ্ধ সুক্ষ আত্মার ণ 
স্কৃপ্তি কিরূপে হয়? স্থলদেহের স্থলত্ব ও জড়ত্বনাশ করিলে, আত্মার 
অনন্তশক্তি বিকশ্রিত হয়। অতএব জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতার ন্ূত্তির জন্যই 
হিন্দুধর্ত্টে তপস্যাদি লোমহ্ষণ ব্যাপার উপদিষ্ট। 

হিন্দুধর্মের এইটি মহৎ গুণ, যাহা! আত্মা, মন, শরীর ও সমাজের অলেষ 
কল্যাণকর, সে বিষয়ে এ ধর্ম চূড়ান্ত উপদেশ দেয় এবং অন্যান্ত ধর্ম ঘুণাক্ষরেও 
ততদূর ভাবিতে পারে না। দেখ, সতীত্বধর্্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলদাদ়্ক, 
সতীত্বধন্ম উপদেশ দিৰার জন্য কোন্‌ ধর্ম সতীদাহ্রগ লোমহর্ষণ ব্যাপার . 


উপদেশ দেয়... : : 


কন্মমার্গ। ৩৯ 
যাহা! হউক. তপস্যাদি অপরৃষ্ট কলিষুগের ধর্ম নয়) হিন্দুধর্দও এখন 
উহ্থাদের পরিবর্তে শারীরিক, মানসিক ও বাম্মর় তপ নামক তিনগ্রকার তপ 
উপদেশ দেয় এবং উপবাসাদি ব্রত পালন বিধিবদ্ধ করে। গীতায় লিখিত-_ 
দেবধিঞজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্‌ 
্রহ্মচর্য্যমহিৎস! চ শারীরং তপ উচ্যতে। 
অন্ুদ্েগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ 
স্বাধ্যায়াভ্যদনং চৈব বাল্ময়ং তপ উচ্যতে। 
মনঃগ্রসাদঃ সৌমত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ 
ভাবগুদ্ধিরিত্যেত্তপো মানসমুচ্যতে। 
“দেবগণ, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞলোকের পুজন, সরলতা, বাস্থাভ্যস্তরগু দ্ধি, 
্রহ্মচর্য্যা ও অহিংসা এ গুলি এখন শারীরিক তপ। সত্য, প্রিয় ও হিতকথা 
বলা, মর্দভেদী কথ। না৷ বলা, পাঠাভ্যাস এগুলি এখন বাঙময় তপ। মনের 
আত্মগ্রসাদলাভ, অক্তুরতা, মৌনাবলম্বন, ইন্্রি়সংযম, মানসিকভাবের বিশুদ্ধতা 
এগুলি এখন মানসিক তপ।” অতএব গীতার উপদেশান্ুুসারে পুরাকালী'ন 
তপশ্চর্ধ্যার পরিবর্তে উপরোক্ত ত্রিবিধ তপসাধন করিয়া তোমর। এখন ধর্্ম- 
পথে অগ্রদর হও। আরও দেখ, অনগতপ্রাণ মানব পুরাকালের ন্যায় তপ- 
স্যার জন্য মাসাবধি উপবাস করিতে পারেন ন!। হিন্দুধর্মও এখন তাহাকে 
মধ্যে মধ্যে এক একবার উপবাস করাইয়া! তাহার ধর্খ্সাধন করায় । ওছে 
আফ্কাপপ্প্রির, ভোগবিলাসী বঙ্গবাসিগণ ! এখন অনভ্যাসবশতঃ এ সকল উপ* 
বাসও তোমাদের ছুর্বহভার ও অশেষ ক্লেশকর। তোমরা কি বুঝিতে পার, এ 
সকল ত্যাগ করান তোমরা এখন দিনে দিনে কত অসহিষ্ণু ও অল্লাধু 5ইতেছ ? 
ইতিপুর্বে উল্লিখিত, যুগধর্শ্মানুসারে মানব এখন অধঠঃপতিত। এখন 
সেই অধঃপতিত মানবের উদ্ধারের প্রক্কত উপায়'রি ? 'ষে সনাতনধর্দ্ম যুগ 
ধুগাস্তর ব্যাপিক়! গ্রচলিত, সে ধর্ম কি একট। সামান্য মানবকে জ্ুসে বিদ্ধ 
করাইয়! তাহার শোৌণিতপাত করতঃ তোমার উদ্ধারকর্তা বলিয়া তোমার 
সম্মুখে ধরিতে পারে? যে সনাতন ধর্ম আবহ্মানকাল যোগেশ্বরগণক তুঁক 
অন্ুণীলিত ও পরিখন্ধিত, সে ধর্শ কি তোমায় মধ্যে মধ্যে এক একবার ঈশ্বরের 
মাম করাইপ্স ধর্মের একট! অসার পথ দেখাইতে পারে? এস্থলে সেই শ্রেষ্ঠ 


৪৩ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ধর্ম তোমায় বথার্থ ধন্মপথের পথিক করিবার জন্য, তোমার আধ্যাত্মিকতার 
স্ফুত্তির জন্য তোমার জীবনের যাবতীয় কর্থের উপর স্বীয় নিগ্ধ অনুশাসন 
চিরদিন সমভাবে চালাম্ম এবং শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে তোমায় ধন্মপথে 
চালায়। জীবনের প্রত্যেক কর্ম ধর্মভাবে -অন্ধষ্ঠিত হওয়ায় মনে যে কতদূর 
বিমল আনন্দ উদয় হয়, এই ছুঃখের জীবন কতদূর ধর্দ্ময় ও শাস্তিময় হয় 
এবং তুমিও ধর্মপথে, আধ্যাত্মিকপথে, কতদূর অগ্রসর হও, তাহ! কি তুমি 
বুঝিতে পার? যদি তুমি এ সকল বুঝিতে, তুমি কি আজ এ সকল ত্যাগ 
করতঃ পৈতা৷ পোড়াইয়। ব্রহ্মচারী হইতে ? 
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যেরূপ ধর্মনির্দিষ্ট বিবিধ কর্মানুষ্ঠান দ্বারা মনের একাগ্রতা লাভ করাতে 
মানবজীবনের শ্রেয়োলাভ করা যায়, সেইরূপ আবার পরব্রক্ম ও জীবাত্মা 
সম্বন্ধে শান্ত্রনিদ্দিষ্ট বিবিধ জ্ঞানানুশীলন দ্বার! সংসারে প্রকৃত বৈরাগ্যাবলম্বন 
করাতে ও ততোধিক শ্রেয়োলাভ কর। যায় । 
লোঁকেহস্মিন দ্বিবিধ! নিষ্ঠা পুর! প্রোক্তাময়ানঘ 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম। (গীতা) 
“হে অনঘ! আমি তোমায় পুর্বে উপদেশ দিয়াছি, এ সংসারে হই 
প্রকারে শ্রেয়োলাভ করা যাক্ন। প্রকৃত জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগ অনুশীলন করিয়া 
একপ্রকার সিদ্ধিলাত করেন, আর একনিষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমিগণ কম্মরধোগের অনুষ্ঠান 
করিয়। অন্য প্রকার সিদ্ধিলাভ করেন।” বস্তুতঃ পৌরাণিক ভক্তিষযোগ 
প্রকটিত হইবার পুর্বে হিন্গুসমাজে কেবল কর্ম্মার্গ ও জ্ঞানমার্গ অন্ধুশীলিত 
হইত) তন্মধ্যে জ্ঞানমার্গটি সাধু সন্্যাসী ও জ্ঞানিদিগের জন্য বিহিত, আর 
কর্মমার্গটি সাধারণ গৃহস্থাশ্রমিদিগের জন্য বিহিত। ' 
_. পরব্রহ্ম মায়াতীত ও গুণাতীত, তিনি মায়ামুগ্জ মানবমনের কদাচ ভাব্য- 
নন।” প্রকৃত ব্রঙ্গজ্ঞান বা তত্বজ্ঞান লাভ কর! এ সংসানে অতীব ছুঃসাধ্য। 
আমাদের জীবাত্ম! মায়ায় মুগ্ধ ও সংসারের মায়াজনিত মিখ্য। জান লই সদা 
বিব্রত 5. ইহ জগতের ও পদার্থের বাস্তব জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্ত 
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বে ব্রহ্মবিদ্যা ব৷ অধ্যাত্মবিজ্ঞন মহাত্মাগণদ্বার! পূর্বে অন্ুণীলিত ও এখন সমাজে 
গুপ্ত, যাহার মহাসত্যগুলি সাংখ্া, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি নানা ধর্মশান্ত্রে 
বিক্ষিপ্ত, সেই মহাবিদ্যার মহাসত্য পাইবার জন্য দ্রিবারাত্র বিবিধ ধর্মমশান্ত 
পাঠ ও আলোচন। করিলে তত্বজ্ঞান কিয় পরিমাণে লাভ করা যায়। এই 
প্রকারে ধর্ম্মশান্ত্র অনুশীলন করিতে করিতে ব্রন্দে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। ইহাই 
হিন্ুধর্াস্তর্গত জ্ঞানমার্গে সম্যক প্রদর্শিত । 

এখন প্বরহ্মভ্ঞান” শবের প্রকৃত অর্থকি ? অনেকেই জানেন, মানবরচিত- 
শান্্রবিশেষ আরত্ত করা পরিশ্রমসাপেক্ষ ও কঠিন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বর- 
বিষয়ক জ্ঞান অতি সহজ ও অনারনাসলভ্য । আমর! ত বাল্যকাল হইতেই 
শিক্ষা করি, ঈশ্বর আমাদের স্ৃপ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তিনি আমাদের পিতা 
স্বরূপ ও আমর! তাহার পুত্রত্বরূপ, তিনি জগতে সনিত্র বর্তমান, তিনি 
অন্তর্যামী ও তিনিই আমাদের একমাত্র সুখছ্‌ঃখের নিয়স্তা। ইহাতেও যদ্দি 
তোমার মনে ঈশ্বরজ্ঞান ভালরূপ উপলব্ধি না হয়, সাতদিন অন্তর একবার 
গির্জায় বা সমাজে গিয়া চক্ষু মুদ্রিত কর, ব্রহ্মঞ্জান তোমার মনে স্বতঃ প্রক- 
টিত হইবে। এখন তুমি আরও জান, কতকগুলি বেদাস্তোল্লিখিত শ্লোক কস্থ 
করিতে পারিলেই, ব্রহ্গজ্ঞানে তোমার মন উদ্ভাসিত হয়, যথা *-_ 

প্যতো। ৰা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যৎ প্রযাস্ত্যভিসং 

বিশস্তি ত দ্বিজিজ্ঞাসন্য তদ্ধ,হ্ষা।” 
“মত্যং জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম ।* 
*্রন্ধকূপাহছি কেবলং 1” ইত্যাদি 
তূমি আরওঢবলিস্া থাক, আজকাল ব্রহ্মদর্শন অতীব সহজ । অর্ধ ঘণ্টার 
জন্ত নিদীলিতাক্ষ হুইয়া ঈশ্বরকে এক প্রাণে, এক মনে:ও"এক ধ্যানে ডাকিলে, 
তিনি তোমার হৃদয়ে জ্যোতিস্বরূপ প্রকাশ পান -এবং তুমিও সেই ব্রহ্মরূপ 
দর্শন করিয়। অপার ব্রহ্গানন্দে অভিষিক্ত হও । এইরূপে আজকাল অনেকে 
ব্র্মদর্শন করিয়া! কৃতকৃতার্থ হন । 

সায়াতীত পরত্রন্ধ সম্বন্ধে বদি তোমার এইক্ধপ অসম্পূর্ণ জান জন্মিয়া থাকে, 
তুমি ত প্রকৃত ব্রহ্ষন্ানী নও, তুমি ব্রন্মজ্ঞানের ক, খ, গ বুঝিতে পার নাই, 
ভূমি একজন প্ররূত ব্রহ্মযোহী। এস্থলে তুমি নিজের বুদ্ধিত্রংশবশতঃ 
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প্রকৃত ব্রক্গজ্ঞ।নের অবমাননা কর মাত্র। তুমি কি জাননা, দেহধারী মানব 
এ মায়াময় জগতে, এ কলিষুগে প্রকৃত ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না ? 
যর্দি একদিনে ব| এক মুহূর্তে ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করা যায়, অনন্তকাল ব্যাপিয়া 
জীবাত্বা কোন্‌ জ্ঞান লাভ করে, বল? বিশ্ব ব্রহ্মময় বা ব্রহ্ম বিশ্বময়, এ 
কথা জানাতেই তুমি ব্রহ্ষমের কি জান, বল? সেই পরাপর পরব্রহ্ম মায়াযোগে 
এই বিশ্ব প্রপঞ্চে পরিণত, এ কথা জানাতেই তুমি ব্রদ্দের কি জান, বল? 
তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম এবং সকলেই ব্রহ্ম, এ কথ! বলাতেই তুমি ব্রন্মের 
কি জান, বল£ ব্রহ্ম সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দম্বরূপ, এরূপ ভাবাতেই 
বা তুমি ব্রক্মের কি জান, বল? মায়াময় অসম্পূর্ণ মানবমনের কতকঞ্জলি 
অসম্পূর্ণ গুণাবলি পরব্রন্মে আরোপিত করিয়া, তীহাঁকে ঈশ্বর নাম প্রদান 
পূর্বক অসীম ও সগ্ুণ ভাবাতেই তুমি ব্রদ্দের কি জান, বল? তুমিকি 
বুঝিতে পার না, তোমার মায়াময় মনের প্রক্ৃত্যনুষায়ী ঈশ্বর গঠিত করিয়া 
তুমি নিজ হৃদয়ে স্থাপন কর মাত্র তুমি যেমন করিয্পা! ভাব না! কেন, ব্রহ্ম 
সনবন্ধে তুমি যে তিমিরে, চিরদিন সেই তিমিরে থাক । 

আর ধিনি প্রকৃত মহাস্মা, যিনি মায়াময় সংসার হইতে বিনিবৃত্ত হইয়! 
পরমহংসমার্গ প্রাপ্ত হুন এবং নিয়মসংঘমাদি সাধনোপায় অবলম্বনপূর্ব্বক 
বহুকাল যোগাভ্যাদ করিতে করিতে স্থুলদেহের স্থুলত্ব ও জড়দেছের জড়ত্ব- 
নাশকরতঃ সমাধিস্থ হন ও চব্বিশ তত্বের সহিত নিজ মনকে মুলপ্রকতিতে 
লীন করেন, তিনি স্বীয় জীবাত্মা ও পরমাত্মায় মিলিত করি৷ ব্রহ্মজ্ঞানের 
আভাস পান। এ সংসারে তিনিই প্ররুত ব্রহ্ধজ্ঞানী। কিন্তু যদি তিনি 
এতদুর উৎকর্ষলাভ করতঃ স্পর্ধার সহিত আপনাকে ব্রহ্গজ্ঞানী বলিয়৷ পরিচয় 
দেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অনস্ত নরকে পতিত হন) এক কথায় তাহার ব্রহ্মজ্ঞান 
পণ্ড হইয়া যায়। যে ব্রহ্গজ্ঞান স্বয়ং স্যপ্টিকর্তা ব্রহ্মা শত বৎসর তপ করিয়াও 
প্রাপ্ত হন নাই, সেই ব্রক্মজ্ঞান কলিযুগের যে অধমাধম মাঁনব লাভ করিয়াছেন 
বলিয়া স্পর্ধা করেন, তাহার পক্ষে নরকবাসই শ্রেরঃ 1 

যেমন অধ্যাত্্বিজ্ঞান সকল বিস্তার সার, ব্রঙ্গজ্ঞান বা পরমার্থজ্ঞানও 
সেইরূপ যাবতীয় জ্ঞানের সার। এই পরমার্থ ঞানলাভেই অবিনশ্বর জীবা- 
কঝার-খসন্ত. উল্নভি। কতকাল ব্যাপিক্া' অসাধারণ সাধনাবলে জীবাত্মা 
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এই পরমার্থজ্ঞান লাভ করে, তাহা কি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন ? যখন 
জীবাত্বা জন্মজন্মাস্তর বাদ, কল্প কল্লান্তর বাদ ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিভিপ্নকূপ 
মায়াজ্ঞান লাঁভ করিতে করিতে ভ্রমোন্নত হয় এবং আধ্যাত্মিক ম্ফষ ুিবশতঃ 
পরব্রদ্মের সন্নিকটস্থ হয়, তখনই ইহা! প্রকৃত ব্রন্মজ্ঞান লাভ করে। ? 
স্থলকুল্স বা! দৃশ্তাৃশ্ত যাবতীয় জগৎ কি প্রকারে উদ্ভূত, যাবতীয় ভৌতিক 
ও আধ্যাত্িক নিরমাবলিত্বার| উহার! কি প্রকারে চাপিত, উহাদের পরম্পর 
সম্বন্ধ ও সামপ্রন্ত কি প্রকার, উহাদের অধিবাসিগণ কিরূপ, যে কর্মফল দ্বারা 
তাহারা সকলে চালিত, উহার নিয়মাবলি কি প্রকার, ইত্যার্দি যাবতীয় বিষয় 
জানিতে পারিলে পরমার্থজান লাভ কর! যায়। এই পরমার্থজ্ঞান লাভে জীবা- 
আ্বার অনস্তকাল ব্যয়িত। এখন ভাব দেখি, এই পরমার্থজ্ঞানের সমক্ষে পার্থিব 
জ্ঞান কিরূপ অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ! যাহার! অসাধারণ সাধনবলে যোগসিদ্ধ 
হন, তাহারাই এ সংসারে পরমার্থজ্ঞানের আভাস পান। 
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিস্তৃতে, 
তৎ স্বয়ং ধোগসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। (গীতা )১* 
“পরমার্থজানের ন্যায় এমন পবিব্র বস্ত ইহসংসারে আর দ্বিতীয় নাই। ঘিনি 
বহুকালে যোগসিদ্ধ হন, তিনিই নিজ আত্মায় এই পরমার্থজ্ঞান লাভ করেন ।” 
ইহ সংসারে পরমার্থজ্ঞান লাভ কর! যাঁয় ন৷ বলিয়া,ভ্রীরুষ্ণ গীতায় পরমার্থ- 
জ্ঞানান্ুশীলনের উপায় ও ফলকে প্রকৃত জ্ঞান বলেন, যথ! £-- 
অমানিত্বমদাস্তিত্বমহিৎস! ক্ষাস্তিরার্জবম্‌ 
আচার্যোপাসনং শৌচৎ স্থৈর্্যমাত্মবিনিগ্রহঃ। 
ইঞ্জিয়ার্থেষু বৈরাগযমনহঙ্কার এব চ 
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি ছঃখদোষানুদর্শনং | 
আসক্তি রনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিযু 
নিত্যঞ্চ সমচিত্বত্বমিষ্টানিষ্টোৎপত্তিযু। 
মনি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী 
বিবিস্তদেেশসেবিত্বমরতি জনসংসদি । 
অবধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তথ্বজ্ঞানার্থদর্শনং 
এতজজ্ঞানমিতি প্রোন্তীমজানৎ যদতোহ্ন্যথ! | 


8৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্্। 


“মানাপমান জান না থাকা।,দস্তশূন্ত হওয়া, কেন জীবজস্তর হিংসা ন! করা, 
সদ ক্ষমাশীল হওয়া, সদা সরলচিত্ত হওয়া, কায়মনোবাঁক্যে আচার্ষেটর 
সেবা করা, বাহ্যাভ্যন্তর বিশুদ্ধ হওয়া, ধৈর্য্যবান হওয়1, ইন্ট্রিয়গুলির প্রক্কৃত 

্‌ যম কর, ইন্ট্রিয়ের বিষযনসমূহে প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করা, অহঙ্কারশৃন্ত 
হওয়া, জম্ম, খৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হইতে যে সকল ছঃখ উৎপন্ন, তাহাতে কোন- 
রূপ দোষ ন। দেখা, (অর্থাৎ সে সকল অল্লানবদনে সহ করা, ) স্ত্রীপুত্র গৃহ 
প্রভৃতি সাংসারিক বস্ততে আসক্তকিশুন্য হওয়া এবং উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করা, ইষ্ 
হউক বা অনিষ্ট হউক সকল অবস্থায় সমভাবে থাকা, অনন্তা ও অচলাভক্তির 
সহিত আমার উপাঁসন। কর।, নির্জন স্থানে বসবাস কয়া, লোকের সভাক্ন যাইতে 
অনিচ্ছুক হওয়া, পরমার্থজান পাইবার জন্য সঘ। নান! উপায় অবলম্বম কর। এবং 
যতটুকু পরমার্থজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে প্রকৃত তথ্বদর্শী হওয়া. 
এই সকলই প্ররুতজ্ঞান শ্রবং এতদ্ব্যতীত আর যাহ! কিছু বর্তমান, তৎসমুদ্াক্ম 
অজ্ঞান ।” যোগেশ্বর শ্াকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে যে সকল অযৃতময় সত্য 
*বিনিঃস্থত, উহাঁদের তাৎপর্য বুঝা সকলের কর্তব্য । ধাহার! পরমার্থজান লাঁতের 
জন্য হিন্ধশ্্াস্তর্গত জ্ঞানমার্গ অনুশীলন করেন,তাঁহারা উপরোক্ত উপারগুলি ও 
সদলুষ্ঠানগুলি সর্বান্তঃকরণে অবলম্বন করেন এবং এই মার্থ বুদিবস অগ্লুসরণ 
করিতে করিতে উপরোক্ত বিবিধ স্ফলও তাহাদের জীবনে স্বতঃ প্রকাশিত হয়। 
হিন্দুধর্ষের জ্ঞানমার্গ ধর্মসাধনার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ মার্শ । মহ্রষিগণ, 
রাজধিগণ ও অন্যান্য মহাস্মাগণ সকলেই এই জ্ঞানমার্গের অনুশীলন করতঃ 
নিজ জীবন পবিত্র করেন ও আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হন। উপরে যে 
সকল ধর্ধানুষ্ঠানের কথ! লিখিত হইল, সে সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন করিলেই 
মানব প্রকৃতই ইহসংসারে দেবত। হন। তীঁহাদেরই জীবন সকলের আদর্শ 
হওয়া উচিত। আমার্দের ভিতর একজন পরমযোগী পরমহংস, ধিনি 
আজীবন জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করতঃ নিজ জীবন পবিত্র করেন এবং যোগবলে 
সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্বদর্শী হন, তীঁছার লহিত কি খৃষ্টানদিগের একজন 
ধর্্মাত্ব। পাঁদরীপুঙ্গবের তুলনা হইতে পারে? সত্য বটে, সেই পরমছংস 
জনসাধারণের নিকট উচ্বত্তপ্রায় ঘলিয়া! বোধ হজ, কিন্ত তাহার হৃদয়ে শত 
কহিহুর প্রজ্ছমলিত এবং উহাদের প্রভা তাহা প্রত্যেক লোমকুপ দিয়! বহির্শত 1 


জ্ঞানমার্গ । ৪৫ 


যা নিশ! সর্ধভূতানাং তন্তাং জাগত্তি সংযমী 
যস্তাং জাগ্রতিভূতানি স নিশা পণ্ততো মুনেঃ । 
(গীতা) 
“যে বিষয়ে সকলে নিদ্রিত, সে বিষয়ে যোগী জাগ্রত এবং যাহাতে সকলে 
“ জাগ্রত, তাহাতে তন্বদর্শী যোগী নিত্রিত।” ইহারই জন্য তিনি সকলের 
নিকট এখন পাগল; কিন্ত তিনি স্বর্গরাজ্যে মহোচ্চ আসন অধিকার 
করেন। 
পুরাকীলে আর্ধ্যসমাঁজে জ্ঞানমার্্র অনুশীলন দ্বার জীবাত্মার আধ্যা-: 
সবি ম্ফুত্তির অন্ত বান প্রস্থ ও ভিঙ্ষুকা শ্রম উপদিষ্ট। যৌবনকাল গৃহস্থাশ্রমে 
অতিবাহন করিয়া! জীবনের অস্তিমভাগ পারলৌকিক মঙ্গলের জন্ত ক্ষেপণ 
, কৃরীক্ঈ, জীবাত্বার যে কত উপকার, তাহা! সকলেই বুঝিতে পারেন। তৎপরে 
মহাত্মা শঙ্করাচার্যযদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে হিন্ছুসমাজে সন্ন্যাসিকুল গ্নবর্তিত 
হইলে পর, লাধুসগ্যাসিগণ আজীবন জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করেন এবং এ মার্গের 
সমাক উন্নতি সাধন করিয়! যান । 
জানমার্গের অনুশীলন দ্বারা পরমার্থজ্ঞান ক্রমশঃ লাভ করা যায় এবং 
এই পরাখার্থজ্ঞানবলে বর্গজ্ঞানও হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। কিন্ত ইহা 
অনেক সাঁধনসাপেক্ষ | ্‌ 
জ্ঞানেন তু তদড্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ 
তেধামাদিত্যবদ্‌ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং। (গীতা) 
প্বাহাদের আত্মার মায়াজন্ত অজ্ঞানতা পরমার্থ-জ্ঞানলাভ দ্বার! দূরীভূত, 
তাহাদের নিকট পরমাত্ম। হুর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত।” কিন্তু কত জন্মবাদ 
এরপ জ্ঞানলাঁভ কর! যায়, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে % 


বহনাং জন্মনামন্তে ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে |. (গীতা) 
"অনেক জন্মের পর মানব প্রকৃতজ্ঞানলাভ করতঃ আমাকে প্রীপ্ত হন।» 
মনুষ্যানণং সহন্রেু কশ্চিৎ ষততি সিদ্ধয়ে 


বততামপি সিষ্ধানাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্বতঃ। (গীতা) 
রর “হত সহত্র ধোঁকের মধো কদাচিৎ কেহ সিদ্ধিলাভের জন্ত যত্ববান হন 
এবং সহ সহশ্র পিপ্ধলোকফের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমার যথার্থ তত্ব অবগত 


৪৬ বৈজানিক হিন্দুধর্ম । 


হইয়া আমাকে জানিতে পারেন।” ইহাতেই বুঝ| উচিত, ব্রহ্গজ্ঞন লাভ 
কর। কিরূপ অসাধ্য ? 

মোক্ষলাভই পরমার্থজ্ঞানের চরম ফল । 

যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগির্ন্মনাৎ কুরুতেহর্জন 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকর্্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথ! । (গীতা) 

“যেমন গ্রজলিত অগ্নি কাষ্টরাশিকে ভক্মসাৎ করে, সেইরূপ পরমার্থ 
জ্ঞানরূপ মহাঞ্সি জীবাত্মার অখিল.কর্কে ভন্মসাৎ করিয়! দেয়।” 

তত্বজ্ঞান লাভ হইলে, জীবাত্মার নসখিল কর্মফল নষ্ট হয়, ইহাকে পুনরায় 
কোন লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, ইহ। মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্জাদি 
দেবতাদিগের স্তায় অনস্ত প্রশ্বর্য্যে বিভূষিত হুইয়! ব্রহ্মলোকে বিরাজমান হয় । 
এমন কত জন্মজন্মাস্তরবাদ ও কিরূপ সাধনবলে জীবাত্মার পরমার্থজ্ঞান 
প্রকাশিত হর, তাহ! কেহ নির্ণয় করিতে পারেন ন!। এ সংসারে পরমার্থজ্ান- 
লাভ ছুঃসাধ্য বলিয়! কি আমর। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব ? তাহাতে 

* কি জীবাত্বার অধোগতি হইবে না ? অতএব সাধনবলে আমরা এখন পরমার্থ- 

জ্ঞানের যতটুকু লাভ করিতে পারি, তদ্িষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত 
তাহাই আমাদের পরমলাভ এবং তাহাই আমাদিগকে অনন্ত উন্নতির পথে 
অগ্রসর করিবে । পুণ্যবলে আমরা যে মানবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, এস 
তাহাঁরই মহৎ উদ্দেশ সাধন করতঃ আমরা ধর্মপথে অগ্রসর হুই। 

নিগুণ ব্রদ্ধোপাসন। দ্বারাই জ্ঞানমার্গ চিরদিন হিন্দুসমাঁজে অনুশীলিত। 
ধাহার! ঘোর সাংসারিক, তীহাদের জন্ত এ মার্গ উপদিষ্ট হয় নাই। পুর্বে 
জনকাদি রাজধিগণ সংসারাশ্রমে থাকিয়াঁও জ্ঞানমার্গের সম্যক অন্রসরণ করেন 
এবং ইহাতেই শ্রেয়োলাভ করেন। কিন্তু তুমি, আমি এখন কলিষুগের 
মানব, সংসারজালে একান্ত জড়িত ও মোহান্ধ;) এখন আমর! যোগবলে 
নিগুণ পরব্রদ্মের উপাসনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম । অতএব আইস, আমর! 
পরত্রন্ষের কোন মায়ারপ ধ্যান করিয়া মনের একা গ্রতালাতে বত্ববান হুই, 
কোন সহজ ক্রিয়াযোগ অবলঘ্ন করতঃ ক্রমশঃ জানমার্গের দিকে অগ্রাষর 
হই। এখন কলিষুগে ইহাতেই আমাদের যথার্থ শ্রেয়োলাভ। ও 

গগন, .ঘে পরমার্থজ্ঞান ধর্মজগতে সর্বশ্রেঠ জান বলিয়া পুজিত, যাঁর 


তক্তিমার্গ। ৪৭ 
আভতাপগ পাইবার জন্য হিন্দুধর্শ নানা অসাধ্য সাধনবিধি উপদেশ দেয়, সেই 
পরমার্থজ্ঞানের উপর আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞান বিদ্রুপ করিয়া বলে ?রে 
অবোধ ! কেন তুমি অর্দোন্মত্ত, বিকৃতমন্তিফ, ধর্মধ্বজিগণের প্রলাপবাক্যে 
কর্ণপাত কর? তুমি কি বুঝিতে পার নাই, সমাজের এই সকল অপোগণ্ডক- 

” গণ এতকাল নিজ বুদ্ধির দোষে কল্পন। বলে একটি অপরূপ জ্ঞানব্যুহ রচন 
করতঃ আপনাদিগকে উহাতে জড়ীভূত করে? কেন তুমি উহাদের স্তোক- 
বাক্যে বিশ্বাস করিয়! চাক্ষুষ জ্ঞান উপেক্ষা করতঃ কতকগুলি কাল্পনিক জ্ঞানে 
বিভোর ও উন্মন্ত হও? কোথায় বা তোমার পরব্রহ্ম! কোথায় বা তোমার 
আত্মা! কোথায় বা তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি! এসকল কেবল ভ্রাস্ত 
ধর্শের প্রলাপ! চক্ষু নিমীলিত করিলে, সবই অন্ধকার ! তবে কেন প্র সকল 
ছাই ভম্ম জানিতে তুমি এত ব্যগ্র? অহহ! তোমার কি ছর্বদ্ধি! কফি 
বুদ্ধিভ্রংশ ! আমি যে এতকাল এমন সমুজ্জল আলোক জগতে বিতরণ করিতেছি, 
সে আলোক হইতে তুমি কি এখনও বঞ্চিত ? বিংশ শতাব্দীর এমন অত্যুজ্জল 

আলোকের মধ্যেও লোকে এখনও ধর্মের এ সকল গ্রলাঁপবাক্যে বিশ্বাস করে ?” 

“কিমাশ্চধ্যমতঃপরং!” এখন তুমি তোমার প্রকৃত শ্রেরঃ বুঝিতে চেষ্টা কর। 
কোম্ত, মিল, স্পেন্দার, ডারউইন, হাকৃষ্নী, ফ্যারেডে গ্রভৃতি যে সকল মহা- 
আ্মাগণের প্রতিমূর্তি আমার যশোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এবং ধাঁহার৷ আজ জ্ঞান- 
জগতে যোড়শোপচারে খ্ুজিত, তাহাদেরই উপদেশ শ্রবণ কর, তুমি ইহ্‌- 
সংসারে প্রকৃত শ্রের়োলাভ করিবে ও জ্ঞানবলে পরমেঠীপদ প্রাপ্ত হইবে। 
এখন বিজ্ঞানের কথা বিজ্ঞানের নিকট থাঁকৃ। উহাতে আমাদের বর্ণপাত 
করিবার প্রয়োজন নাই । 
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ইতিপূর্বে উল্লিখিত, পুরাকালে হিন্দুধর্দ্টে কেবল কর্মার্গ ও জ্ঞানমার্গ 
উপদিষ্ট ; পরিশেষে ইহার ভক্তিমার্গটী রামানুজপ্রমুখসংস্কারক বৃন্দদ্বার! পূর্ণ- 
ভাবে প্রকটিত। এই মার্গ উপদেশ দিয়া হিন্দুধর্ম আজকাল সাধারণ মাঁনব- 
মনের আকাঙ্কাবুষায়ী চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করে। এই কলিষুগের মানবকে 


৪৮ বৈজ্ঞানিক কিলুধর্খব। 
যথার্থ ধর্মপথের পথিক করিবার জন্ত, তীহার অশেষ সাঁত্বিকভাবের সম্যক 
্কুপ্তির জন্য, এই সর্ধোংকৃষ্ট মার্গ শাস্ে উপদি্ এবং যাঁবতীন্গ পুরাণ ও উপ- 
পুরাণে ইহা পূর্ণভাবে বিকশিত । 
তক্তিমার্ উপদেশ দেওয়াতে হিন্দুধর্ম পার্থিব হইলেও সংসারে স্বর্গীয় ধর্ম, 
উৎকৃষ্ট হইলেও এখন ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ধন্ব । ইহাই হিন্দুধর্মের চুড়াস্ত সময়। 
ইহাই ধশ্ধের সর্বোৎকৃষ্ট সাধনবিধি। এমন স্থগম ও সহজ আরাধনাপদ্ধতি 
কোন ধর্ম কোন কালে ভাবিতে পারে নাই। পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে সকলধর্মব 
পর্যালোচনা কর, বুঝিতে পারিবে, ধর্ম্মের এমন নুমনোহর দৃশ্ত, এমন সহজ 
সাধনবিধি কোথাও তোমার নয়নপথে পতিত হইবে না। কলিষুগের শিশ্নোদর- 
,পরায়ণ মানবকে যথার্থ ধর্মশিক্ষা দিবার জন্ত ভক্তিমার্গ যেমন স্থকর, এমন 
আঁর কিছুই নয় । এই অশেষপাপতাপপুর্ণ সংসারে তাহাকে ষথার্থ ক্রন্জানন্দে 
উৎফুল্ল করিবার জন্য ভক্তিমার্গ যেমন স্থুকর, এমন আর কিছুই নয়। সংসা- 
রের অশের জাল! ও যন্ত্রণার মধ্যে মনের যথার্থ উৎকর্ষ সাধন করিয়া, তাহাকে 
ভবপারাবারে সাহাব্য করিবার জন্ত ভক্তিমার্গ যেমন স্ুকর, এমন আর কিছুই 
নয়। ভক্তিমার্থই সাধনবিধির চরমোতৎকর্ষ, ঈশ্বরের প্রতি পরাপ্রেম ও পরা- 
ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ইহু৷ সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় । 
সত্য বটে, জ্ঞানমার্থ ধর্মসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিধি, কিস্ত জনসাধারণ ইহা স্বার। 
কিছুমাত্র উপরূত হয় না। অজ্ঞ মুর্ধ লোকের! জ্ঞানমার্গ আদৌ কুঝিতে পারে 
না) তবে তাহার! এ মার্শ কি প্রকারে অনুসরণ করিতে পারে? তাহার! 
যতই কেন চেষ্টা করুক না, নিগুণ বরক্ষোপাসনা তাহাদের বিড়দ্বনা মাত্র? 
ইহাতে তাহার! কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ করে না। আবার যে যোগাভঢাসনাক। 
ইহাতে ভার্পরূপ উপকার পাওয়া যায়, তাহাই সাধারণের নিকট হুঃসাধ্য। 
যাহ! সাধারণের নিকট এত আক্লাসসাধ্য ও কঠিন, তাহাতে সমাজের কি উপ- 
কার ? যে হিন্ুসমাজে পুরাঁকাল হইতে অজ্ঞ জনসাধারণের জন্ত কর্মার্গ ও 
প্রা্দিগের জন্য জ্ঞানমার্গ উপদিষ্ট, কালক্রমে সে সমাজে উভত় প্রকার সাঁধন- 
বিধি দ্বারা লোকবর্গ উপকৃত হয় না। বেদের ক্কর্্রকাণ্ড সবার বা বাগযজ্ঞার্গি- 
কাম্যকর্্ের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্মের সমাজবন্ধন উদ্দেস্তাটি, যেরপ দংঙিদ্ধ হয়, 
উহ হবার! সাধার মানবমনের তদস্থপপ উৎকর্ষ সাধন হয় না? আবাক বেদে, 
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জ্ঞানকাণ্ডটী জনসাধারণের নিকট চিরদিন অবরুদ্ধপ্ধার থাকে । এজন্ত পুরা- 
কালে বৈদিকধর্্শ দ্বার সাধারণ-মানবমনের উৎকর্ষসাধন হয় না এবং 
সাধারণ মানবহৃদয়ের ভাবাবলির কোনরূপ উন্নতিসাধন হয় না। পৌরাণিক 
ধর্মই হিন্দুসমাজে উপরোক্ত অভ্ভাব পূরণ করে এবং শ্রীমস্তাগবতাদি গ্রন্থে এ ধর্ম 
পরব্রন্দের পুর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন ও গুণকীর্তন করতঃ সাধারণ লোক- 
বর্গকে যথার্থ ভক্তিযোগ উপদেশ দেয় এবং তাহাদের মনের সম্যক উৎকর্ষসাধন 
করিতে চেষ্টা পায় । 

শ্রীমপ্ভাগবতে ব্যাস-নারদ-সন্বাদে উল্লিখিত, মহধি ব্যাসদেব বেদ, বেদাস্ত, 
উপনিষদ, ইতিহাস ও পুরাণ রচন। করিয়া কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, বর্ণাশ্রমধর্্, 
ধর্মের চতুর্বর্গফল প্রভৃতি বর্ণন করিয়াও মনে কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ করেন না; 
এতদূর ধর্বর্ণন করিয়াও তাহার মন অকৃতার্থ হয়। পরে দ্বেবধি নারদের উপ- 
দেশান্্যায়ী-ভক্তিযোগ উপদেশ দেওয়াতে তীহার মন কৃতকতার্থ হয়। এ 
শাস্ত্রোক্ত কথার প্রকৃত তাংপর্য্য কি? কলিধুগবর্ধনের সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান- 
যোগ অনুশীলন করিয়াও জ্ঞানিব্যক্তিগণ প্রক্কৃত তৃপ্তি বোধ করেন না। এজন্য 
হিন্দুসমাজে এ মার্গের বিশেষ অবনতি সঙ্ঘটিত হয়! ইহার অবনতি পুরণ 
করিবার জন্ত শাস্ত্রে অশেষ উন্নতিসাধক ভক্তিমার্গটী প্রকটিত। কি জ্ঞানী, 
কি অজ্ঞানী, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলের জন্য ভক্তিমার্গ উপদিষ্ট। অতএব 
কলিষুগে ইহাই সর্কোত্রুষ্ট সাধনবিধি ; ইহাঁতেই সমাজস্থ যাবতীয় লোকের 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ষা সম্যক চরিতার্থ হয়। 

অনেকে বলেন, মে বৈদ্িকধর্্দে নিগুপত্রন্মোপাসন। উপদিষ্ট, যাহাতে 
পৌত্তলিকতার নাম গন্ধ নাই, তাহাই আধুনিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম অপেক্ষা 
শতগুণে শ্রেষ্ঠ । সত্য ত্রেত। দ্বাপরষুগের নিুণ ব্রন্ষোপাসনা যে সকল ধর্সা 
অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ, তদ্িষয়ে সন্দেহ কি? রিস্ত কলিযুগে বৈদিকধর্দ সমধিক অব- 
নত হওয়ায়, ইহ! বৌদ্ধধর্মের নিকট পরাস্ত হয়। এখন যে পৌরাণিকধর্ণদ 
ভক্তিমার্গ প্রকটন করতঃ বৌদ্ধর্মকে পরাস্ত করে, সে ধর্শ কি কলিকালে 
বৈদ্দিকধর্ম অপেক্গ! কোন অংশে ন্যুন? তবে কেন লোকে পৌরািকধর্তের 
নিন্দাকরে? , 

যে পৌরাশ্রিকধর্শ ভক্তিযোগ প্রকটিত করায় এমন সমুন্ধত, একেশ্বরবাদিগৎ 

ন্‌ 
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এখন সে ধর্ের বিস্তর নিন্দাবাদ করেন এবং ইহাকে অপদার্থ পৌতপিকতা- 
জ্ঞানে অবজ্ঞা করেন । তাহারা ইহার মহোচ্চভাব হদয়ন্বম করিতে পায়েন না 
বলিয়াই ইহার এত নিন্দা করেন। দেখ নিগুণ মায়াতীত পরক্রহ্ম মায়াময় 
মানবমনের ভাবা নন) তিনি কাঁচ মানবমনের আয়ত্ত হইতে পারেন 
_ না এবং তীহার প্রতি কোনব্ূপ ভক্তি দেখান যায় না। তৎপরিবর্ভে সপ্ডণ 
নিরাকার ঈশ্বরে মানবীন্স গুণরাশি আরোপ করতঃ তাহার গুণান্থুবাদ ও গুণ- 
কীর্তন করিলেও মানবমন প্রক্কত তৃপ্তি বোধ করে না। তুমি যদি তোমার 
ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান, দয়াময় ও সর্বমঙ্গলময় বলিয়! ভাব, ইহাতেই কি 
তোমার মন সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ ও ক্ৃতক্কতার্থ হয়? অজ্ঞ জনসাধারণ কি 
ঈশ্বরকে এইরূপে ভাবিয়া নিজ নিজ মনের উৎকর্ষসাধন করিতে পারে ? 
ষ্ট, মুসলমান, ও বৌদ্ধধর্দ্থ কেন ঈষা, মহম্মদ ও বুদ্ধদেবের লোকাতিগ গুণ- 
রাশি বর্ণনা করে এবং রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক চার্চ সম্প্রদায় কেন. ঈধার 
প্রতিকৃতি সকলের সম্মুথে ধারণ করে? যদ্দি উহার কেবল নিরাকার ভজনা 
করিয়া তৃপ্তি বোধ করিত, সাকারদিকে উহাদের মন কি এত হ্ল্পপরিমাঁণেও 
ধাবিত হইত ? এস্থলে হিন্দুধর্ম উহাদের অপেক্ষ/ আরও একপদ অগ্রসর হুইয়! 
আমাদের প্রক্কত মঙ্গলের জন্ত, আমাদের ভক্তিগ্রভৃতি ধর্ম-প্রবৃত্িগুলির ' 
সম্যক শ্ফৃপ্তির জন্ত পরব্রহ্মের করেকটি মায়ারপ দেখায় ও তাহাদের লীলা 
বর্ণন করতঃ তাহাকে আমাদের অসম্পূর্ণ মনের সম্যক আয়ত্ত করিতে চেষ্টা 
পায়। মনের প্ররুত শিক্ষার জন্ত ব্রন্ধকে যে ভাবে ভাবা যায়, তাহাতেই 
আমাদের অশেষ মঙ্গল, তাহাত্তেই আমাদের জীবাত্মার অশেষ উন্নতি । 
মানবহৃদয়ে যে সকল উৎক্ষ্ট ও সাত্বিক ভাব অহরহঃ উখ্িত, সে গুলি 
সম্যক প্চুরিত হইলে, উহার! অশেষ নখের আকর হুয়। এই সকল 'সাস্বিক 
ভাবের সম্যক স্ফুর্তির জন্ হিন্দুধর্ম নিজ পুরাণে মায়াতীত পরব্রচ্ষের 'মায়াঁময় 
সান্বিকরূপ বিষ্ণুকে দেখায় এবং সেই সাত্বিকরূপের কয়েক অবতার বর্ণন, 
করিয়া সকলের মনে সান্বিকভাব স্ুরণ করিতে চেষ্টা পার়। গ্রই বল 
দাত্বিকভাবের মধ্যে ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভাগবতাদি পুরাণে ভক্তিষোগ - 
গম্যক বর্ণিত। | ০. এ 
যেমন মানবঞ্থদয়ে বিভিন্নভাবের সমাবেশ দেখ যায়, হিন্ুধর্মও সেইয়প 


ভক্তিমার্গ। ৫১ 


পরত্রন্ষের বিঞ্ুরূপের বিভিন্ন অবতার দেখাইয়া, উহাদের নানাগ্রকার লীলা 
বর্মন করতঃ ভাববিষয়ে সকলকে ভালরূপ শিক্ষা দেয়। যখন এই সকল 
ভাব ঈশ্বরে অর্পিত হয় ও ঈশ্বরোনুখ কর! হয়, তখনই ঈশ্বরের প্রতি আতস্ত- 
রিক ভক্তি প্রদর্শিত হয়। ভক্তি ব্যতীত মনের প্রকৃত শিক্ষ! ও প্রকৃত উন্নতি 
ছয় না। নিরাকার ঈশ্বরকে তুমি অন্তরের সহিত ভক্তি কর, অথবা তাহার 
কোন সাকারমূর্তির উপর অসাধারণ তক্তি প্রদর্শন কর, যে মার্গ দিয়। যাও না 
কেন, তক্তি প্রদর্শন ব্যতীত তোমার মন কিছুতেই উন্নতিলাভ করিতে পারে 
ন।। ভক্তিপ্রকাশই মানবমনের প্রকৃত উন্নতির প্রথম ও চরম সোপান। 

সকল ধর্মেই ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শিত; কিন্তু এ বিষয়ে 
হিন্দৃধর্্" চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করে। মুখে কতকগুলি অসার বাক্যসমন্বয় 
উচ্চারণ করিয়৷ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসন! করায় তাহার প্রতি যে ভক্তি 
প্রদর্শিত হয় তাহা যংসামান্ত; আর তাহার এক প্রতিমূর্তি গঠন করিয়া 
ষোড়শোপচারে উহার পৃজ। করায়, অথব! সংসারের বিবিধ মনোরম বস্ত 
একত্রিত করিয়া! উহ্থার পৃজ! করায়, তাহার প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা! 
অলৌকিক ও অসাধারণ। কথা কথ মাত্র, কাজ কাজই। অন্ত ধর্দের 
লোকের! যে ভক্তি সামান্য কথায় প্রকাশ করেন, ধন্মাত্ম। হিন্কু যোড়শোপচারে 
প্রতিমূর্তিপুজন করিয়া সেই তক্তি কাজে দেখান। এজন্ত ভাবপ্রিয় ভাবুক 
হিন্দু ঈশ্বরের প্রতি নিজ মনের যথার্থ ভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্যই চিরদিন 
নিরাকার ঈশ্বরের মৌখিক উপাসনাকে অবজ্ঞ। করেন এবং তৎপরিবর্তে 
প্রতিযূর্তিপুর্ঘন অবলম্বন করেন। অতএব যাহার জন্য অন্যান্য ধর্মীবলক্বী 
লোকেরা হিন্দু-ধর্শোর যথার্থ ভাব বুঝিতে না পারিয়! ইহাকে অসার পৌত্বলি- 
কতাজ্ঞানে ত্বণা করে, তাহাতেই ইহার চরমোতবর্ব 'প্রদর্শিতি, তাহাতেই 
ইহা সর্বশ্রেষঠত্ব প্রতিপাদিত। 

এন্কলে সাহঙ্কারে ও সদর্পগে বল! উচিত, বাহার! সাকার দেবদেবীর পৃজা- 
ষ্টনা করেন, তাহাদের ঈরভক্তি যেরূপ স্ফুরিত, নিরাকারোপাসকদিগের 
»সেরপস্ছওয়া ততদৃর সম্ভব" নয়। তাহার সাক্ষ্য, ভক্তির ইংরাজী প্রতিবাক্য 
(9607 ) লইঞাঁ' বিচার করিয়া দেখ, “ভক্তি* কথায় আমাদের মনে 
যে সকল ভাবোজেঁক হয়। ইত্রাজি কথায় তাহার শতাংশের ফি একাংশ হয়? 


৫২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


আমর! গললম্বীকৃতবাসে সাষ্টা্গে ঈশ্বরের প্রতিমৃত্তির সমক্ষে যেরূপ অপাঁর 
ভক্তিভাবে প্রণত হই, একজন শ্লেচ্ছ খৃষ্টান কি সেরূপ ভক্তি কদাচ অনুভব বা 
প্রকাশ করিতে পারেন? হয়তঃ তিনি সামান্যরূপ টুপি উত্তোলন, মস্তক 
অবনমন ব! জান্ুর উপর উপবেশন করিরন! মনের অন্ফুট-ভক্তি অন্ফুট-ভাবে 
ব্যক্ত করেন; কিন্ত ভক্তি শব্ের প্রক্কৃত অর্থ কি, তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে 
পারেন ন।। 

কায়মনোবাক্যে দেবদেবীকে আস্তরিক ভক্তি করায় আমাদের ভক্তি- 
প্রবৃত্তি কিন্নপ স্ফুরিত! পিতামাতা! গুরুজন, রাজা ও সমাজনেত্‌ ব্রাহ্মণগণ 
আমাদের কিরূপ ভক্তির পাত্র ! আমরা অন্তরের সহিত তাহাদিগের প্রতি 
কিরূপ অপার ভক্তি প্রদর্শন করি! কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আজ 
কুশিক্ষাবশত:ঃ আমাদের দে ভক্তিভাব কোথায়? “কোথায় সেদিন এবে 
গিয়াছে চলিয়া!” এখন আমর! ইংরাজদ্দিগের অনদন্থকরণে প্রবৃত্ত হুইয়। 
পিতামাত। গুরুজনের প্রতি পূর্বের ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিতে কুষ্টিত হুই। 
কি পরিতাপের বিষয়! কি আক্ষেপের বিষয়! এখন আমর! অন্তরের ভক্তি 
প্রদর্শনকেও ধর্মের একটা কুসংস্কার মনে করি। হায়! হায়! সমাজের 
কি হৃদয়বিদারক অধঃপতন ! 

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধ! ন! থাকিলে মনের প্রকৃত উন্নতিসাধন হয় না। 
হ্বদয়ের সকল ভাবগুলি ভক্তিদ্বারা চালিত হইলে, হৃদয়ে বিমল আনন 
অনুভূত হয় এবং মনও ধর্মাপথে অধিক অগ্রসর হয়। ধাহার প্রতি মনের 
প্রগাঢ় ও আন্তরিক ভক্তি জন্মায়, তাহার গুণান্ুকীর্ডনে ও গুণান্ুকরণে ইহা! 
স্বত: প্রবৃত্ত হয়। গুণান্তুকীর্তনে মনের যেরূপ অপার আনন, গুগানগুকরণেও 
তেমনি ইহার অপার উন্নতি। মানবমনে ' ষথার্থ ঈশ্বরতক্তি উদ্রেক করিবার 
অন্তই শান্ত্রে অবতাঁরদিগের এত গুণকীর্ভন দেখা যায় এবং সেই গুণানুকীর্তন 
পাঠ বা! শ্রবণ করায় মন কিরূপ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হয় ও কতদূর ধর্পথে 
অগ্রসর হয়, তাহ। কি সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়গণ একবার ভাবেন ? তীহারা ত 
ভালয়প জানেন, শাস্ত্র অতিরঞ্জিত ও অলীক উপকথায় পূর্ণ এবং হিন্দুধর্ম 
লোকবর্গকে ভগবংলীলা শ্রবণ করাইয়া কেবল কুসংস্কারাচ্ছরর করে। বান্তব 
হউক, অবাস্তব হউক, কারনিক হউক, অকাল্লনিক হউক, শান্পের যে 


ভক্তিমার্গ । ৫৩ 


সকল অমৃতময় কথ! শ্রবণে ভক্তি প্রভৃতি সাত্বিকভাবগুলি মানবমনে 
শতধারে উলিয়। পড়ে, তাহা! কি ধর্মের কুসংস্কার? আর তাহাই যদি 
কুসংস্কার হয়, তবে সংসারে কোন্টি সসংস্কার? যে সকল ভগবং কথ৷ 
শ্রবণে কোটী কোটা মানবমণ্ডলী এতকাল আনন্দাশ্র ও শোকাশ্র বিসর্জন 
করিতে করিতে মনের দাত্বিকভাব স্ফুরণ করেন ও ধর্মুপথে অগ্রসর হন, 
আজ কিনা তোমর! সেই সকল ভগবং কথার উপর উপহাস কর! তোমাদের 
বিদ্যাশিক্ষায় শত ধিক্‌ ] 
বিশ্বাস, তক্তি ও সাধনা, এই তিনটি ধর্ের প্রধান অঙ্গ । ইহাদের ভিতর 
এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে একের অভাবে অপরটি স্ফত্তি পায় না। ইহাদের 
ভিতর আবার বিশ্বাসই ধর্মের মূল। বিশ্বাস হইতেই ভক্তি, তক্তি হইতেই 
সাধনা ও সাধন! হইতেই প্রকৃত সিদ্ধিলাভ। যখন উপরোক্ত তিনটি অন্ধ 
একাধারে মিলিত হ্ইয়! সম্যক অন্ুঠিত হয়, তখনই প্রকৃত ধর্মভাব হৃদয়ে 
স্কুরিত হয় এবং বহু দ্রিবস ধরিয়া উহাদের সম্যক অনুশীলনে মনের একাগ্রতা 
লাভ ও হৃদয়ে ক্রমশঃ বৈরাগ্য ও তত্বজ্ঞানের আবির্ভীব হয়। এই প্রকারেই 
ভক্তিমার্গানুশীলন দ্বার। মানব জীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ করা! যায়। 
সনাতন হিন্দুধন্ম পদ্মপলাশলোচন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারা চতুতু'জ 
বিষ্ণুর যে মোহনমৃত্তি তোমার নয়ন সমক্ষে ধারণ করে, অগ্রে সেই মৃত্তির 
উপর আস্তিক বিশ্বীন,.কর ও অপার ভক্তি প্রদর্শন কর, তবে তুমি সেই 
মুত্তির ধ্যান ও ধারণ। করিবার উপযুক্ত হও এবং সেই মুত্তির ধ্যান ও ধারণ! 
করিয়। তুমি ক্রমশঃ নিজ মনের একাগ্রত। লাভ করিতে শিক্ষা কর। আর 
যদি তোমার এমন বিশ্বাস হয়, যে এ মৃত্তি কাল্পনিক, তোমার মনের বিশ্বাস, 
ভক্তি ও সাধন সকলই এক কারে প্রনষ্ট হয় এবং তুমিও ধর্মপথে পশ্চাৎপদ 
হুইয়। যাও। অতএব ধর্মমবিষয়ে সর্বপ্রথম বিশ্বাস ও উক্তি একাস্ত আবশ্তক। 
গীতায় শ্রী বলেন £_- | 
সুদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম 
দেব৷ অগ্যন্তরূপন্ত নিত্যৎ দর্শনকাজ্কিনঃ। 
নাহং বৈদৈর্নতপন! ন জ্ঞানেন চেজায়া 
শকাং একবিধে র্ট, দৃষ্টবানসি যন্সম। 


৭ স্পা ভীপলাগপলািসছীপাপ শিলালিপি তা 


৫৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


ক্ত্যা ত্বনন্তয়। শক্যোহমেবং বিধোহর্জবন 
জাতুং দর্টং তত্বেন প্রবেষ্টঞ্চ পরস্তপ। 
মৎকর্মকন্মংপরমোমস্তক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ 
নির্বৈরঃ সর্বাভূতেষু যঃ স মামেতি পাণগুব। 

“হে অর্জুন! তুমি আজ আমার যে মনোরম বিরাটমূর্তি দর্শন করিলে, 
দেবতারা ও সেই মৃষ্তি দেখিতে নিত্য অভিলাধী ! লোকে বেদাধ্যয়ন, তপস্তা, 
জ্ঞানযোগ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও এ মূর্তি দেখিতে পায় না। কেবল মাত্র 
অনন্ত ভক্তিদ্বার৷ তাহারা আমাকে 'এইরূপে জানিতে, দেখিতে ও নিগৃঢ়তত্ব 
জানিয়া আমাতে প্রবেশ করিতে ব৷ তন্নয়ত্ব লাভ করিতে সক্ষম । আমারই 
কর্মপরায়ণ হও, মদগত প্রাণ হও, আমায় একাস্ত ভক্তি কর, সকল জীব- 
জন্ধতে অহিংসাপর হও, তাহা! হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।” অপার ও 
অনস্ত ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বরোপাসন! বা দেবার্চন! কদাচ সম্ভব নয়। অতএব. 
অনন্য ভক্তিই সকল ধর্মুসাধনের মূলাধার। 

তক্তিমার্গ গৃহস্থাশ্রমের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গ। ইহা সকলের পক্ষে সহজ ও 
স্থগম। ইহাতে দেহপাত করিতে হয় না) কোনরূপ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার 
করিতে হয় না) বন জঙ্গলে যাইতে হয় না); কোনরূপ কষ্টকর সাধনার অনুষ্ঠান 
করিতে হয় না; কেবল হরিনাম জপ, হরিরূপ ধ্যান, হরিগুণ গান, হরি- 
সঙ্গীর্তভন, হরি-কথা-শ্রবণ ও হরি-কথা-পাঠ। এইরূপ অহোরাত্র হরিগ্রেমে 
মূজিয়! সংপারে বৈরাগ্য মবলম্বন করা ও তন্মন্নত্ব লাভ করাই তক্তিযোগের 
চরম ফল। 

দেখ, ভক্তিযোগ শাস্ত্রে কিরূপ বিশদভাবে বণিত! ধর্থ্াত্বা! হিন্ুকবিগণ 
পঞ্চমবর্ধীয় ছুগ্ধপোষ্য বালক ঞ্ুবের মুখারবিন্দ হইতে পল্মপলাশলোচন শ্রীহরির 
প্রতি গ্রগা় ভক্তির কথ! উল্লেখ করাইয়া অথব! পরমভক্ত প্রহলাদের অপার 
হরিভক্তি বর্ণন ক্রিয়া আমাদিগকে যেরূপ পরাপ্রেম ও পরাভক্কি উপদেশ দেন, 
তাহা ধর্দজগতের অমৃল্যনিধি। বাস্তব হউক, অবাস্তব হউক, দে সকল ধর্ানিধি 
“আমাদের জাতীয় জীবনের গভীরতম গ্রদেশে চিন্নান্কিত। এ সকল অমূল্য কথ। 
শ্রবণ করিয়৷ চিরদিন আমাদের হরিতক্তি শতধারে উল্যা! খড়িবে। 

ভক্তিযোগ যেমন সহজ। তেমনি ইহা! পরম গ্রীতিকর ও অপার বআননা- 


তক্তিমার্গ। ৫৫ 


দায়ক। ইহাতে আমর! আনন্স্বরূপ পরব্রদ্দের আনন্দময়রূপ দর্শন করিয়া 
কেবল আনন্দনীরে অভিষিক্ত হই। ইহাতে আমর! ব্রিতঙ্গ মুরারির নর্তভন দর্শন 
করতঃ আনন্দে গদ্গদ হইয়। ত্রিভঙ্গে নর্তন করি । যত দিন ন| তুমি হরিপ্রেমে 
ম্জিয় সম্পূর্ণরূপ তন্ময়ত্বভাব হৃদয়ে স্কুরণ করিতে পার, ততদ্দিন তোমার হুরি- 
“ ভক্তি অসম্পূর্ণ, ততদিন তোমার হরিভতজনও অসম্পূর্ণ। কোথায় হে প্রাতঃম্মরণীয় 
বৈষ্ণবকুলতিলক, পুজ্যপাদ চৈতন্তদেব ! তুমি বঙ্গবাসীজনকে কিরূপ হুরিপ্রেমে 
মাতাইয়াছ। ধন্ত তোমার অসীম হরিভক্কি ! ধন্য তোমার অসীম কষ্ণপ্রেম! 
এমন ভক্তি কে কোথায় দেখেছে, বল? কে কোথায় শিখেছে, বল ? 
আহা! ভক্তের হৃদর কিরূপ স্বর্গীয়তাবে পূর্ণ! ভক্তের হৃদয় তক্ত- 
বসল হরির গুণ কীর্ভনে কিরূপ আনন্দ ভোগ করে! সে আননের 
উচ্জ্বাস দেখিলে কাহার না হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া! পড়ে? যেমন হুরির নাম 
সুমধুর, ভক্কের জীবন তেমনি সুমধুর। তিনি দিবারাত্র হরিগুণ গাইয়! আনন্দাশ্রু 
বর্ষণ করেন, তিনি শয়নে, শ্বপনে ও জাগরণে আপনার চতুপ্দিকে হরিসূর্তি 
দেখেন, কখনও ব! তিনি হরিনাম করিয়। রোদন করেন,কখনও বা হাস্ত করেন। 
হরিশক্কীর্তন শ্রবণ করিলে তাহার হৃদয়-চকোর আহ্লাদে নৃত্য করে। হরিম্ুধা 
পাঁন করিয়া! তাহার জীবন কির্নপ অযৃতময় হয় ? পুত্র কলত্র লইয়! তিনি ঘোর 
ংসারী বটে, কিন্তু হরিপ্রেমে মগ্ন হওয়ায়, তিনি সংসারে প্রকৃত বৈরাগী । 
সংসারের যেরূপ জ্বালা যন্ত্র আন্মক না কেন, যেরূপ আপদ বিপদ আস্থক না 
কেন, তিনি সকল অবস্থাক্স নির্বিকার । হরিভক্তির গুণে তাহার মন যেরূপ 
বৈরাগ্যে পূর্ণ» তাহাতেই তিনি সংসারের মাঝে অনস্ত সুখে স্থখী। 
যেদিন তোমার হৃদয়ে প্রকৃত হরিভক্তি উদয় হয়, সেই দিন হইতে তোমার 
নবলীবন আরম্ভ হয়। তুমি জগৎ হরিময় দেখ, সকল" কর্ম কেবল হরির 
মামে কর। 'ভ্বদয়ে ও চতুদ্দিকে তুমি কেবল হরি দর্শন. কর। সংসারের সকল 
জাল! ও যন্ত্রণা তোমার নিকট অনৃষ্থ হুইয়! যায়। তখন তোমার জীবন প্রকৃত 
ব্রঙ্মমর হয়। 
মাঞ্চ যোব্ব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে, 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রন্মতূয়ায় কল্পতে। . (গীতা) 
“যিনি আমাকে অচল! ভক্তির সহিত সেব। কক্েন, তিনি মায়ায় ত্রিগুণ 


৫৬ বৈজ্ঞানিক হিন্ুধর্ম। 


অতিক্রম করিয়া বরন্মতাঁব পাইবার উপযুক্ত।” অতএব আইস দকলে হরিগ্রেমে 
মগ্ন হও, ও হরি সুধা পান কর।” জগতে হরিনামই একমাত্র সত্য । 

হরের্শাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং 

কলো নান্ত্েৰ নান্ত্যেব নাস্ত্েৰ গতিরন্যথা | 

এখন ভাব দেখি, যে ধর্ম হরির মোহনমূ্তি নয়ন সমক্ষে ধরাইয়া, আঁমা- 

দিগকে ঈশ্বরের গ্রতি অনন্ত প্রেমে ৪ অন্ত ভক্তিতে মজায়, সে ধর্ম কি জগতে 
অপরৃষ্ট ধর্ম ? সে ধর্ম কি অর্ধসভ্যদেশের অসার পৌত্তলিক ধর্ম ? সেধর্মাকি 
জগতে একমাত্র সত্য, সনাতন ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়? নিরাকারোপাসকদ্দিগের 
সামান্য ঈশ্বরভক্তি কি আমাদের সেই পরাপ্রেম ও সেই পরাভক্তির সহিত 
তুলন। হইতে পারে? 


নিক্ষাম ধল্ম। 
গীতায় ভগবান শ্রীক্কষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে এই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ধানুষ্ঠানের অমৃত- 
ময় উপদেশ বিনিঃস্ত। ভাষামাত্রেই কত কত ধর্মশাস্ত্র গ্রচলিত! .কিন্ত 
গীতার স্তায় এমন সর্বাঙ্গন্ন্দর, এমন সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মশান্ত্র কুত্রাপি নয়নগোচর 
হয় না। সকল গ্রন্থই অন্নাধিক সাশ্প্রদায়িকভাবে পরিপূর্ণ; কিন্তু গীতৌঁক্ত- 
ধর্ম সকল মানবধর্ম্ের সার ও সর্ব্ধাপেক্ষা মছোচ্চ। কি গৃহস্থ,কি সঙ্স্যাসী, 
কি ধনবান, কি দরিদ্র, কি রাজাধিরীজ, কি পথের ভিখারী, সকলের জন্ত এ , 
ধর্ম উপদিষ্ট এবং সকলের নিকট ইহার স্ুবিমল জ্যোতি সমভাবে বিকীর্ণ। 
ইহাতে কোনরূপ ভেদজ্ঞান নাই, বাগৃবিতও| নাই, তর্কবিতর্ক নাই, আছে 
কেবল একমাত্র সকল ধর্ঘের সার নিষ্াম ধর্ম । কি ক্রিয়াধোগ, কি জ্ঞান- 
যোগ, কি ভক্তিযোগ, সকল যোগের সার একমাত্র নিফামধর্ম ) তাহাই 
ইহার ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত । সেই অমূলানিধি ভাগবাগীতা। পাঠ করিয়া 
সকলে জীবন সার্থক করুন৷ 
সংসারসাগরং ঘোরং র্ত, মিচ্ছতি যে! নরঃ 
গীতানাবং সমাপাস্ত পারং যাতি জুখেন সঃ| ( গীতামাহাত্বয ) 
"যিনি ঘোর 'সংসারসমুদ্্র পার হইতে ইচ্ছা! করেন, তিনি গীতান্ধপ ( 
নৌরায় আরোহণ করিয়া সুখে পার হুন 1” | 


নিফাম ধর্। € 


 শ্রধন নিষ্ষাম ধর্ণের গ্রক্কৃত অর্থ কি? সংসারে অশেষ কর্ণের মধ, 
সকল বিষয়ে কামনাশূন্ত বা নিম্পূহ হইয়া কর্ম করার নাম নিষকাম ধর্ম্ম। 
দেখ, সকলে সংসারে কোন না কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত কর্ণ করেন। 

,“লকল কর্থেরই ফোন না কোন উদ্দেস্ত আছে। ফললা্ ব্যতীত কেহ কোন 
“কর্শে প্রবৃত্ত হন না। তুমি দিবারাত্র পরিশ্রম করিব নান! উপায়ে অর্থো- 
 পার্জন কর, সংসারে পুত্র কলত্র লইয়! স্ুথে থাকিবার জন্ত । তুমি অগাধ 
” পরিশ্রম করিয়া বিদ্বোপার্জন কর, অর্থোপার্জান করিয়! সংসারে গণ্য ও মান্ত 

হইবার জন্ত । ভূমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আরাধনা কর ও নান। ধর্ম্কগ্ 

কর, পরলোকে সুখী হইবার জন্ত। সেইরূপ কোন না! কোন ইষ্টলাভের জন্ত 

সকলেই বিবিধ কর্ম করেন। এখন ফললাভের বাঞ। ত্যাগ করতঃ কর্ণ 

করার নাম নিষ্কাম ধর্ম। যে কর্ম কর না কেন, উহাতে কিছুমাত্র অভীষ্টমিদ্ধি 

হইবে, এ সৰ চিস্তা মন হইতে দূর করিয়। কর্ম করার নাম নিষ্কাম ধর্খ। 

শইই হউক, অনিষ্ট হউক, যাঁহাই হউক না কেন, ফললাভের দ্দিকে কিছুমাত্র 

 স্ৃঠিপাত না করিয়া এক মনে, এক ধ্যানে কর্ম করার নাম নিষ্ধীম ধর্ম্। 
কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা! ফলেধু কদাচন, 

মা কর্মফল হেতু মা তে সঙ্গোহস্তকর্মণি। (গীতা) 

“কর্মে তোমার অধিকার, কিন্তু কর্মফলে তোমার অধিকার নাই। ফল- 

। ল্লাভের জন্ত যেন তোমার কোন কর্ম কর! না হয়। এবং অকর্শে া কর্দোর 

, কঅনমুষ্ঠানেও যেন তোমার আসক্তি ন| হয়।» 

. দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার সংসারে ফললাভের জন্য কোন কর্ণ বরেন, 
-ভীহাদের অনেক সময়ে ঈপ্সিত ফললাত হয় না! .এবং মনে নানারপ কষ্ট 
* উপস্থিত হুয়। যে কর্মে ধিনি যত অধিক আশা করেন, তিনি সেই বর্ণে 
তত অধিক নৈরাগ্তসাগরে নিমগ্ন হন। অতএব. ফললাভের বাঞ্ছ৷ বা 
. বাসনা ত্যাগ করতঃ কর্ধ করিলে মনের শাস্তি দুর হয় না। 

৷ *বিহায় কামান্‌ ষঃ সর্বান্‌ পুমাংশ্চতি নিম্পৃহঃ ) 

নির্ষমে। নিরহস্কারঃ স শাস্তিমধিগঙ্ছতি। (গীতা) 

+.: দধে পুড়ষ কল বিষয়ে স্পৃহা, মমত] ও অহঙ্কারকে ' জলাঞ্জলি দিয়া মন 

'হইতে যাতীক হাঁদনা দৃষ্ করেন/"্তিনিই পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।” 


। উই বৈজ্ঞানিক হিরা । 


রাগছেষবিমুক্তৈত্ত বিষয়া শীজিন্টরস্চরণ 
আত্মবন্টে বিধেয়াত্মা গ্রসারমধিগচ্ছতি। 
রর (শী) 

“ধাহার মন প্রন্কৃতবপ বশীভুত, যাহার ইন্্িকগণ সম্পূর্ণজূপে বঙ্দীতত 

ক সংহত হ্ইয্। স্ব স্ব বিষয়্োপভোগে আসক্তও নয়, অথচ কিছেষষণন্তঃ 
প্রকেবারে অনাসক্তও নয়, তিনি সেই সকল ইন্দ্রির দ্বারা উদ্ধারের বিধবা 
উপভোগ করত: আত্ম প্রসাদ ব! প্রকৃত শাস্তিলাভ করেন ।” 

এ সংসারে বিষয়বাঁসনা ব1 ফললাতের স্পৃহা আমাদিগকে বিবিধ সখ 
দুঃখের ভাগী করে! ঈপ্সিত ফললাভ হইলে আমরা যেমন দ্ুখার্পকে ভাষঙান 
হই, দেই ফললাভ ন! হইলে আমর! তেমনি ছুঃখার্ণৰে নিমপ্ত হই। জঞ্জঞব 
দর হইতে বাসন। বা! ফললাভের স্পৃহা দূর করিতে পারিলে, সংসারের ক্ষণন্থাযী 
ঘন্ছঞ্জ ভুখহ্ঃখে আমাদিগকে অভিভূত হইতে হয় না এবং সকল বিষযে স্পৃহা. 
শুন্ঠ হওয়াই গ্রকৃত শান্তি বা সম্মোষলাভের উপায়। ফিনি বাসনাকে অধেবারে 
ধুরীভূত করিয়া! বিবিধ কর্দ্দ করেন, তিনিই প্রক্কত মহাত্মা, তিনিই এক 
হর্মাত্ম। এবং তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় । 

যে! ন স্বস্তি ন দ্েষ্টি ন শোচতি না কাঙ্ফষতি 

শুভাগুভপরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিক্বঃ। 

সম শত্রৌ চ মিত্রে চ তথ! মানাপমানয়োঃ 

শীতোষ্ণসুখহুঃখেষু সমঃ সঙ্গবঙ্জিতঃ | 

তুল্যনিন্দাস্ততির্মো নী সম্তষ্টে! যেন কেন চিৎ 

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্কিমান মে ঝ্মিয়ো নরঃ| 

(গীতা) 
.  পবিনি ইন্টবাভে আহলাদিত নন, অথচ কোন বিষরে, দিষ্েভাদ ফান 
মিনি অনিষ্টোৎপতিতেও ছুঃখিভ-নন ও সংসারের কোন ' বিষয়ে হালায় 

০ ? না, যিনি যাবতীক্গ গুভান্র নিজ দন হইত দুন্ব-্কার়েন এবং খিক 
ক পরমভক্ত, তিনিই আমার প্রিয় । বিনি ব্ববজতিৃভ, ই. পা 
পাদাখমান, কুখ্হঃখ ও শীতোকে অবিরুত খাতকে, দিনি লাগাল 
উতর সমককাবে রেখেন, ছিনি যোনামলাহদ কয়েন, বিপি। সহগুযাধ্ধা 






১১০০৪, 
বংকিফিৎ পাইিগেই লন ছন এবং. বিনি আমার পনর ভত ও আমার 
একাকি, ভিনিই আমার প্রিয় ।” রর 
ফ্বেমন প্রন্কত শান্তিলাভ নিষফাম ধর্মের একটা গ্হৎ ৬৭, তেসগিসইহাঁ 
ছানা বংপারের নকল বিবয়ে প্রস্কত বৈবাগ্যাঘলন্বন করাতে মনের ধক গ্রচ্চ 
“জাভ করা যায়। কি ক্রিয়াযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি জানযোগ, সঙ্ষর 
সাথদবলে সংসারে প্রকৃত বৈবাগ্যাবলম্বন কবতঃ মনের একাগ্রতা লা 
কর। উচিত ও তরঙ্গে একনি হওয়া উচিত। অতএব যে মার্গ দিয়ছি। 
ধর্থাচরণ ফব না কেন, সকল মার্গেই নিফাম ধর অনুষিত এবং ইছাত্েই। 
মওদার 'প্রন্তত উদ্নতিপাভ ও শ্রেক্বোলাভ। ইঙ্ছিয়া্দির সংঘম কবতঃ অঙ্ছে 
একাডা ও একনিষ্ঠ হইতে হইলে, নিম ধর্্মাচরণেব একান্ত আবহাক। সবন্ক,। 
বিধন়্ে নিষ্কা্ ম! হইতে পানিলে, ব্রন্মে একনি বা হরির প্রতি অনন্যভক্কি 
প্রনাম ক্স ঘায় না? অতএব সংলাবে নিফষাম ধণ্দই সকল ধর্ম সাধনার লাঁর। 
এখজ দেখা বাউক, নিফাম ধর্ম বারা অবিনশ্বব জীবাত্মব! কিরূপ উপক্কা্ত। 
বিধ্াকানন! প্রবল বলিয়! মানবমন অনুক্ষণ বিষয়ানুচিত্তনে বত এবং ইহাতেই 
জীখাত্থা কর্মবন্ধননুত্রে অধিক জড়িত। বিষয্বাসনা মনে হত মন্দীভৃত 
হয়, জীবাস্মার কর্পবন্ধনও তত শিথিল হয়। বিষয় বাসনাকে মন্দীভৃত করিবাক্ষ 
জন্য স্চল বিষয়ে নিস্পৃহ হওয়। উচিত এবং ইছাতেই নিফাম ধর্মে অনুষ্ঠান 
একান্ত আবশ্তক। অতএব ধাহাবা নিষ্ষাম ধর্দাচবণে তৎপর, তীহাক্ষেন 
জীবাম্ম। অশেষ প্রক্ষারে উপক্কত। 
কর্ধজং বুদ্ধিযুক্ত1 হি ফলং ত্যবক্ত। মনী ষিণঃ 
জন্মরন্ধবিমিক্মুক্ষাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনা মন্থম্‌। (গীতা!) 
"যে সকল নহাত্মা একাগ্রচিত্ত হুইয়া কর্মাফলের স্পৃহা! হযাগ হর়নুনঃ 
সাহারা কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়! কৈবল্য প্রাপ্ত হন।” 
যদৃচ্ছালাভমন্তপ্টে। ঘন্বাত্তীতো বিয়ৎসরঃ 
সমঃ সিদ্কাবসিত্ধৌ চ কদ্থাপি ন নিবধ্যতে। (প্রীত) 
মিহি বতৃচ্াপাকে সব, ছন্ছজ নুখহঃখে নির্বিকার ও সফল বিষে: 
অহরাংপৃনয। এবং ক্ষার্যানিদ্ধি হউক বা ল! হউক, যিনি সকল অবস্থায় সমতা 


একবরিত। টিজি-সালামের দ্মশেষ কর্ম কৰিমাঞ কর্্মফলে আবদ্ধ নন।” 





জেরঃ ষ নিত্যৎ সম্্যাসী যে ন ঘেষ্টি ন। কাঙ্ষতি 
নিষ্বন্ধ! হি মহাবাছে! স্থুখৎ বন্ধাৎপ্রসুচ্যতে | (শী). 

.'প্বিনি' সংলায়ের কোন বিষয়ে আসক্তি বা বিদ্বেষ রাখেন না, তিনিই 
ধার সন্যাী। তিনি ছন্দবাতীত বলিয়া অনায়াসে কর্পবন্ধ হইতে. সন্ত 
১] বত 

' হিন্দুশাস্ত্রে প্রতিছত্রে জলস্তাক্ষরে পিখিত, বিষয়বাসন৷ মন্দীভূত করি 
বকা ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে, অবিনশ্বর জীবাত্মার অশেষ শ্রেয়োলাভ ও 
মযললা হয়। কিন্তু কলিষুগবর্ধনের সঙ্গে আমাদের বিষয় বাসন! এসব 
গ্রশ্থব, যে ইহাকে সংযত করিয়া মনের একাগ্রতা স্থাপন করা এখন নিতাস্ক 
স্থুরহ। সেজন্য সনাতন হিদুধর্থ নিফামধর্ম ও সন্যাসধন্দের এত প্রশংস।: 
? করিয়া আমাদের মনে বৈরাগ্যভাব প্চুরণ করিতে বিশেষ প্রক্লাী। বিনি 
“সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তীহাঁর পক্ষে 
'নিককাষ ধর্মানুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত সহজ বটে, কিন্তু তিনি মানবজীবনের মহৎ 
উদ্দেশ্তের কিরদংশ সংহার করেন; কারণ যে আধিভৌতিক উন্নতিসাঁধন 
মাষাধের কর্তব্য, তাহা! তিনি নষ্ট করেন । বস্ততঃ যিনি সংসারের অশেষ: 
পপ্রলোভনের মধ্যে নিজ মনে প্রান্ত বৈরাগ্য অবলঙনপূর্বক অশেষ কর্ণ. 
করেন, তাহারই বৈরাগয অধিক প্রশংসনীয় । ছুঃখের বিষয় এই যে, সংসারে 
খ্মন কয়জন দেখা যায়? 

. 'ব্নি বাহুদর্শনে সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন, তিনি গরকৃত সন্যানী রন! ৃ 
কি ধিনি লংসারে থাকিয়া! সকল ছ্বিয়ে বৈরাগ্যাবলক্বনপুর্বক সন্ধষ্ট থাকেন 
1 নকল প্রকার কর্ম করেন, তিনিই প্রক্কত সঙ্যাসী, তীহারই সন্যাসাবলদ্বন : 
দিক গ্রশংসনীয়। 

. অন্্যাসঃ কৃষ্ম্মযোগশ্চ নিশ্রেয়স্করাবুতৌ৷ 
তয়োস্ত কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগোবিশিধ্যতে। 1 তা 
, প্র্যোগ ও কর্ণত্যাগ উভয়েতেই শ্রেয়োলাভ করা যায়) তশ্মধ্যে মম 
প্রগে্া কর্মবোগ অধিক প্রশংসনীক্ব 1” .সংলারের অশেষ পাপ ও খ্রাবানের 
স্রধো ব্যার্থ ধর্শপথ অবলম্বন করাতে জীবাত্বায় যেরপ শিক্ষা হয লহ্রার 
হাতে বিরত হইয়া জীবন ধরথাান করিলে ইহার, কি সেইরুখ শি 


! 






নিষ্ষাম ধর্শা। 


“হয়, সংসারের এ তাপরাশি ও ক্লেশরাশির 

 শিক্ষ। হয়, সংসার ত্যাগ করিয়! ই সকল হইতে অব্যাহতি পাইলে, ইহা 
কি সেইরূপ শিক্ষা হয়? ত্রয়োদশবর্ধীয়। অক্ষত! কুমারীর যোনিদেশ উদর 
পূর্বক উহাতে মহেশবরীমৃন্তি ধ্যানকরতঃ মাতৃবৎ পুজা করিয়া যে লতাসাধম 
কর! যার, তাহ! সাধনার পরাকাষ্ঠা ; এত গ্রলোভনের মধ্যে হর্বাল ঈনফ়ে: 
মিধিবকারকরতঃ কামগরবৃত্তির সমূলে ধ্বংসদাধন করিয়া, সে স্থলে যে পররার্ঘ, 
ডাৰ প্রকটন কর! যায়, তাহাই সাধনার চরমোৎকর্ষ। সেইন্নপ সংসারের, 





অশেষ গ্রলোভনের মধ্যে ষে ধর্মাচরণ কর! যায়, তাহাতেই জীবাত্মার কউ 
উপ্নতিসাধন । অতএব সংসারত্যাগপূর্ববক ধন্মার্থে বনে গমন করা! হান: 


কর্তব্য নয়। 

... "আক নিষ্কাম ধর্মাচরণঘ্ধারা মানব ঘোর সংসারী হইলেও জীবনের রান 
, শ্রেয়্োলাভ করেন। এ বিষয় ধিনি যত স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও একা গ্রচিত্ত, তিনি, 
 ধর্মপথে তত অগ্রসর । সত্য বটে, নিষকাম ধর্মাচরণ সাংদারিকের পক্ষে! 
কষ্টকর, কিন্ত যিনি যথাসাধ্য পরোপকার ব্রতে ব্রতী, পরের হিতসাধনে একাস্ত" 


তৎপর, পরের জন্ত সদ! স্বার্থত্যাগী, যিনি শরনে, স্বপনে ও জাগরণে হরিনাম 
পারপপুরব্ক সংসারের যাবতীয় কর্ম করেন, তিনিও নিষ্কাম ধর্মে বলীয়ান । 
এইক়খে সকল কর্থে আম্মাভিমান ত্যাগ করতঃ ঈশ্বরকর্ৃত্ব স্বীকার করিলে... 


তাহার "প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করা হয়। 
যৎ করোনি, যদক্সাসি, যজ্জুহোষি দরদাসি যৎ ্‌ 
বত্তগন্তমি কৌন্তেয তৎকুরুঘ মদর্পণম্‌। (গীতা) : 
“"প্যাহ। কর, যাহা ভোজন কর, যাহ! হোম কর, যাহা দান কর, যে তপ 
কর) তৎসমুদায় আমাতে অর্পণ কর।” 
ইহাতেই তোমার প্রকৃত শ্রেক্কোলাত এবং ইহাই তোমার র নিষ্াম রঃ . 
; কপ সংসারের -সকল কর্থে হয়িনাম শ্মরপপূর্বক সম্পাদন করিলে প্রকৃত: 
'হরিকক্তি তোমার মনে উদয় হয় | ইহাতে তুমি যেমন পাপপণ হইতে বিরত ; 


খাব জেনি দুর ধর্পথে অধিক অগ্রসর হও। কলিকালে ইহাই তোমা: 


শরহ্াত নিষাক খর: প্রন: বর্শসাধন কাহারও.নিকট ছুকর নহে? 
১০৪ খে শণল) ইঞ্ধাতে বেন. মনে শেষ শাভিযাত 


সে 


১৪৭ 


বৈষ্ঞানিক হিনদুগর্থু। 


ঈপেষ সন্তোদলাঁত হয়, জীবনও তেমনি মধুর ও শান্তিময় হয়। সংগান্ধের 
জালাররণা, বাধাবিক্,, আপদবিপদ, আবিষ্যাধি, সকলই ইহার নিকট অনূষ্ঠ 
হয্ঘ। হিন্নি নিষ্ষাম ধর্শীচরণে তৎপর, তিনি যে অবস্থায় অবস্থিত হউন নর 
ঈকবেন, যেরূপ বিপদে পতিত হউন না ফেম, সফল অবস্থায় তিমি অবিরত ও 
ধন্বা্ভীত, কিছুতে তাহার মদের শান্তিভঙ্গ হয় না) তাহাক়্ই জীঙ্গন এ লংসান়ে 
গরক্কাত আঅমৃতময় ও হৃর্গোপম | 
বং হি ন ব্যথয়স্তযেতে পুকবং পুরুষর্ষভ 
সমহঃখন্ুখৎ ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে। গ্বতা) 

হে পুরুষর্ষভ ! ইহ সংসারের ক্ষণস্থায়ী হুখছঃখ ধাহাকে কোনরূপ খস্ণা 
দেয় না, ধিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণতাবলে যাবতীয় সথখছুঃখে অবিকৃত, তীহায়ই 
আব অসৃতময় |” 

ধখন মনে নিষ্কাম ধর্ম সম্যক স্ফুরিত, তখন কি লোষ্কাঞ্চন, কি শক্রু মি, 
ফি ত্রাহ্মপশূত্র, কি সুখছংখ, কি বিষ্ঠাচন্দন, কিছুতেই কোনরূপ ভেঙগাতের 
খাক্ষে না) তখন একজন অনিকেতবাসী হইয়াও জুরম্যহর্শেযে বাস কন্েন, 
সরধ্যশ্ে বাস করিয়। অনিকেতবাসী হন) স্থগ্ডিলশায়ী হইয়াও ছুষ্ধ- 
ফেনরিভ শব্যায় শক্নন করেন এবং ছুগ্ধফেননিভ শব্যায় শয়ন করিয়াও গতি- 
শারীহদ) তখন তিনি চীরবাস হুইয়াও হুকুলধারী হন এবং ছকুলধধরী 
হুইয়াও চীরবাস হন) তখন তিনি শরীরে বিষ], পুজ ও রক্ত সাধিত 
পমেটম মাধেন এবং শরীরে পমেটম মাহিয়া ধিষঠ। মাথেন) তখন ভিনি বিপদে 
পতিত হইয়। সহান্তবদনে বিপদ আলিঙ্গন করেন, পুজশোকে কার হইলেও 
করুণাময় ঈশ্বরকে ডাকেন । আহা! নিষ্চাম ধর্পের কত গুণ! আমন 
শ্রেঠ ধর্ম ফোন দেশের কোন ভাবার দেখ| বায় ন1! মহাত্মা! ঈধা খাইদেলে' 
(উপদেশ দেন, যদি কেহ তোমার দক্ষিণ গণ্সলে আঘাত কয়েন, ভূমি তীঙায 
দিকে বাম গণ্ডষ্থল ফিরাইর! দেও। এই উপদেশ শ্রবণে আজ অনেকে, 
০18618) 679র ভূয়সী প্রশংসা করেন। বল হেছি, জীভ 
সিক্চা ধর্মে বাছ। উপদিষ্ট, তাহার বে কি ইহা তৃঘনা। হইতে পানে? ইহ. 
িফাম ধর্দের শঙ্ঠাংশের অএকাংশগ দ্ধ । ছিনি নিকামু বর্মপকা রগ; হারা? 
শি কি প্রহার করিলেও কাহার কোবোরর হর কা। ভিদি কেস কারা. 


নিফাম ধর্থ। $ 


কাতর হুবুর্ধির জন্য ছঃখ প্রকাশ করেন এবং তাহার জন্ত ঈশ্বরের দিই 
ক্ষম। প্রার্থনা ফরেন। 

শাস্ত্রে হর্বাসাদি মুনিগণের অভিসম্পাত দেখিয়৷ হিন্দুধর্মের নিন্দার 
করিও না। ব্রাহ্মণজাতি হিন্মুসমাজের মক্লোদেশেই আপনাদের সামাজিক 
্রতৃত্ব বজায় রাখিবার জন্ত এরূপ লিখিয়া যান। যিনি নিষ্কাম ধর্দপরায়গ, 
তাহার মুখ হইতে কি অভিসম্পাত নিঃহ্যত হয়? তিনি কি জালেন না' 
যদি জিহ্বার স্খলনবশতঃ অভিসম্পাতবাণী তাহার মুখ হইতে বহির্গত হয়, 
তিনি তংক্ষণাৎ মহাপাতকে পতিত হন? 





হিন্দুধর্দোর মূলবিশ্বাস ও ত্রিমুত্তি। 


ধর্থের মৌলিক মতামত লইয়! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মধ বিস্তর 
প্রভেদ। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য জগৎ আদৌ মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্ম বুঝে 
'না, কিন্তু ইহার পরিবর্তে মায়াময় মানবমনের আদর্শানুযায়ী সগ্ুণ, নিরাকার 
ঈশ্বর বুঝে। দ্বিতীয়তঃ যে ঈশ্বর বিশ্বের স্বষ্িস্থিতি-সংহারকর্তা, তিনি 
বিশ্বের অন্তরালে বসিয়!, উহ। ' হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে থাকিপ়া, এঁ সকল 
কর্ম সম্পাদন করেন। তৃতীয়তঃ তিনি মানবমনের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণে গুণাদ্ধিত, 
এজন্ত তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বমজলময়, দয়াময়, ভ্তাঁয়বান ইত্যাদি বিশেষণে 
বিভূষিত। চতুর্থতঃ প্রকৃতি দ্বিগুণাত্মিকা, সৎ ও অসৎ ) সতের রাজা ঈশ্বর 
ও অনতের রাঁজা সয়তাঁন বা আহিরমন ) সয়তান সংসারের অমন্লরাশির 
কর্তা ও ঈশ্বর ইহার মঙ্গলরাশির বিধাতা । যাহা! হউক থুষ্টাদি ধর্ম একদেশ- 
দর্শী; ইহারা ঈশ্বরকে কেবল দ্বৈতভাবে দেখে । ' ইহাদের মতে বি ও ব্রহ্গ 
পরম্পর বিভিন্ন পদার্থ। 

প্রাচাজগণ, প্রথমতঃ বিশ্বের আদিকারণ নিুণ পরব্রক্ম ভালরূপ বুঝে এবং 
ইনিই আগ্াশক্তি মায়াযোগে বঞ্ধিত হইয়া এই মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত। 
ছিতীর়তঃ এই পরিদৃশ্তমান জগৎ পরতব্রন্ের মায়াদেবীর ত্রিগুণের লীলামান্র; 
বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও সংহার ব্রিগুণের ক্রিয়ামান্র ; এজন্ত মায়াতীত, গুণাভীত 
জি হিওণানসারে বন্ধা, বিষুধ ও মহেশ্বর এই ত্রিমুত্তিতে মায়াজগতে 

নমন্তিমূর্তয়ে প্রাকৃহৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে 

ই গুণত্রয়বিভাগায় পম্চাৎ ভেদমুপেয়ুষে। (কুমার সম্ভব) 

সি পুর্বে তুমি একাত্মা, পরে গুপত্রয়ের বিভাগের জন্ত নিক 
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তৃতীযতঃ প্রকৃতি ত্রিগুণাত্সিকা এবং সংসারের যাবতীয় মঙ্গরলামঙ্গল মায়ার 
ব্রিগুণ হইতে.উৎপন্ন ; কিন্তু মায়াতীত পরবন্ধ মায়ার ত্রিগুণে নিলি্ত ; তিনি 
ংসারের মঙ্গলামঙ্গলের বিধাতা নন, তিনি ইহাদের জন্ত দায়ী নন। চতুর্থতঃ 
পরব্রহ্ম কলিষুগে মানবমনের বোধগম্য না হওয়ায় ইহার স্থানে ইহার মায়া- 
শক্তি বা ইহার মায়াময় ত্রিরপের কোন না কোন রূপ সম্প্রদায়বিশেষে পুজিত। 
শৈবদিগের ভিতর শিবই পরাঁৎপর পরতব্রহ্ম ; তাহারই আজ্ঞায় ব্রহ্ধা সৃষ্টি 
করেন ও বিষণ ইহা পালন করেন। বৈষ্ণবদিগের ভিতর বিষ্ণুই পরাৎপর 
পরব্রহ্ধ ; তাহারই আজ্ঞায় ব্রহ্মা বিশ্ব স্থাষ্টি করেন ও শিব ইহার সংহা'র করেন। 
শাক্তদিগের ভিতর মার়াঁশক্তি বা মায়াদেবীই পরক্রহ্গ ; তাঁহারই আজ্ঞায় 
ব্রহ্মা বিশ্বের স্থষ্টিকর্তা, বিষণ ইহার পালনকর্তা ও শিব ইহার সংহারকর্তী | 
আবার কেহ কেহ বলেন, মায়াতীত পরব্রহ্ধ মায়াময় ব্রহ্গারপ ধারণ করিয়া! 
বিশ্ব রচনা করেন, নায়াময় বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া বিশ্বপালন করেন এবং 
মায়াময় শিবরূপ ধারণ করিয়। ইহার সংহার করেন। মায়াতীত পরব্রহ্ম 
এখন মায়াময় মাঁনবমনের ভাব্য ন। হওয়ায়, তাহাঁর। এরূপ ভাবিতে বাধ্য । 
পাশ্চাত্য জগৎ কেন নিগুপ পরব্রহ্গ বুঝিতে অক্ষম ? যে ধর্ম সবেমাত্র 
সে দিন জগতে উখিত, সে ধর্ম যুগধর্্ানগসারে মানবমনের আধ্যাত্মিক 
অপগমনবশতঃ কি প্রক্ষারে নিগুণ পরব্রহ্গ বুঝিতে পারে ? কিন্তু প্রাচ্জগতে 
অতি প্রাচীনকাল হইতে, এমন কি জলপ্লাবনের বহু পুর্ব হইতে যোগসিদ্ধ 
মহধিদিগের মানসপটে নিগুণ পরব্রহ্ম চিরদিন প্রতিভাত এবং প্রকৃত ব্রহ্গজ্ঞান 
_মহাত্মামগ্ুলীর ভিতর চিরদিন নিবদ্ধ। দ্বাপরযুগে বা জাতীয় দ্বাপরযুগে 
মহাত্মা কষ্কছবৈপাঁয়ন ব্যাসদেব ক্রহ্মজ্ঞানের কিঞিৎ আভাস বেদাস্তে ও উপশ- 
নিষদে প্রচার করেন। তদবধি নিপুণ পরব্রন্ধের জ্ঞান প্রাচ্যগতে প্রকৃত 
জ্ঞানিদিগের ভিতর প্রচলিত । কিন্তু আধুনিক হিন্দুধর্ম বা পৌরাণিকধর্থ্ম 
যুগধর্খ্াহুসারে নিগুণ পরব্রঙ্গের স্থানে ইহার মায়াময় ত্রিমূর্তি ভালরূপ বুঝে 
এবং লোকের মনে সাত্বিকভাবের স্কুপ্তির জন্ত ইহার সাত্বিকরূপের পুজা 
বহুপ্রচলিত করে। যেমন খুষ্টাদি ধশ্ন ঈশ্বরে মানবমনের শ্রেষ্ঠগুণাবলি 
আরোপিত করিয়৷ উহাদের সম্যক অনুশীলনে চেষ্টা পায় ) সেইরূপ হিন্দুধর্্মও 
পরক্রন্মের সাত্বিকরূপের পুজার্চনা বিধিবদ্ধ করিয়। লোকের মনে সাত্বিক- 
নি 


৬৬ " _ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ভাবের: স্কুর্তি করিতে চে! পান্॥। এস্থলে প্রাচ্য ও পাশ্চত্য জগতের উদ্দেশ্য 
একরূপ। অতএব পাশ্চত্য জগতের ঈশ্বর ও আমাদের বিষু বা হরি, 
ইহাদের ভিতর কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। 

গ্রথমভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত, বিজ্ঞানের মতে জঁ্বরজ্ঞান আমাদের 
সহজ জ্ঞান বা নৈসর্ণিক সংস্কার নহে। এখনও জগতে অনেক অসভা 
মানৰমগ্ডলী বর্তমান, যাহারা, ঈশ্বর কি, তাহ! আদৌ অবগত নয় । জীব- 
জগতে এক মনুষ্য ব্যতীত অপরাপর জীবজন্ত, ঈশ্বর কি, তাহ! একেবারে 
অনবগত। বাল্যকালে অন্তান্ত সংস্কারের সহিভ আমর! ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত 
হই।” খৃষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের সহিত তথা-কথিত উন্নত একেশ্বরূবাদ জগতে 
প্রচলিত। অতএব বলা উচিত, লোকপ্রখ্যাত ঈশ্বর বা লৌকিক ঈশ্বর 
(957:501191 10010170077) 009), যিনি অন্তরালে বসিয়া! জগত স্থষ্টি ও 
পাপন করেন, তিনি মনঃকন্পিত। তুমি অবলম্বন ব্যতীত, আঁধার ব্যতীত 
এই. দুস্তর ভবসাগর পার হইতে অসমর্থ বলিম্বাই, ধন্ম তোমার মনের প্ররৃত্য- 
নুবায়ী তোমার ভেলাস্ব্ূপ ঈশ্বর দেখায়। এই পাপতাপপূর্ণ-সংসারে দুর্ব্বল 
মানবের গত্যন্তর নাই বলিয়া, তিনি প্রায় সকল দেশে নিজ মনের অভিমত 
ঈশ্বর, অবলম্বন করেন । কিন্তু বিশ্বস্ঘবে বিজ্ঞানের অজয় আদিকাঁরণ 
ও রেদ'ন্তের.নিগুণ পরব্রহ্গ, যিনি বাক্‌, মন ও ইন্ট্রিয়ের সম্পূর্ণ অগোচর, যিনি, 
আন্ভাশক্তি মারাযোগে বদ্ধিত হইয়। মায়াময় বিশ্বগ্রপঞ্জে পরিণত, তিনিই এ 
সংসাক্ষে মহাঁসত্য । কম্মিনকালে এ'মহাসত্যের খণ্ডন হইবার নয়। যাবচ্চন্ত্- 
দিবাকর এ মহাসত্য জগতে দেদীপ্যমান। “ও তৎসৎ” যে পবিত্র শব 
উচ্চারণ কিন্না অসংখ্য অসংখ্য যোগী, খষি, মহাত্মা ও পরমহংস নিজ জিন্বব। 
চিরদিন পবিজ্র'করেন, তাহাই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য । আধুনিক উল্নত. 
জড়বিজ্ঞান লৌকিক ঈশ্বরের উপর খঙ্গহন্ত;) কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান গ্রতি- 
পার্দিত পর়্ব্রক্ষের' নিকট ইহাও চিরদিন নতশির। কেন আজ সভ্যতঙ্ষ 
আমেরিকার বিজ্ঞার্নবিৎ পর্ডিতগণ থৃষ্টধ্ম্ের অনাদর করিয়া আমাদের বেদাস্ত- 
প্রতিপাঙ্গিত পরব্রন্গ সাদরে গ্রহ করেন? কেন; যে দিন পুজ্যপাদ বিবেকা- 
নন্দ্যামী' হুন্বৃভি্থারে চিকাগোসহরে বেন্গাস্তের পরত্রঙ্ধের বার্তা প্রচার করেন, 
'সকলেক্ তাহাক্ষমত আশ্রহ্থাতিশয় সহকারে'আগিঙ্গন করেন ? ্‌ 
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আমরা এ জগতে মারাজ্ঞানে অভিভূত বলিয়৷ পরব্রদ্গ কুঝিতে অক্ষম । 
সেজন্ত আমর! অনন্যগতি হইয়া নিজ মায়াময় মনের আদর্শে পরব্রদ্ষের স্থলে 
ঈশ্বর কল্পনা করিয়। ত্াহাকেই ডাকিয়া থাকি। বস্ততঃ তোমার ঈশ্বরে ও 
পরত্রঙ্গে বিস্তর প্ুভেদ। তোমার ঈশ্বর তোমার নিকট, সোমার মায়াময় 
মনের অভিমত কতকগুলি শ্রেষ্ঠগুপে বিভৃষিত, অর্থাৎ মাগ্মাগুণে গুণান্িত। 
কিন্তু যিনি পরব্রদ্ধ, তিনি মায়াতীত, গুণাতীত ও মায়াগুণে নিলিপ্ত ) 
তিনি তোমার মায়াময় মনের কদাচ ভাব্য নন। তিনি জগতের চিৎশক্ষির 
আধার এবং ইহার উপাদান সমষ্টি; তাহারই একাংশ, স্থুলন্ল্ম জগতের 
উপাদান সমষ্টি, তাহারই অপরাংশ চিৎশক্তিযোগে বিবর্তিত ও বিকশিত। 
তিনি নিরুপাধি বা উপাধিশুন্ত ) অধ্যাত্ম জগংস্থ দেবগপই তাছার চিৎশন্ভির 
উপাধি এবং স্থুলসুক্ম জগতের উপাদাঁনসমুচ্চয় তাহার অপরাৎশের উপাঁধি। 
অদ্বৈতবাদিমতে সাংখ্যকারদিগের মূলপ্রক্ৃতি ও পুরুষ, পৌরাণিক্ক নির্ুগর 
প্রধান ও পুরুষ, বৈজ্ঞানিকর্দিগের জড় ও শক্তি, সেই নিকুপাধি বর্গের উপাধি 
মাত্র এবং ব্রহ্গ ও বিশ্ব এক পদার্থ। কিন্তু দ্বৈতবাদিমতে পরব্রহ্ম বা ঈশ্বর 
স্বর্গের একদেশবাসী বা জগতের অন্তরালবাসী এবং উপাদান ও নিশ্খীতা, ব৷ 
বিশ্ব ও ব্রহ্ম বিভিন্ন পদার্থ । খুষ্টাদি ধর্ম ঈশ্বরকে কেবল ছৈতভাবে দেখিয়! 
ঈশ্বর সম্বন্ধে মহুত্্রমে পতিত । কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের প্রকৃত “মাহাত্ম্য 
এই যে, ইহ! ঈশ্বরকে ল্রকলভাবে দেখে, অদ্বৈতভাবে যেরূপ দেখে, দ্বৈতভাবেও 


সেইরূপ দেখে । এজন্য পরব্রহ্গের স্বরূপনির্দেশে এ ধর্ম অনান্য ধর্শপেক্ষা, 


এত আধিক অগ্রসর । 
ঈশ্বরের স্বরূপনির্দেশে পাশ্চাতা জগৎ মহৎ বিভ্রাটে পতিত । হারা 
অসপ্পুর্ণ ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন মানবম'নের অসম্পূর্ণ ও বিরুদ্ধ গুণাবলি "ঈশ্বরে 


'সারৌপিত করিনা পরক্রদ্দের প্রকৃত অবমানন! করেন। তাহাদের ঈশ্বর 


তাহাদের নিকট সর্বশক্তিমান অথচ অঙ্জলময়, দক্মাময় অথচ -লযায়ধান। 
এইরূপে মানবমনেন্ন বিরুদ্ধগুণাবলি ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাহারা তাহা; 
প্রতি একপ্রস্কার বিজপ কফরেন। তীহাঁদের মহৎ ভ্রমবশতঃ তীহাদেরঃ 
পুজ্যতম 'আধুন্বিক উপ্ত জড়বিজ্ঞান এখন তাহাদের সেই ঈশ্বরের স্বরূপ 
অস্তিত্ব “প্রকাশ্যন্ভাবে খণ্ডন করে। কিন্তু সনাতন-হিন্দুধর্্ের 'প্রন্কৃত 


৬৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দধর্থা 


এই যে, এ ধর্ম অসম্পূর্ণ মানবের কতকগুলি অসম্পূর্ণ গুণ পরত্রন্মে আরোপ 
করিয়া তাহার অবমানন! করে না। হিন্দুর নিকট এ জগতের যাহা কিছু 
শ্রেষ্ট.ও নহামহিম, তাহাই বরহ্ষের বিভৃতিজ্ঞানে চিরদিন পৃজিত। 
যদ্যদ্বিভতিমৎ সত্বং শ্রীমদুর্জিত মেব বা 
তত্তদেবাবগঙচ্ছ ত্বং মম তেজাংশসম্তবম্‌। গীতা । 
“এ সংসারে যে যে বস্ত পশ্বর্যসমন্থিত, গ্রীধুক্ত ও প্রভাববলে শ্রেষ্ট, তাহাই 
আমার তেজাংশে জাত জানিবে।” ্‌ 
এ কারণ হিন্দুধশ্থ লোৌকশিক্ষার জন্য অলৌকিকগুণসম্পন্ন মানবকে 
ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পুজা করে এবং তাহাকে জনসাধারণের নিকট আদর্শ 
স্বরূপ দেখায়। যে স্থলে খৃষ্টাদি ধর্ম লোক শিক্ষার জন্য অসম্পূর্ণ মানবগুণ 
অনন্তগুণিত করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করে, সে স্থলে হিন্দুধর্ম লৌকবিশেষে 
অসাধারণ গুণের বিকাশদর্শনে তাহার গুণরাশি সম্যক প্রকাশ করতঃ 
সাধারণের নিকট তীহাকে ইঈশ্বরাবতার বলিয়! দেখায়। এ স্থলে সমাজের 
মঙ্গলের জন্য যে ধর্ম যে পথ দেখিতে পায়, সে ধর্ম সেই পথে সকলকে চালায় । 
এ স্থলে সকল ধর্মের উদ্দেশ্য এক বটে? কিন্তু হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, 
ইহার প্রদশিত পথটী সহজ ও সুগম । 
সেইরূপ যে স্থলে নিরাকারবাদী খুষ্টাদি ধর্ম অসম্পূর্ণ মানবমনের কতক- 
গুলি অসম্পূর্ণ গুণাবলি লইয়! নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার মূর্তি নিজ মনের 
আদর্শে নির্মাণ করে ও তাহাকে মনোগ্রা করে, সে স্থলে সাঁকারবাদী হিন্দু- 
ধর্ম জড়জগতের কতকগুলি মনোরম বস্ত লইয়া ঈশ্বরের সাঁকারমূর্তি নিজ 
শরীরের আদর্শে নির্মীণ করে ও তাহাকে সম্যক ইন্্রিয়গ্রাহ করে। এ স্থলেও 
সমাজের মঙ্গলের জন্য যে ধর্ম যে পথ বুঝিতে পারে, সে ধর্ম সেই পথে মক- 
লকে লইয়া! যায়। এ স্থলেও সকল ধর্মের উদ্দেশ্য এক বটে? কিন্তু হিন্দু ধর্মের 
শ্রেষটত্ব এই যে, ইহার প্রদর্শিত পথটা সকলের নিকট সহজ ও স্থগম। 
ইতিপূর্বে উল্লিখিত, পাশ্চাত্যজগতে গ্রকৃতি দ্বিগুণাত্মিকা, মঙ্গলের রাজা 
ঈশ্বর ও অমঙ্গলের রাজ! সয়তান। সয়তান ঈশ্বরের চিরশক্র ও উভয়ে 
চিরদিন ঘোরতর সংগ্রামে লিণ্ু) পরিশেষে সয়তান ঈশর কর্তৃক স্বর্গরাজ্য 
ঈহইতে বিতাড়িত হুয় এবং . এই পৃথিবীতে পাপতাপ আনয়নপুর্বক ঈশ্বরের 


হিন্দুধন্মের মূলবিশ্বাস ও ত্রিমুত্তি। ৬৯ 


শাস্তিরাজ্য ধ্বংস করে। বোধ হয়, সয়তানের ভয়ে ঈশ্বর বেচারি চিরদিন 
ভীত ও ত্রস্ত। সংসারের. অমঙ্গলরাশি অধিক? সুতরাং সয়তান ঈশ্বর 
অপেক্ষা অনেক স্থলে অধিক বলবান ও ক্ষমতাশালী । জগতে ধর্মই পরিশেষে 
জয়লাভ করে; ইহাতে বোধ হয় ঈশ্বর বেচারি দীন হীন ধাম্মিকের ন্যায় 
"” অতি সন্তর্পণে ও অতি সাবধানে চলেন, তাহাঁতেই তিনি পরিশেষে জয়লাভ 
করেন। বোধ হয়, সয়তাঁনের দুফম্্রবশতঃ ঈশ্বর বেচারির শাস্তি নাই, স্বস্তি 
নাই, আরাম নাই; চিরদিনই তিনি সয়তানকে পরাস্ত করিবার জন্য অশেষ 
চিন্তার চিস্তিত। * যাহা হউক, সয়তানের অস্তিত্ব মানাতে পাশ্চাত্যক্ষগৎ 
ঈশ্বরের বে কিরূপ অবমাননা করে, তাহা এ স্থলে বর্ণনাতীত। 
অপরপক্ষে প্রাচ্যজগৎ (হিন্দু ও বৌদ্ধধন্ম্র ), এ বিষয়ে অধ্যাস্মবিজ্ঞানের 
স্থবিমল জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়! কোনরূপ বিভ্রাটে পতিত হয় নাই। বিশ্বের 
অজ্জেয় আদিকারণ পরব্রহ্ম মায়াতীত ও গুণাতীত ; মায়ার ত্রিগুণবশতই এ 
ংসার এমন মঙ্গল।মঙ্গলে পুর্ণ পরক্রন্মের সহিত এ সকল মঙ্গলামঙ্গলের 
কিছুমাত্র সংঅব বা! সম্বন্ধ নাই। 


নাদত্তে কম্তচিৎ পাপং ন চৈব সুুরূতং বিভুঃ 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্ত্তি জন্তবঃ | গীতা । 


“ঈশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না। সকলে 
মায়াজ্ঞানে অভিভূত, তজ্জন্য তাহার! ঈশ্বর সম্বন্ধে মোহান্ধ ।” 

যাহা! হউক, সনাতন হিন্দুধর্ম পরব্রহ্মসন্বন্ধে যে সকল মহা! সত্য প্রকাশ 
করে, তাহ! ধন্মজগতের অমুল্যনিধি। জ্ঞানশক্তি থাকে; স্বধর্থের ব্রহ্ধতত্ব 
বুঝিয়। জ্ঞানশক্তি চরিতার্থ কর। বোধশক্তি থাকে, ক্রধন্মপদিষ্ট তবজ্ঞান 
উপলব্ধি করিয়া মানবজন্ম সার্থক কর। এখন দেখ, তোমার হেয়, অপদার্থ, 
পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম জগতে কতদূর শ্রেষ্ঠ! কি পরিতাপের বিষয় ! লোকে 
এখন স্বধর্থের প্রকৃত মর্যাদা বুঝিতে অক্ষম ! ' 

হিন্দুধর্ম যে ব্রন্ষাবিষ্মহেশ্বর পরব্রদ্গের মায়াময় ত্রিমূর্তি দেখা যায়, ইহা- 


পপ পাপা পপ অপ পপ পা 





স্পস্ট 


* এ স্থলে পাঠকতর্গ "আমাদিগকে মাপ করিবেন, খুইধশ্মের দোষ দেখাইবার জন্য 
ঈশ্বরের প্রতি এরপ ব্যঙ্গ্যোক্তি কর] হইল। 


/শ৩ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


রাও কি সত্য? পয়ব্রক্ম যেমন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাঁসত্য, ইহার মায্মাশক্তি 
এবং মায়ার ত্রি€ুণও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য । খুষ্টাদি একদেশদর্শী ধর্ধ ইহা- 
দিগকে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া ইহারা যে মিথ্যা, তাহ! কদাচ হইতে পারে 
না। মায়াতীত পরব্রহ্ম ইহার আগ্ভাশক্তি মায়াযে।গে এ সংসারে বর্ধিত ও 
বিবন্তিত। মায়াখক্তি আবার ইহার ত্রিগুণান্ুস।রে ত্রিশক্তিতে বিভক্ত | স্যাষ্টি- 
'স্থিতিসংহার এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই সংসারের চরমাদ্ ও প্রধান ক্রিয়া। এই ত্রিবিধ 
ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ক্রিয়া জগতে আঁর নাই। এই ত্রিৰিধ ক্রিয়া- 
সাধনে পরব্রহ্মের বা মায়ার ত্রিশক্তি সদা নিযুক্ত । তন্মধ্যে জগতের স্থষ্টিতে 
পরবন্ধের স্থষ্টিশক্তি, ইহার পালনে তীহার স্থিতিশক্তি ও ইহার বিনাশে তাহার 

ংহারশক্তি নিযুক্ত । আবার ইহার স্থষ্টিতে মায়ার রজোগুণ, ইহার পালনে 
মায়ার সত্বগুবৰ ও ইহার বিনাশে মায়ার তমোগুণ প্রকাশিত । অতএব রজঃ- 
প্রধান, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম। পরক্রন্মের স্ৃষ্টিশক্তির প্রতিনিধি, অথবা যে সকল 
দৈবশক্তি বা! দেবতা সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত, উহাদের -সমষ্টিই সৃষ্টিকর্ত। ব্রহ্মা! ) 
সত্বপ্রধান পালনকর্তা বিষণ পরব্রন্ষের স্থিতিশক্তির প্রতিনিধি, অথবা যে 


সকল দৈবশক্তি বা দেবত। বিশ্বপালনে নিযুক্ত, উহ্বাদের সমষ্টিই পালনকর্তা - 


বিষ) সেইরূপ তমঃ প্রধান সংহারকত্তা শিব পরব্রহ্মের সংহারশক্তির প্রতি- 
নিধি, অথবা যে সকল দৈবশক্তি বা দেবতা সংহারক্কিয়ায় নিযুক্ত, উহাদের 
সমষ্টিই সংহারকত্তা শিব। উপরোক্ত ত্রিশক্তির কাধ্যবশতঃ সনাতন হিন্দু- 
ধর্ম 'মারাতীত পরুব্রদ্ষেকে মারাময় ত্রিমুত্তিতে বিভক্ত করিয়! মায়াময় মানব- 
মনের ধেয় করে। একেশরবাদ্বিগণ উপরোক্ত ত্রিশক্তির ক্রিয়া! একাধারে 
একেশ্বরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত বটেই কিন্তু তাহার! এ্রশ্বরিক গুণপ্রকাশে 
সময়ে সময়ে মহৎ বিভ্রাটে পতিত। 


সকল ধর্দেই তরিমূর্ভি দেখা যায় যথা £-_ 


হিন্দুধশ্ম ব্রহ্ধা, বিষুট ও মহেশ্বর। 
থৃষ্টধর্দ পিতা-পরমেশ্বর, পুভ্র-পরমেশ্বর. ও কপোতেশ্বর । 
(9৫716 চ89)217) 9090 0755 5০00. [7191 00105. 


বৌদ্ধধর্থ্ম বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গ। 
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হিন্দুধর্মের মূলবিশ্বাস ও তরিমুত্তি ৭১. 


প্রকৃতি ত্রিমুণ্তিতে বিভক্ত । 


প্রকৃতি পুরুষ, ও বিশ্ব। 
মাতা পিত। ও পুজ। 
শব্বব্রহ্ম পরব্রহ্ম ও বিরাজ । 
মানবদেহ ত্রিমুর্তিতে বিভক্ত। 
স্থলশরীর, লিঙ্গশরীর, ও সুন্ছুশরীর । 
দেহ মন ও আত্ম। ৷ 


অতএব পরব্রহ্দও এ জগতে ত্রিমুত্তিতে বিভক্ত । 

1105 10605 15 01095 10008850 10 15 1001010)69, [115 100910)0908555 

1615 6৮০] 109,0565561105, 
| 9৪724 £)007776. 

“পরব্রহ্ম অনন্ত, এজন্য তিনি একমেবাদ্ধিতীয়ং তিনি সদ! প্রকাশমান 
ও পরিবর্তনশীল, এজন্য তিনি ত্রিমূর্তিধারী |” 

প্রত্যেক ধর্ম নিজ নিজ উপান্ত ত্রিমূর্তির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করে। কিন্তু 
যখন ত্রিমুর্তি সকল ধর্মে দেখা যায়, তখন ইহ যে জগতের অবিনাশি মহাসত্য, 
তদ্বিষয়েঁ কোন সন্দেহ নাই। অতএব হিন্দুধর্মের ত্রিমুর্তিও পরব্রন্ষের স্তায় 
জগতের মহাসত্য । 

এস্থলে একেশ্বরবাদ্ী "বলেন, এ জগতে এক ঈশ্বর সত্য, তপ্ডিন্ন সকল 
দেবতাই অলীক ) অতএব হিন্দুধর্মের ত্রিমূর্তিও অলীক । যিনি ০ুপ্রককৃত 
হিন্দু, তিনি প্রত্যুত্তর দেন, এ জগতে যেমন পরক্রহ্ম সত্য, তাহার প্রতিনিধি 
স্ব্ূপ দেবগণ ও তেমনি সত্য ; অত্রএব ধর্মের ত্রিমুর্তি কাচ মিথ্যা! হইতে 
পারে না। পাশ্চাত্যজগতের ঈশ্বর ও সয়্তান যেক্গপ সত্য, প্রাচ্যঙঅগতের 
ঙ্ষাবিঝুধামহেশ্বর্ঞ৪ সেইরূপ সত্য। যেমন পাশ্চাত্যগতে লোকে ঈশ্বর, 
ও সম্মতানের অন্তিত্বে বিশ্বাস করিরা উহ্বাদ্দিগকে জীবস্ত ও জাগ্রত জ্ঞানে 
সত্য ভাবে; সেইন্সপ প্রাচ্য জগতেও লোকে ব্রক্ষাবিষুমহেশ্বরের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করিরা .উহাদিগকে জীবন্ত ও জাগ্রত জ্ঞানে সত্য ভাবে'। কিন্তু 
যথার্থ বলিতে কি, এ্রেই পাঁচন্ধপ সেই মান্নাতীত পরক্রহ্মের মায়াঁরূপ মাত্র, 
অথচ.ইহারা এই মানামক্সলংসারে মায়ামুগ্ধ মানবমনের নিকট মহামত্য। 


4২ বৈজ্ঞানিক হিন্ৃধর্ব। 


যাহ। হউক, খুষ্টানদিগের ঈশ্বর ও সয়তান তাহাদিগের নিকট যেরূপ 
সত্য, আমাদের ব্রহ্গ! বিষুণ মহেখর আমাদের নিকটও সেইরূপ সত্য। 
তাহাদের ঈশ্বর তাহাদের নিকট যেরূপ সত্য, আমাদের পরক্রহ্ধ নকলের 
নিকট" তদপেক্ষা অধিক সত্য। তাহাদের সয়তান যদি আমাদের নিকট 
মিথ্যা হয়, আমাদের ব্রন্ধাবিষুণামহেশ্বরও তীহাদের নিকট মিথ্যা । যদি 
একজন খুষ্ঠীন বলেন, আমাদের ঈশ্বর ও সয়তান সত্য, আর তোমাদের 
ত্রিমৃত্তি মিথ্যা, তখন আমরা সাহস্কারে ও সগর্কো বলিব, আমাদের পরত্রহ্ম 
ও ইহার ত্রিমুত্তি সত্য, আর তোমাদের ঈশ্বর ও সয়তান কল্পনাপ্রস্থত। যদি 
খৃষ্ঠান বলেন, এ জগতে সকলেই ঈশ্বর মানেন, ঈশ্বর কদাচ মিথ্যা হইবার 
নয়) তখন আমরা প্রত্যুত্তর দিব, লোকে মায়াতীত পরব্রহ্ম বুঝিতে পারে 
না বলিয়৷ ইভাঁর পরিবর্তে ঈশ্বর মানে এবং ত্রিমুর্তিও সকল ধর্মে দেখা 
যাক, তবে ইহাও কদাঁচ মিথ্য। হইবার নয় । 

ধর্মজগতে বিশ্বীস সকল বিষয়ের মুলাধার। অন্ধ বিশ্বাসই চিরদিন 
ধর্দ্দজগৎ চালিত করে । ধাহাঁর মনের যেরূপ বিশ্বাস, তিনি তদনুসারে চালিত । 
ইহাতে তোমারও কথা খাটে না, আমারও কথা খাটে না। লোকে বৃথা 
"ধর্মের মতামত লইয়া! বাকৃবিতগ্ডাক় প্রবৃত্ত । যথার্থ বলিতে কি, সকলেই এক 
পথের পথিক এবং এক উদ্দেগ্তসাধনের জন্ত তৎপর ) কেবল মাত্র তাহার! 
বিভিন্নমার্গ অবলম্বন করিয়া, গন্তব্যস্থলে পৌছিতে চেষ্টা করে। 


দ্বৈতবাদ ও অদৈতবাদ । 


ঈশ্বরসন্যন্ধে পৃথিবীতে উপরোক্ত ছুইটি মত চিরদিন প্রচলিত। 
এস্থলে ইহাদের গুণাগুণ বিচার করা অত্যাবশ্যক । প্রথম মতঙ্জি খৃষ্টান. প্রভৃতি 
নিরাকারবাদিগণের ও দ্বিতীয় মতটি হিন্দু প্রভৃতি সাকারবাদিগণের। দ্বৈতবাি- 
দিগেষ মতে ঈশ্বর বা আঙ্টা, বিশ্ব বা কৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং তিনি 
বিশ্বের অন্তরালে বসিয়া ইচ্ছা ও বুদ্ধিযোগে কতকগুলি উপাদান লইর! 
ইবখখ রচনা, করেন যেমন. কুস্তকার মৃত্তিকাদি'লইয়! 'ঘটাদি প্রস্তুত কনে, 
সেইরূপ ইঈশ্বরণ্ড কতকগুলি উপাদান লইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন? ইহাদের 


দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ ৭৩ 


মতে ঈশ্বরের সহিত বিশ্বের কদাচ তুলন। হইতে পারে না। কোথায় 
বুদ্ধিবিশিষ্ট, অনস্তগুণান্িত ও অনস্তজ্যোতিস্বরপ পরমেশ্বর, আর কোখায় 
একট! সামান্য হেয়, অপদার্থ, অচেতন জড়পদার্থ! ইহাদের তুলনা কি 
কদাচ সম্ভব? তাহার সাক্ষ্য দেখ, কোথায় অশেষ কৌশলোতভাবিনী মানব- 
শুদ্ধি, আর কোথার নই বুদ্ধিবিরচিত একট। যহ্সামান্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম 
বন্ত্রবিশেষ ! যেমন দেহনিবদ্ধ আত্ম! ও স্থুলদেহ, উভয়ই সম্পূর্ণ পৃথক ) একটি 
অবিনশ্বর, অতীন্দ্রির, সুক্্াতিস্ক্ম চৈতন্যন্বরপ ; আর অপরটি নশ্বর, স্কুল, 
ইন্দরিয়গ্রাহথ ও সামান। গড়পদার্থে নিশ্মিত) সেইরূপ পরমাত্মার সহিত এ স্থুল- 
জগতের সবন্ধও তনন্ুপ। থে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এক সামান্য কটাক্ষপাতে 
এমন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্থজন করিতে পারেন, তাহার সহিত কি এই নগণ্য. 
পৃথিবীর একখগ্ড শিলার তুলন। হইতে পারে ? অথবা একখণ্ড শিল! দিয়া কি 
তাহাকে প্রকাশ কর। যাইতে পারে? বে চৈতন্যময় ঈশ্বর অনস্ত ব্রহ্গাণ্ডে 
দেদীপ্যমান থাকিয়া! ইহাকে এমন স্থশৃঙ্খলতাগ সহিত ও এমন সামঞ্জন্তে চালান, 
তাহার সহিত কি একট। অচেতন জঁড়পদার্থের তুলন। হইতে পারে ? অতএব 
একখগ্ড জড়পদার৫থকে সেই স'্নশক্তিমান ঈশ্বর ভাবিরা পুজ। করা কি মূর্খতার 
কর্ন, কি অজ্ঞতার কমন? ধাহা?র। নির্বদ্ধিতাবশতঃ এরূপ পুজা করেন, তাহার! 
ঈশ্বরের কতদূর অবমানন! করেন, তীহার প্রশীশক্তি কতদূর খর্ব করেন! 
এ কারণ দ্বৈতবাদ্িগণণচিরর্দন নিরাকারোপাসক এবং তাহার সাকারোপাস- 
নাকে অপদার্থ পৌত্তলিকতা জ্ঞানে চিরদিন মস্তরের সহিত ঘ্বণা করেন | 

'মপর পক্ষে ধাহার1 অদ্বৈতবাদী, তাহারা বলেন, ব্রন্ধে ও বিশ্বে, শষ্ঠায় 
ও স্ষ্টিতে কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাই 7? একই ব্রহ্ম বদ্ধিত হইয়! ব! প্রপঞ্ধীকৃত 
হইয়া বিশ্বরূপে পরিণত । তাহাদের মতে অনস্ত বিশ্বই .পরব্রহ্গের বিরাটরপ, 
এই প্রত্যক্ষ পৰিদৃশ্তমান জগৎ সেই অব্যক্ত, অনির্দিশ্ত, নিগুণ পরবন্ষের 
অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট দেহ। জগতের প্রত্যেক পদার্থে ও প্রত্যেক জীবে 
পরব্রদ্ধের চিৎশক্তির কণ। যে কেবল অস্তমিহিত, তাহা! নহে; জগতের 
প্রত্যেক পরমাণুতে ও প্রত্যেক জীবাণুতে যে কেবল এ্রশীশক্তির পূর্ণ বিকাশ, 
তাহ! নহে; কিন্তু জগতের প্রত্যেক পদার্থ ও প্রত্যেক জীব সেই অব্যক্ত 
পরব্রন্মের ব্যক্তরূপ বা ব্যক্তমূর্তি। অতএব তাহাদের মতে একট যৎসামান্তয 


৩ 


৭৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


জড়পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করায় কিছুমাত্র দোষ নাই; অথবা ষে 
বস্ততে, জীবে ব! মানবে প্রণীশক্তির অধিক বিকাশ, তাহাকে পরব্রদ্ধ ভাবিয়া 
পূজা করায়ও কিছুমাত্র দোষ নাই। ইতবাদিগণ আপনাদের বুদ্ধি ভ্রংশ- 
বশতঃই ভাবেন, এবধপ করাতে পরব্রন্ধষের অবমাননা কর] হয় ও তাহার 
ব্রণীশক্তি খর্ব কর। হয় । 

এখন বিচার করিয়া দেখা! উচিত,_-উপরোক্ত ছুই মতের মধ্যে কোন্‌ 
মতটি অধিক প্রশস্ত ও যুক্তিসঙ্গত। অধ্যাত্মবিজ্ঞান চিরদিন সংসারে 
অদ্বৈতবাদ প্রচার করে এবং দ্বৈতবাদকে লৌকিক মত বলিয়া উপেক্ষা 
করে। ইহার প্রিয়শিষ্য বেদান্তদর্শনও চিরদিন অদ্বৈতবাদেরই সম্যক 
পোষকতা করে। বিজ্ঞান যেমন লৌকিক ঈশ্বরের উপর খঙ্জাহস্ত, যে 
লৌকিক দ্বৈতব'দ হইতে লৌকিক ঈশ্বর উদ্ভূত, তাহার উপরও ইহ! তেমনি 
খড়ীহস্ত । 

মানবমনের প্রকৃতি যেনধপ, তাহাতে আমর! সচরাচর ভাবিয়া থাকি, 
মন ও শরীর স্বতন্ত্র বস্ত ; মন সুক্ষ ও চৈতন্তময়, আর শরীর স্থল ও অচেতন । 
চৈতন্তময় মন বা আত্ম যতদিন জীবদেহে বর্তমান, ততদিন দেহ চৈতন্তমর 
ও নানা কর্মে ব্যাপৃত। যেদিন আত্ম! শরীর হইতে বিছ্যুত, শরীরও সেই 
দিন জড়পদার্থের স্তায় অচেতন। এই লৌকিক বিশ্বাস অন্গুসরণ করতঃ 
আমর সচরাচর ভাবিয়া! থাকি, যে স্থূল ও অচেতন জড়জগৎ আমাদের 
চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ, শরীরস্থ আত্মীর স্াযস ইহারও এক চৈতন্যময় অধিষ্ঠাত৷ 
বর্তমান, তিনিই ইহার পরমাত্ম। পরমেশ্বর, ইহার জষ্টা ও পাতা । যেমন 
মন শরীর হইতে পৃথক, পরমাত্নাও সেইরূপ জগৎ হইতে পৃথক । অতএব 
দ্বৈতবাদী ভাবেন, পরম পিতা পরমেশ্বর জগতের অন্তরালে বসিয়া! ইহার 
স্থষ্টি ও পালন করেন এবং তাহাকে তিনি স্বীয় মনের ০প্রকৃতি অনুসারে 
ভাবিয়া আপনাকে প্রবোধ দেন। এজন্ত তাহার ঈশ্বর তীহার নিকট 
সর্বশক্তিমান, দয়াময় ও সর্ববমজলময় । | 

এখন জিজ্ঞান্ত, মন ও শরীর পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, বস্তুতঃ 
উহার কি পৃথক? প্ররুতি-পুস্তক অধ্যয়ন করিলে আমরা স্পট বুঝিতে 
পারি ঘষে, প্রকৃতি জগতে জড় ও শক্তি অবিভাজারপে সম্মিলিত ও একত্রী- 


দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ ৭৫ 


কৃত; জড় ব্যতীত শক্তির অস্তিত্ব নাই, বিকাশ নাই এবং ইহার! কাচ 
পৃথকভাবে অবপ্থিতি করিতে পারে না। সেইন্প জীবদ্দশায় মন ও দেহ 
অবিভাজ্যর্ূপে ও অভিন্নভাবে জড়িত ও মিলিত ; দেহ ব্যতীত মনের অস্তিত্ব 
নাই, স্কৃপ্তি নাই, বিকাশ নাই, স্থল মন্তিফই ক্স মনের যন্ত্র এবং মস্তিফ 
হইতেই ইহা উপজাত। অতএব বল! উচিত, বিশ্ব ও ব্রহ্ম অবিভাগ্যব্ধপে 
মিলিত ও একত্রীকৃত। যদি বিশ্ব ব্রন্দের উপাদান সমষ্টি ও ব্রহ্ম বিশ্বের 
চিৎশক্তির সমষ্টি হয়, উভগ্মেই পরস্পর অবিভাজ্যপ্ূপে মিলিত ও জড়িত। 
স্থতরাং দ্বৈতবাদ অপেক্ষা অদ্বৈতবাদ যে অধিক যুক্তিসঙ্গত, তাহাতে 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

আরও দেখ, জগতের ষাঁবতীয় পদার্থ অস্তনিহিত শক্তিবলে বিবর্তিত, 
বিকশিত, পরিবর্তিত ও স্ফুরিত, কদাঁচ বহির্দেশস্থ চিৎ্শক্তি ইহাকে বহির্দেশ 
হইতে পরিচালন করে ন।; অতএব আমাদের কদাচ ইহা ভাঁবা উচিত নয়) 
যে বহির্দেশস্থ বা অন্তরালস্থ ঈশ্বর বহির্দেশ হইতে জগৎ পরিচালন করেন। 
অতএব যে দ্বৈতবাদী ভাবেন, অন্তরাঁলস্থ ঈশ্বর এ জগৎ স্থটি ও পালন 
করেন, তিনি প্রকৃত তত্বজ্ঞ নন। 
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“মানবের প্রককৃততত্বজ্ঞান বহির্দেশস্থ শরীরী ঈশ্বর অস্বীকার করে।” 

অধ্যাত্মবিজ্ঞান উপদেশ দ্রেক্স, ঘিনি বদ্িত হইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চে 
পরিণত, তিনিই ব্রহ্ম; তিনি ইহার উপাদান সমষ্টি, তিনিই ইহার চিৎশক্তির 
আধার ? তাহারই একাংশ বা উপাদান সমষ্টি তাহারই অপরাংশ বা চিৎশক্তি- 
যোগে বিবন্তিত ও স্ফুরিত। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই 7 স্থুল 
বল, সুক্ষ বল, জড় বল, শক্তি বল, জ্ঞান বল, অজ্ঞান বল, সকলই ব্রহ্ম । 
অতএব ইহার মতে ব্রন্গে ও বিশ্বে কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাই এবং অদ্বৈতবাদ্দই 
জগতের মহাসত্য। বেদান্তদর্শন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জ্যোতি পাইয়া অদ্বৈত- 
বাদই চিরদিন হিন্দু জগতে প্রচার করে। অদ্বৈতবাদ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের 
মাহা সত্য বলিয়াই হিন্দু আপনাকে “সোহ্হম্” এবং তোমাকে “তত্বমসি” 
বলেন এবং যোগী আপনাকে প্হংস* বা “অহংস* বলেন। অদ্বৈতবাদ 


৭ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহা সত্য বলিয়াই, হিন্দু বে স্থলে এ্রশীশক্তির অধিক 
বিকাশ দেখেন, সেই স্থলেই তিনি ভক্তিভাবে প্রণত হন 3 যে মানবে 
্রণীশক্তির অধিক বিকাশ দেখেন, তাহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে তিনি নিজ 
জীবনের আদর্শ করেন। অদ্বৈতবাদ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাঁসত্য বলিয়াই 
হিন্দু একথণ্ড শিলাকে ব্রন্গজ্ঞানে পূজা করুন বা! মৃত্তিকাদি লইয়৷ তাহার 
প্রতিম! নির্মীণপুর্বক পূজা করুন, কিছুতেই তিনি দোষের ভাগী হন না। 
ইহাতে নিরাকারবা।দগণ যতই কেন তাঁহার উপর উপহাস বা বিন্রপ করুন 
না, তিনি তীহাদের কথার দৃকৃপাত করেন না) কারণ তিনি বেশ জানেন 
যে তিনি তাহাদের অপেক্ষা সত্যপথে অধিক অগ্রসর ৷ 

কোন কোন দাশনিক পুত বলেন, দৃশ্য ও দ্রষ্ট। পৃথক হইলেও বস্ততঃ 
উহারা এক । দৃশ্যটি দ্রগ্টার চৈতন্তের বিকার বা রূপান্তর মাত্র) অধ্যাস- 
বশতঃ আমর। উহ্বাদগকে স্বতন্ত্র দেখি বটে, কিন্তু উহার৷ এক । যে বুক্ষটি 
তুমি দ্শন করিতেছ, উহা! তোমার চেতন্তের কপাস্তর মাত্র) কিন্তু অধ্যাস 
বশতঃ তুমি উহাকে মন হইতে পৃথক্‌ দেখ। মায়ামুগ্ধ বলিয়া সকলে এ্রন্প 
দেখিতে বাধ্য । জগতের ঘাবভার বস্তুর এইরূপ অধ্যাস আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। 
এই প্রকৃতিসিদ্ধ অব্যাসবশতঃ আত্মার আ.মত্বজ্ঞান বৈশেষিক ও জগতের যাব- 
তীয় পদার্থের জ্ঞানও উহ! হইতে স্বতন্ত্র । এই প্রকারে আমাদের জ্ঞান জন্মে, 
আমি যেমন জগৎ হইতে পৃথক, ব্রহ্মও তেমনি বিশ্ব হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। 
এই প্রকারে দ্বৈতবাদ জগতে উদ্ভূত ; কিন্তু বার্থ ভাবিতে গেলে ব্রহ্ম ও বিশ্ব 
এক পদার্থ; উহাদের ভিতর কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। অতএব অদ্বৈতবাদই 
জগতের মহাপত্য । 

যাহা হউক, অবৈতবাদ সত্য হউক, দ্বৈতবাদ সত্য হউক, সনাতন হিন্দু- 
ধর্দ্ের প্রকৃত মাহাত্ম্য এই ে, এ ধর্ম ব্রহ্মকে অদ্বৈত ও দ্বৈত, উভয়ভাবেই 
দেখে। একজন হিন্দু ঈশ্বরকে দ্বৈতভাবে দেখেন বলিয়া, পরক্রহ্ষের সাত্বিক- 
রূপ বিষ্ণু বৈকু্টবাসী ও তীহার পুর্ণাবতীর শ্রীহরি গোলকবাসী। তিনি ব্রহ্গকে 
অদ্বৈতভাব দেখেন বলিয়।, অস্তে নিব্বাণলাভই তাহার ধন্মসাধনার চরমফল 
এবং জীবদ্দশায় তিনি অপার ভক্তিযোগে তন্রখ্থলাভে একান্ত প্ররাসী। 
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সাকার ও নিরাকার উপাসন]। 
পৃথিবীতে এখন ছুই প্রকার উপাঁসনাপদ্ধতি প্রচলিত) তন্মধ্যে থৃষ্ট ও 


মুসলমান ধন্্ নিরাঁকারোঁপাসক এবং বৌন্ধ ও হিন্দুধম্ম সাকারোপাসক। 
এই ছুই উপাসনা পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করিবার পুর্বে, উপাসনার 
উদ্দেশ্য কি, ইহাতে মানবমনের কি কি উপকার, তদ্িষয় আলোচন করা 
উচিত । ্‌ 

মানবমনের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমর! বাহার নিকট কোনরূপ 
মহোপকারের্‌ জন্য ক্ৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহার নিকট আমরা মনের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ন| করিয়া থাকিতে পারি *না। যে পরম কাঁরুণিক 
পরমেশ্বর বা যে সকল দেবতা হইতে সংসারের অশেষ ভোগ্য বস্ত লাভ 
করতঃ আমরা পরমস্থুখে কালধাপন করি, তাহার নিকট বা তাহাদের 
নিকট আমর! অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ; মনের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
দেখাইবার জগ্তঠই আমরা তাহার আরাধনা ও উপাসন বা তাহাদের পৃজ! 
ও অচ্চনা করি। এস্থলে বাহার! নিরাকারোপাসক, তাহার। নিজ মনের 
প্রকৃত্যন্থ্যারী কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণাবলি লইয়া! নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার 
প্রতিমূর্তি নির্মাণ করতঃ কতকগুলি ভক্তিব্যঞ্রক কথার তাহার আরাধন! 
করেন; আর ধাহারা সাকারোপ।সক, তাহারা আপনাদের প্রতিমূর্তি 
অন্্সারে পুজ্য দেবতাদ্দিগের মনোভিমত প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন এবং 
সংসারের নানা উৎকৃষ্ট দ্রব্যের আরোোজন করতঃ অপারভক্তির সহিত 
এ সকল নিবেদন করিয়া তাহাদের পুজা ও অচ্চনা করেন। এস্কলে 
উভয়েই নিজ মনের কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করেন বটে; কিন্ত বিনি সামান্ত 
কথ। অপেক্ষ। কাধ্যতঃ কৃতজ্ঞতা দ্রেখান, তাহারই-কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ গ্রশৎস- 
নীয়। যাহা হউক; কৃতজ্ঞতা প্র কাশই উপাসনা ব৷ পুজার প্রথম 
উদ্দেশ্য । 

মানবমনের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনই উপাসনার দ্বিতীয় উদ্দেস্ত। যে 
মানব সংসারে চতুর্দিকে অশেষ পাপতাপের মধ্যে অবস্থিত, ধাহার ছূর্বল মন 
সদ। পাপগ্রলোভন্থে প্রলোভিত ও সংসারের বিবিধ জাল! ও যন্ত্রণায় প্রপীড়িত, 
তিনি মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়! নিজ মনকে ধর্মবলে বলীয্লান 
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করেন ও সংসারের পাপতাপের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। যিনি নিরাকার 
ঈশ্বরের উপাপনা করেন, তিনি এ বিষয়ে যতদুর কৃতকার্য, আর ধিনি 
ঈশ্বরের সাকার প্রতিমূর্তি পূজা করতঃ শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে সদ! তাহাকে 
ম্ররণ করেন, তিনিও সেইরূপ কৃতকার্য । নিরাকারোপাসন৷ দ্বারা ভক্তি 
প্রভৃতি মনের ধর্মপ্রবৃত্তিগুলির যেরূপ উন্নতি সাধিত, সাকারোপাসন৷ 
দ্বারাও উহাদের সেইরূপ উন্নতি সাধিত। কিন্তু কাধ্যতঃ সাকারোপাসনা 
দ্বারা এ বিষরে অধিক ফললাভ কর যায়। 

যে সমাজে বসবাস করিয়া মানব এতদুর উন্নতিসাধনে সমর্থ, সেই 
সমাজের বদ্ধনই উপাসনার তৃতীক্ষ উদ্দেশ্য । পাঁচজন ধন্মন্দিরে একত্রিত 
হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিলে, যেমন দৃষ্টান্ত ঘার৷ উহাদের মনে ধণ্মভাব 
সম্যক স্ফুরিত হর, তেমনি ইহাতে সমাজও প্রকৃষ্টরূপ আবদ্ধ হয়। যে 
স্থলে খৃুষ্টাদি নিরাকারবাদী ধর্ম সপ্তাহে সপ্তাহে স্বসেবকদিগকে গির্জাদিতে 
একত্রিত করতঃ ঈশ্বরোদেশে গ্রার্থনাদি করাইয়া উহাদের মনে ধর্মভাব 
প্রকটিত করে এবং স্বসমাজকেও ভালরূপ বন্ধন করে; সেস্থলে হিন্দু প্রভৃতি 
সাকারবাদীধন্ম বংসরের মধ্যে সময়ে সময়ে পুরোহিত দ্বারা সাকার দেবদেবীর 
পুজার্চনা করাইরা লোকের ভক্তি প্রভৃতি ধর্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধন করে 
এবং সেই সঙ্গে স্বসমাজকেও দৃঢ়রূপে বন্ধন করে। অতএব উভয়প্রথার 
উদ্দেশ্য এক । 

কেহ কেহ মনে করেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিলে তাহার প্রিয়পাত্র 
হওয়া যাঁয় এবং তিনিও অনেক সময়ে আমাদের উপর সকরুণ দৃষ্টিপাত 
করেন; অতএব তাহার উপাসনা কর। আমাদের একটি প্রধান কর্তব্য 
কর্ম। আর যাহার ভাবেন, ঈশ্বর অথগুনীয় ও অপরিবর্তনীয় নিয়মাবলি 
দ্বারা জগৎ পালন করেন, তিনি সামান্ত মানবের চাটুবাদে সন্তুষ্ট হইয়া! তাহার 
প্রতি সদয় হন না, তাহার বলেন, ঈশ্বরের উপাঁসনা করিবার কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নাই? দিবারাত্র তাহার প্পিক্কার্ধ্য কর ও ধন্শপথে বিচরণ কর, 
ইহাতে সামান্ত কথার উপাসনা অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়। যায়। কিন্ত 
উপাসনার যে তিনটি মহং উদ্দেশ্য উপরে বর্ণিত, তাহাতে ইহা যে সংসারে 
একাস্ত আবশ্যক, তদিষয়ে-কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্য বটে, ঈশ্বর আমাদের 


সাকার ও নিরাকার উপাঁপনা । ৭৯ 


উপাসনা চান না|, আমরাই কেবল মামাদের মনের উন্নতির জন্য তাহার 
উপাসনা করিয়া থাকি । 

আবার কেহ কেহ বলেন, যখন ঈশ্বরের গুণান্ুকীর্তন ও গুণান্থবাদ 
করাই উপাসনার মহৎ উদ্দেশ্য, তখন সামান্ত কথায় তাহার গুণান্কীর্তন 
করিবার কি প্রপ্নোজন? প্রক্কতিঅগতে তীহাকে যথার্থভাবে অন্বেষণ 
কর এবং কোথায় তাহার কিরূপ অত্যান্তর্ধয কৌশল ও মহিমা প্রকাশিত, 
তাহারই সন্ধান লও, ইহাই তোমার প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা । এজন্ত তাহার! 
ৰলেন,_ 
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“একখানি শারীরস্থান পুস্তক লেখাই ঈশ্বরের যথার্থ স্ততিবাদ।” কিন্তু 
উপালনার যে তিনটি মহৎ স্টদ্দেশ্য উপবে বর্ণিত, তাহাতে আমরা সাকার 
বা নিরাকার ঈশ্বরের সাধারণপ্রচলিত উপাসন! বাতীত ইহার কোন 
উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি ন|। অত'ঞব এতকাল যে দকল উপাসনা- 
পদ্ধতি মানবসমাজে প্রচলিত, তাহাই অনুসরণ কর! কর্তব্য । 

সনাতন হিন্দুধন্্শ মানবমনের প্রকৃত উন্নতিসাধনের জন্য ছুই প্রকার 
উপাসনাপদ্ধতি উপদেশ দের। তন্মধ্যে সগুণ সাকারোপাসন। জন- 
সাধারণের জন্য, আর নিগুণ ব্রন্মোপাসন! প্রকৃত জ্ঞানিব্যক্িদ্রিগের জন্য 
বিছিত। প্রথমটি দ্বিতীপ্নটির পোপানম্বরূপ বা পদর্শকমাত্র। প্রথমে 
সাকার দেবদেবীর পুজার্চন দ্বারা তুমি নিজ মনে অপার ভক্তি ও প্রেমের 
স্কুরণ কর, অথব! নিজ মনকে ক্রমশঃ স্ুসমাহিত ও একাগ্রচিন্ত কর, তবে তুমি 
বহুদিবপাস্তে নিগুণরক্ষোপাসনাপথে পদার্পণ করিতে ঘোগ্য হও। এই 
অপরুষ্ট কলিষুগে প্ররূত ব্রন্দোপাসনার পথ তোমাব নিকট কণ্টকা'বৃত ও 
হর্ণজ্ব্যপর্্বতাকীর্ণ; মনে করিলেই থে তুমি এ পথে বিচরণ করিতে 
পার, এমন নহে ; ইহা তোমার পক্ষে এখন একরূপ অসাধ্য । তোমার শরীর 
ও মনের স্থুলতু এখন যেমন পরিবদ্ধিত, তোমার আত্মার আধ্যাত্মিকতা 
সেইরূপ অপগত ) “তুমি এখন সংসারের অনস্তচিস্তায় যেরূপ প্রপীড়িত, তুমি 
কামাদিরিপুর তেমনি বশীভূত) তোমার পক্ষে নিগুণ ব্রদ্ধোপাসনা কেবল 
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বিভৃপ্ধন। মাত্র। 'এজন্ত তোমার শ্রেষ্ঠধর্শ,। সনাতন হিন্দুধর্ম, তোমার 
অশেষ মঙ্গনের জন্যই সাকার দেবদেবীর পুজ। বিধিবদ্ধ করে এবং ইহা 
দ্বারাই তোমার চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ একাগ্র করিতে চে! পায় গ অনন্ত- 
ভক্তির উদয় দ্বার! ইহাকে ঈশ্বরের তন্ময়ত্বলাভে সাহায্য করে। 

হিন্দুধর্মের নিগুণ ব্রন্মোপাসন। জগতে অতুলনীয়। ইহা ঘার। আত্মার 
শাধ্যাত্মিক স্ফুর্তি যেরূপ হয়, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। ইহার সহিত 
তুলনা! করিলে, মাধুনিক সভ্যযুগের নিরাকারোপাসন৷ সর্বথা অপার ও 
অপদার্থ বলিয়। বোধ হয়। মায়াতীত ও গুণাতীত পরক্রহ্ম ছুই প্রকারে 
জান। যার, স্বর্ীপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ দ্বারা) তন্মধ্যে যখন যোগসিদ্ধ 
মহাম্মগন সনাধিবলে পঞ্চেন্দ্রির ও মনকে বুদ্ধির সহিত মূল প্রকৃতিতে লীন 
করতঃ জীবাআ্মাকে পরমাত্মায় সংযোজিত করেন, তখন তাহারা পরব্রঙ্গের 
স্বরূপলক্ষণ প্রাপ্ত হুন। ত্ীাহারাই প্রক্কৃতরূপ ব্রহ্মদর্শন করেন এবং 
তাহার্দেরই আম্মায় অষ্টসিদ্ধি স্কুরিত হয়। তীহারাই যোগবলে ত্রিকালজ্ঞ, 
সর্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন হন। এখন এরূপ যোগসাধন কিরূপ হুঃসাধ্য ! 

আজকাল পরমহংসগণ সাধনবলে পরব্রহ্মের তটস্থ বা বাহলক্ষণ প্রাপ্ত 
হুইয়! তাঁহার সমীপবন্তী হন। যুগধর্মান্ুসারে যদবধি মানবের তৃতীয় নয়ন 
অপগত, তদবধি তীহার সংজাত যোগবল লুপ্তপ্রায় এবং সেই সঙ্গে তাহার 
ব্রহ্মোপাসনা ব৷ ব্রহ্ম দর্শনক্ষমতাঁও প্রণষ্ট। এখন এই কলিষুগে পরমইখসগণ 
্রহ্মন্ত্রে দীক্ষিত হুইয়া ইস্্রিয়াদি সংযম করতঃ ব্রন্মে সুসমাহিতচিত্ত হইয় 
ধ্যানাদি সর্বোৎকৃষ্ট সাধনোপায় অবলম্বনপুর্বক ব্রন্দোপাসন। করেন। 
তাহারা অঙ্গন্তাস, প্রাণায়াম, ব্রন্মমন্ত্র জপ, ধ্যানধারণ!, মানসপুজা', ব্রহ্গস্তোত্র- 
পাঠ ও শ্রবণ, ব্রহ্মচিস্তা ও ব্রন্গার্পণ দ্বার! ব্রঙ্গনিষ্ট ও ব্রঙ্গভূত হইয়া ব্রহ্মানদ্দে 
ংসারে অবস্থিতি করেন। কলিষুগে তীহারাই প্রক্কত ব্র্মোপাসক, তীহারাই 
জনসাধারণ অপেক্ষা ধর্মপথে অধিক অগ্রসর; তাহাদেরই আধ্যাত্মিকতা 
সমধিক স্ফুরিত। 

অস্তান্তধর্মপ্রবর্তিত নিরাকারোপাসনাপদ্ধতিকে হিন্দুধর্ম চিরদিন 
দ্বণাচক্ষে অবলোকন ক্রে। ইহার মতে শর প্রকার নিরাকার ঈশ্বরের 
উশ্াধুন।-ব। আরাঁধন! কেবল অসার ও শৃন্তগর্ভ। “অন্ধকার হইতে আলোকে 
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লইয়! যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া! যাঁও,*৮ “0107/ €০ 0১৩৩, ঠঃ 
[৩102001 15 ০০72” ইত্যার্দি কতকগুলি অসার বাক্যসমুচ্চয় ঈশ্বরো- 
দ্বেশে উচ্চারণ করিলে, মনের কি উন্নতিসাধন হয়? চঞ্চলমনের যে 
একাগ্রতালাত ও বৈরাগ্যাবলম্বন দ্বারা জীবাত্মার অশেষ উন্নতি, প্ররনপ 
সসলার উপাসন। দ্বারা মনের কি সেই একাগ্রতা ও বৈরাগ্য লাত করা যাক? 
এঁ সকল বাক্য মুখ হইতে যেমন নিঃস্যত, তেমনি উহার আকাশে বিলীন ) 
মনের উপর উহাদের কোনরূপ স্থাকিচিহ্ন থাকে না। এজন্য হিন্দুধর্শ 
নিরাকারোপাসনাকে অনার ভাবিয়! মানবমনের প্রকৃত একাগ্রতা স্থাপনের 
জন] হরির মোহনমূর্তি সকলের সমক্ষে ধারণ করে এবং যোগসাধনার 
প্রথম সোপান জপপ্রাণায়ামারদ্দি দেবারাঁধনায় ভালরূপ উপদেশ দেয়। 
ইহ্াতেই মন ক্রমশঃ একাগ্রতা ও বৈরাগ্য লাভ করে ও ধর্শপথে অধিক 
অগ্রসর হয়। 

নিরাকারোপাসনা যে কেবল অসার, তাহা নহে; ইহা অনেক সময়ে 
জনসাধারণের নিকট অতীব ক্লেশকর। বখন তুমি যথার্থরূপে নিরাকার 
ঈশ্বরের ব্ূপ ধ্যান করিতে যাও, তখন তুমি মনোমধ্যে বিরাটশুন্য দর্শনে 
ব্থিতচিন্ত হুইয়। কিংকর্তব্যবিমূ়ু হও, তখন তুমি হৃদয়স্থ গাঢ়ান্ধকার 
দর্শনে অস্থিরচিত্ত হও। হৃদয়ের দেই গাড়াঞ্ধকার দূর করতঃ তোমার 
মনকে সুস্থির করিবার জন্য হিন্দুধর্ম তোমার হৃদয়মন্দিরে হরির মোহন- 
মৃস্তি স্থাপন করে এবং তুমিও সেই মূর্তি মন্দিরে ভক্তিভাবে দর্শন করিয়া, 
অথবা! উহ্াকে মনের গভীরতম প্রদেশে সদা ধ্যান করিয়া একা গ্রচিত্ত হইতে 
সচেইই হও। অতএব বলা উচিত, জনসাধারণের ন্ুবিধার জন্য, সমাজের 
অশেষ মলের জন্য এ ধর্ম দেবদেবীর আরাধন! বিধিরত্ধ করে। ইহাই 
এখন সকলের পক্ষে সহজ ও সুগম 

হিন্দুধর্থ্বোপদিষ্ট নিগুণব্রদ্ধোপাসন! যে সাধনার রাকা ইহ] যে এ 
সংসারে সর্বোত্কৃষ্ট উপাসনাপদ্ধতি, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার. 
সহিত কোন ধর্মের কোনরূপ উপাসনাপন্ধতির তুলন1! হইতে পারে না। কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, ইহা! গৃহস্থাশ্রমের জন্ত উপযুক্ত নয়। অতএব যে স্থলে অন্টান্ত 
ধর্ম অসার নিরাকারোপাসনা গ্রবপ্তিত করে, সে স্থলে সনাতন হিন্দুধর্ম সাধারণ 
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মানবমনের প্রকৃত উন্নতিসাধনের জন্য সাকারোপাসন! বিধিবন্ধ করে। এখন 
রুতবিস্ত অনেকের বিশ্বাস যে, সাকাঁরোপাসনা অপেক্ষা নিরাকারোপাঁসনা অধিক 
ধুক্তিপঙ্গত ও অধিক উন্নত। তীহারা ভাবেন, যে উপাসনা দ্বারা সভ্যদেশ 
মাত্রেই অধিক উপক্কত এবং যাহ! এখন সকল সভ্যদেশেই প্রচলিত, তাহাই 
নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠপদ্ধতি। সত্য বটে, ধিনি নির্জনে ও নিভৃতে নিরাকার 
ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণপূর্বক তাগতচিত্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাহার 
আরাধনা করেন এবং সংসারের অশেষ পাপের প্রলোভনের মধ্যে অতি সামান্ঠ 
হৃষ্র্ন করিলেই আত্মগ্নানিতে দগ্ধ হইয়া মনঃসত্যমার্থ নিয়ত ঈশ্বর স্থানে 
প্রার্থনা করেন, তিনি ধন্মপথে অধিক অগ্রসর হন 3 কিস্তু সংসারের কয়জন 
ব্যক্তি ঈশ্বরকে তীর্ূপ ভাবে ভাবিয়া বা! উপাসন। করিয়া কৃতকতার্থ হন ? 
অজ্ঞ জনসাধারণ কি নিরাকার ঈশ্বর ভালরূপ বুঝিতে পারে ? তাহার! কি 
নিরাকারোপাসনা দ্বারা ধন্মপথে পশ্চাৎপদ হয় না? উভাদেরই অশেষ 
মঙ্গলের জন্ত হিন্দুধর্ম সাকারোপাপন! বিধিবদ্ধ করে। . 

এ বিষয়ে হিন্দুধর্মের গু রহস্ত আরও বিশদরূপে ব্যাথান করা আবশ্তক । 
মানবমন এতদূর অসম্পূর্ণ যে, ইহার দ্বারম্বরূপ পঞ্চেন্দ্িয়ের সাহাষা ব্যতীত 
ইহা কোন বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিতে পাঁরে না । সত্য বটে, শিক্ষাবলে, 
অন্রচিস্তনবলে, পঞ্চেন্র্িয়ের সাহায্য ব্যতীত আমরা বস্তবিশেষ ভাবিতে 
পারি অথবা উহার গুণগ্রাম প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু সেরূপ ভাবনা 
অনেক সময়ে কার্যকর হয় না এবং ইহাতে আমরা' প্ররুত তৃত্তিবোধ' করিতে 
পারি না। অসম্পূর্ণ মনের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জঙ্য প্রত্যেক বিষয়কে 
পঞ্চেত্ত্রিয়ের বিষয়ীভূত কর! একান্ত আবশ্যক । ভূমগ্ডলের সম্যক জ্ঞানলাভের 
জন্ত, ছাত্রগণ কেন মানচিত্র দেখিয়া ভূগোল পাঠ করে? যেমন সুবিশাল 
ভূমগুল সামান্ত মানচিত্রে অষ্কিত হওয়ায় ইহা৷ তাহাদের প্রকৃতরূপ জাত হয় 3 
সেইর্বপ অনন্তত্রক্ষকে সনীম সাকারে পরিণত করিয্না দেখিলে অনস্তত্রঙ্গ 
অতিসহুজে মানবের স্থুলমনের সম্যক আয্রত্ত হয়। সত্য বটে, অন্চিস্তম- 
বলে, শিক্ষাবলে, অভ্যাসবলে, তুমি নিরাকার ঈশ্বরকে নিরাঁকা'র ধনের 
প্রকৃতান্যারী ভাবিতে পার, অথবা কতকগুলি ভক্কিব্যঞ্জক বাক্য বসম্বয় 
করিয়।.ডাহার অনস্তগুণগ্রাম কীর্থন করতঃ উপাসনা করিতে পার ) কিন্ত 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা । ৯৮৩ 


ঈশ্বরকে এইরূপ অসম্পূর্ণ ভাবে ভাবাতে, ধিনি তাহার প্রকৃত ভক্ত, তিনি কি 
প্রকত তৃপ্তিবোধ করেন ? 

অনস্তব্রহ্ধকে বথার্থন্ূপে ভাবিতে চাও, তবে অনস্তব্রন্ধের সঙ্গে অনন্ত 
বিশ্বকে ভাব। অনন্ত মহাশক্তিকে দেখিতে চাও, তবে অনস্তবৈচিত্রাবিশিষ্ট, 
অনস্তগুণোস্তাসিত বিশ্বকে দেখ। অনন্ত বিশ্বকে লইয়৷ মানবের সাস্তবুদ্ধি 
কি করিবে, বল? তাহার সপসীমবুদ্ধি অনস্তবিশ্বের ধারণাস্ব সর্ব! অসুর্থ) 
ধারণ! করিতে চেষ্ট৷ পায়, তবে ইহ! পদে পদে বিদ্ৃণিত হয়। তবে অনন্ত 
বিশ্বেরকথ! ছাড়িয়] দেও। এখন অনন্ত বিশ্বের একখণ্ড লইয়! ব্রন্ধকে এক- 
বার ভাব দেখি, ইহাঁতেই তোমার মন সুস্থির হস্ব, ইহাতেই তোমার হর্ষোভ্রেক 
হয়। যে অজ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিরাটরূপ দর্শন করিয়া ব্যখিতচিন্ত হন, তিনি 
আবার তাহার পৌম্যৃর্তি দর্শন করিয়া সুস্থির হন । 

দৃষ্টেদ্ং মান্থযং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন 
ইদ্রানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ। গীত! । 

"হে জন্বার্দন! এক্ষণে আমি তোমার প্রশাস্ত মানবরূপ দর্শন করিয়া 
প্রকৃতিস্থ ও প্রনূনচিন্ত হইলাম 1৮ 

অতএব অনন্ত বিশ্বের একখণ্ড লইয়া! অনন্ত ব্রঙ্গের বিষয্ব ভাব! উচিত । 

যেষন একজন ভূগোলবিৎ পণ্গিত পৃথিবীর মানচিত্র দর্শনে উহ্ছার জ্ঞান 
নিক্গবুদ্ধির সম্যক আয়ত্ত করেন ) দেইব্ধপ যিনি ব্রঙ্গের প্রকৃতভক্ত, তিনি 
অনন্ত ব্রচ্ছকে স্বীয় সপীম বুদ্ধির অধিগম্য কক্রিবার জন্য তাহাকে স্বমূত্তিতে 
গঠিত করেন; নিত্ব মনের সন্তোষার্থ তিনি বিশ্বসংসার অন্বেষণ করিক্না 
মনোভিমত আভরণেসেই ব্রঙ্গমুর্তিকে বিভূষিত করেন.; ব্রদ্ধে প্রগাঢ়ভক্তি- 
প্রদর্শনার্থ তথীয় সুর্থির চরণারৰিন্দে পুম্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক সাজে প্রশত 
হন ব] তীহার প্রচরণকমলে স্বদেহ বিলুদ্িত করেন !' এই এ্রকারেই ঈশ্বরের 
প্রতি মনের প্রগাঢ় ও আত্তর্রিক ভক্তি প্রদশিত হ্য়। অতএব ঈশরে 
প্রগাদ়্ ও অপরিসীম ভক্তিপ্রদর্শনার্থ সাকারযুর্তি পুজ। একাত্ত আবশ্যক | 

যে যকল দ্রেবদেবী এতকাল হিন্মুজগতে পৃজ্য, বাঁছাব্ের মোহন ঝা 
ভন্গাবহমুর্ধি শাস্ত্রে বর্ণিত, চিত্রে উদ্ভাসিত ও গ্রতিমার প্রতিকলিত্, সাহার 
কি ঝ্বব্তবিক এরূপ মূর্তিধারী হইয়া আধ্যাত্ব্গতে বর্তমান ন। তাহার কির 


৮৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


কল্পনাপ্রস্থছত ? তাহার! যে মৃষ্তিতে যোগিদিগের মানসপটে উদ্দিত, এখন 
তাঁহার। কি সেই মূর্তিতে জগতে প্রকাশিত, না শাস্ত্রকারেরা পৃথিবীর কতক- 
গুলি সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান একত্রিত করতঃ মনের কল্পনাঙ্গুযায়ী তাহাদের 
অলীক প্রতিমূর্তি গঠন করেন? পদ্মপলাশলোচন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, 
চতুর্ু্দ বিষ কি আজ কবির কল্পনা? নৃমুণ্মাঁলিনী, করালবদনী, লোলজিহ্বা 
মহাকালীও কি আজ কবির কল্পনা? রে হিন্দুকুলের কুলাঙ্গার! এ পাপ- 
কথা কদাচ মুখে আনিও না। তোমার জিহ্বা শতধ! বিদীর্ণ হইবে! তোমার 
মন্তকোপরি বজ্পাত হইবে! তুমি কি নিজের অভূতপূর্ববিদ্যার এতদূর 
আস্ফালন কর, যে অধ্যাত্মজগংস্থ দেবগণ্কে চর্মক্ষে দর্শন করিয়া উহাদিগকে 
বিশ্বাস করিবে? তোমার কি দুর্কুদ্ধি! এ স্থলে যোগেশরপ্রকটিত শাস্ত্রই 
সকলের একমাত্র প্রমাণ! শাস্ত্র যাহা নির্দেশ করে, তাহাই তোমার অন্ধ 
বিশ্বাসের সহিত লওয়া উচিত। যদি শাস্ত্রের কথ! অমান্ত কর, তুমিই নিজ 
পাদমূলে কুঠারাধাত করিয়া থাক। | 

জগতের নিয়ম এই, যাহ! স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত হইয়া সমাজে 
চিরবদ্ধমূল, তদ্বিষয়ক সংস্কার বাল্যকাল হইতেই সকলের মন দৃঢ়ভাবে অধি- 
কার করে এবং তাহা! অবাস্তব হইলেও সকলের নিকট প্রকৃত বাস্তব। এই 
যে পাশ্চাত্যজরগতে লোকে ইঈত্বরের প্রতিছন্দ্ী সয়তানের অস্তিত্বে এককাল 
বিশ্বাস করে, তাহাই কি আমাদের নিকট.বাস্তব? এই যেতাহার৷ এতকাল 
ঈষাকে আপনাদের মুক্তিদাত। জ্ঞান করে, তাহাই কি আমাদের নিকট 
বাস্তব? তবে আমাদের দেবদেবী কিপ্রকারে তাহাদের নিকট বাস্তব 
হইতে পারে? তবে কেন তুমি আজ তাহাদের কথাপ্রমাণ স্বধর্মের দেব- 
মণ্ডলীর উপর বীতশ্রদ্ধ বা সন্দিহান? এর সকল দেবদেবীর পূজ৷ এতকাল 
হিন্ুসমাজে চলিত, আজ পর্য্যন্ত কেহ উহাদিগকে কাল্পনিক বলিতে সাহসী 
হয় নাই। তুমি কেবল আজ বিজাতীর বিধর্্ীদিগের শাস্ত্রপাঠ করিয়া উহা" 
দিগকে কাল্পনিক বলিতে সাহলী। কিন্তু তোমারই মূর্থ প্রপিতামহগখ এ 
সকল দেবদেবীর উপর অচলাভক্তি প্রদর্শনপুর্ব্বক হিন্দুনামের প্রকৃত গৌরব 
রক্ষা করিয়া! যান। আজ কেবল কুশিক্ষাবশতঃ তুমি উহাদের উপর এত- 
দূর বীতশ্রদ্ধ? বল দেখি, বদি একজন পাদরিপুজবকে বলা যায়, ঈষা ঈশ্বরপুত্ত 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা । ৮৫ 


নন, তিনি একজন অসামান্য ধর্্াত্ম। মানববিশেষ; তিনি কি তোমার 
কথা হাসিয়। উড়ান না? তিনি কি তোমার মূর্খতার জন্য ছঃখিত হন না? 
তবে তুমি কেন আজ পাশ্চাত্মূর্থদিগের কথা শ্রবণে স্বধর্ম্ের দেবমগুলী 
“অবিশ্বাদ কর? 

মনে কর, প্র সকল দেবদেবীর প্রতিমৃত্তি আদৌ কল্পনা প্রস্থত, তাহাতেই 
বা সমাজের কি ক্ষতি? যখন সমাজস্থ যাবতীয় লোক অতিপুরাকাল 
হইতে উহাদের গ্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে, তখন তাহাদের 
নিকর্ট উহারা কাল্পনিক হইলেও জ্বলন্ত সত্য, অবাস্তব হইলেও প্রকৃত বাস্তব। 
যেবিশ্বাম লোকপরম্পরাঁয় মমাজে বহুদিন চালিত, তাহাই দকলের আপগ্ুবাক্য। 
এই ঘষে অশ্বথবৃক্ষটী দর্শন করিয়া, তুমি ইহাকে অশ্ব্থ বৃক্ষ বলিয়। পরিচয় 
দাও, ইহাও তোমার নৈসর্গিকজ্ঞান নহে, লোকপরম্পরাগত বিশ্বাস মাত্র। 
সেইরূপ শঙ্খচক্রগদাপন্মধারী চতুর্ভজ বিষ যে পরব্রদ্ষের মায়ারূপ, তাহাও 
লোকপরম্পরাগত বিশ্বাস মাত্র। সেইরূপ জনসাধারণের ঈশ্বরজ্ঞানও 
লোকপরম্পরাগত বিশ্বাসমাত্র। তবে তুমি কেন আজ পাশ্চাত্যমূর্খদিগের 
কথাশ্রবণে স্বধন্মের দেবমণগডলা অবিশ্বাস কর ? 

আরও দেখ, এই মায়াজগতে আমরা যে জ্ঞানলাভ করি, তাহ! আমা” 
দের মায়াজ্ঞান বা -মিথ্যাজ্ঞান) আমর! মিথ্যাজ্ঞান লইয়াই আজীবন মুগ্ধ । 
তখন বিশ্বের আদিকারণ সেই মায়াতীতপরব্রন্মের যদি কয়েকটা মায়ারূপ 
আমরা কল্পনাবলে পার্থিব উপাদানে গঠিত করিয়া! উহাদ্দিগকে পরব্রহ্ধ 
জ্ঞানে পূজ! করি, তাহাতে কি আমাদের মনের উন্নতিসাধন হয় না? 
ওহে একেশ্বরবাদিগণ ! তোমর! আজ মামাদের অশেষপুজ্য দেবমূর্থি দশশনে 
নাসিকা সঙ্কুচিত কর বটে; কিন্তু তোমরা যে নিরাকার .একমেবাদ্বিতীয়ং 
ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া! গগনভেদিরবে চীৎকার কর এরং যে ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত 
হুইয়৷ তোমর! আজ বিস্ফারিতহৃদয়ে ভাব, “যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গ্ারমপা- 
বৃতং” (ন্বর্গের দ্বারদেশ তোমাদের নিকট এখন ভালরূপ উন্মুক্ত ), সেই 
' ঈশ্বরের জান কি তোমাদের যথার্থজ্ঞান? সেই ঈশ্বরের স্বরূপ তোমর! 
কল্পনাবলে নিজ মনোমন্দিরে যেরূপ স্থির কর, তাহাই কি মায়াভীত পর- 
ব্রন্মের ষথার্থ শ্বব্ধপ? তোমাদের অন্ধবিশ্বাসে সেই ঈশ্বরদ্ববূপ তোমাদের 
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নিকট বাস্তব হইলেও, তোমর! কি প্রকারে জান, যে উহা! মায়াজ্ঞান নহে 
এবং উহাই পরব্রন্দের বাস্তবরূপ? তবে কেন তোমরা! আমাদের দ্বেব- 
মূর্তি দর্শনে অশ্রন্ধা প্রকাশ কর? যে কালাগ্নিতে আমাদের মুখমগুল দগ্ধ, 
সেই কালাগ্রনিতেও তোমার্দের তপ্তকাঞ্চনবৎ মুখমণ্ডল আজ পরিদগ্ধ। ভাল- 
, রূপ জান, যেস্কুলে তোমর! অসম্পূর্ণ মানবমনের অসম্পূর্ণ গুণাবলি লইয়া 
নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার মূর্তি গঠন কর, সে স্থলে আমর! জগতের 
মনোরম বস্ত সংগ্রহপূর্বক তাহার মনোরম, সাকারমূর্তি গঠন করি। হায়! 
এখন আমাদের কি হর্ভাগ; ! এই প্রকারে লিখিয়। আজ আমাদিগকে স্বপর্দের 
দেবমণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করিতে হইতেছে ? কোথা হে হর্শতিনাশিনি মাতঃ 
দুর্খে! আর আমর! কতকাল সেই অনর্থকরী বিদ্যার মোহে মুগ্ধ থাকিব? 

হে সুশিক্ষিত পাঠক ! যদি তোমার মনে এমন বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, 
সড্যদেশোচিত নিরাকারোপাসন। অর্থসভ্যদেশোচিত সাকারোপাসন] অপেক্ষা 
অধিক উৎকৃষ্ট, তথাচ স্বধর্ম্ের সাকারোপাসনাকে অবজ্ঞ। করিবার কিছু- 
মাত্র কারণ নাই। তুমি ইহা বেশ জানিবে, স্বধন্ম্ প্রতিষ্ঠিত সাকারদেব- 
দেবীর পুজার মূলে সেই সত্যসনাতন, নিত্যনিরঞ্রন পরব্রহ্ধের উপাসন! 
ৰা নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনা নিহিত। যখন একজন হিন্দু দেবমূর্তি নির্মাণ 
পূর্বক উহার পৃজ। করেন, তখন তিনি সেই 'জড়প্রতিমূর্তিতে এ্রঁশীশক্তি 
কজন! করিয়া তাহাতে হরিহরাদিরূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও আবা- 
হন করেন এবং প্রতিমাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজাঃকরেন। সত্য: বটে, ছড়- 
মূর্তিটি তাহার চর্দচক্ষুর বিষদ্বীভূত, কিন্ত তিনি হ্বহৃদ্‌পন্মে বিশ্বাফা্যাস্থী 
ঈশ্বরের রূপ সন্দর্শন করেন। এস্লে তিনি নিজের অসম্পূর্ণ মনের সুবিধার 
জন্ত নিরাকার চৈতন্ন্বর্ূপ ঈশ্বরের একটী স্থুলরূপ কল্পনাপুর্বক তাহাকে 
ইঞ্জিয়গ্রাক করিয়া অপারভক্তিভাবে তাহার পুজা করেন! অতঞএৰ দেৰ- 
মুর্তি বাস্তব ছউক,; অবাস্তব হউক, কাল্পনিক হউক, অকান্পনিক হউক, 
সত্য হউক, মিথ্য। হউক, তুমি অনন্ত বিশ্বাস ও অনন্ত ভক্ষির সহিত উহার 
পুজা কর, ইহাতেই তোমার অশেষ শ্রেয়োলান্ভ ও অশেষ পুণ্যলাভ । ইহ+ 
তেই তোমার জীবাস্বার 'অশেষ উন্নতি ও অশেষ মক্ষপলাভ ;) ইহছাতেই 
তোমান্ব যনের একাগ্রতালাভ ও অশেষ উন্নতি। 
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শান্্রমতে দেবদেবীর পুজ! দ্বিবিধ, বাহিক ও মানসিক.) যখন ধর্দাস্মা হিন্দু 
প্রীক্চের মূর্তি সন্তুখে রাখিয়া! উহ্থার শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি গ্রদ্দান করেন, 
তখন তিনি স্থুলমূর্তির বাহক পৃজ! করেন বটে, কিন্তু সেই সময়েই আবার 
তিনি মনোমধ্যে কৃষ্ণরূপধারী ঈশ্বরের শ্রীচরণে ভক্তিরূপ পুষ্পাঞ্জলি দিয়! 
স্টাহার প্রকৃত মানসিক পুজা করেন। যখন তিনি প্রতিমুর্তির সমক্ষে গল- 
লগ্্ীকৃতৰাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, তথন তিনি নিজ মনোমনিরপ্রতিষ্ঠিত 
ঈশ্বরের সমক্ষে যথার্থ তক্তিতাবে প্রণত হন। দেবমূর্তি লইয়। পাস্ত ও অর্ধ্য 
দ্বারা পৃজ। করার নাম বাহক পুজা; আর দেবমুর্ভি ন! লইয়া মনোমন্দিরে 
তাহার" মূর্তি স্থাপনপূর্বক ধ্যানধারণাঁবলে তাহার পুজা করার নাম মানসিক 
পৃজ1। তন্মধ্যে যে নার্গটা বীহার পক্ষে যেমন স্থকর, তিনি সেই মার্গে গমন 
করেন। কিন্তু উভয়প্রকার পুজাপদ্ধতিতে প্রায় একরূপ ফল পাওয়া 
ষায়। 

হিলুধন্ম পৃজ্য দেবদেবীকে অপার ভক্তির সহিত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে 
উপদেশ দেয়। 

জানুভ্যাঞ্চ তথা পত্যাং পাণিভ্যামুর্সা ধিয়া 
শিরম! বচসা দৃষ্ট্যা প্রণামোহষ্টা্গ ঈরিতঃ। 

“জানুদ্ধয়, পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মন, শির, বাক ও দর্শনথার! যে প্রণাম 
কর!| যার, তাহার নাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ।”» এমন ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
কোন্‌ ধর্ম এ জগতে লোকবর্ণকে শিখায়, বল? এমন দেবতক্তির, পরাকা্ঠা 
কোন্‌ ধর্ম এ জগতে ভাবে; বল? 

তুমি অপারতক্তির সহিত দেবমূর্তিকে যে দ্রব্য দিয়! পুজা কর না কেন, 

তাহাই ঈশ্বরের গ্রহণীয়। 
পত্রং পুষ্পং ফলৎ তোয়ং যো৷ মে ভক্ত্যা প্রচ্ছতি 
তদহৎ ভক্ত্যপহৃতমঞ্্ীমি প্রযতাত্মনঃ |: | শীত? 
ণ্ষে সেবক ষথার্থভক্তিভাবে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান 
করেন, আমি সেই পরম্ভক্তসেবকের প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করি।” 
মধ্যাবেশ্য মনো! যে মাং নিত্যযুক্ত। উপাসতে 
শ্রন্ধয়া পরয়াপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ। গীতা । 
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্বাহারা আমার উপর যথার্থ মন সংযোজনপূর্বক নিত্য উপাসনা 
করেন, তাহারাই আমার প্রতি পরমশ্রদ্ধান্বিত এবং তাঁহারাই সংসারে পরম 
যোগী ।” 
সততং কীর্তয়ন্তে মাং যতস্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ 
নমস্যন্তশ্চ মাৎ ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ! গীতা । 
প্দূঢ়ব্রত হইয়! ধাহার। যত্বপূর্র্বক সদ্াসর্বদা আমার গুণকীর্তঘন করেন 
এবং তক্তিভাবে আমায় নমস্কার করেন, তীাহাঁরাই যথার্থ মন সংঘম করিয়া 
আমার উপাসন! করেন ।” 
অতএব ঈশ্বরের নিরাকারোপাসনা কর অথবা তাহার সাকারোপাসনা 
কর, তাঁহাকে অকপটচিত্তে অনম্তভক্তি ও অনন্প্রেমের সহিত পুজা কর , 
তোমার উপাসন! সার্থক হইবে এবং তোমার আত্মার প্রকৃত উন্নতিসাধন 
হইবে। বখন হৃদয়ের ধর্মপ্রবৃত্তিগুলির সম্যক স্ফুর্তি ও উন্নতিসাধন করাই 
উপাসনা, আরাধন। ব৷ পুজার মুখ্য উদ্দেস্তঠ, তখন তুমি ঈশ্বরকে যে ভাবে ভাব 
না কেন, তাহার প্রতি অপরিসীম প্রেম ও ভক্তি দেখাও, তোমার মনে প্রেম 
ও তক্তি অপরিসীমভাবে স্ফুরিত হইবে । 
যে যথা মাং প্রপদ্যস্তে তা স্তখৈব ভজাম্যহম্‌ 
মম বজ্মনুবর্তীস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ | গীতা। 
প্বাহারা আমাকে যে ভাবে প্রাপ্ত হন, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবে 
অনুগ্রহ করি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই পথের অন্ুবর্তী।৮ যিনি 
ঈশ্বরকে কৃষ্*ভাবে দেখেন, তিনি তাহাকে কৃষ্ণভাবে পান; যিনি তাহাকে 
রামভাবে দেখেন, তিনি তাহাকে রামভাবে পান; যিনি তীহাঁকে বুদ্ধভাবে 
দেখেন, তিনি তীহাকে বুদ্ধভাবে পান ) যিনি তাহাকে ঈষাঁভাবে দেখেন, 
তিনি তাহাকে ঈষাভাবে পান; যিনি তাহাকে মহম্মদভাবে দেখেন, তিনি 
তাহাকে মহম্মদভাবে পান ; যিনি তাহাকে চৈতন্তভাবে দেখেন, তিনি 
সীহাকে চৈতন্তভাবে পান 3 যিনি যশোদাঁর ভ্টায় তাঁহাকে বাৎসল)ভাবে 
দেখেন, তিনি বাৎসল্যভাবের ফল পান; যিনি অঙ্জুন ও স্দামের স্তায় 
সখ্যভাবে দেখেন, তিনি সখ্যভাবের ফল পান) যিনি তাঁহাকে রাধার ভ্তাঁক 
প্রেমভাবে দেখেন, তিনি প্রেমভাবের ফল পান ইহাতে কি বোধ হয় না, 


তেত্রিশকোটা দেবতা । ৮৯ 


যে সাকার ও নিরাকার উপাসন৷ পদ্ধতি একই উদ্দেহসাধন করে এবং হিচ্দুঃ 
মুসলমান, গ্রীষ্টঃ বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্মই বস্ততঃ এক পথের পথিক ? যেমন 
স্রোতশ্বতীগণ যে স্থল হইতে উদ্ভূত বা নিঃস্থত হউক না কেন, সকলেই এক- 
মাত্র লবণাক্ত অন্থুরাশিতে মিলিত ও পতিত) সেইরূপ যাবতীয় মানবধর্ম, 
উহ্থাদের উপাসনাপদ্ধতি ও মতামত যতই কেন বিভিন্ন হউক না, উহার! 
যতই কেন বিভিন্নদেশকালজাত হউক না, উহারা সকলেই এক বর্গের 
উপাসনা করে এবং ততন্বারা মানবমনের উন্নতিসাধন করিয়া প্রাকৃতিক 
ধর্মের দুমহৎ উদ্দেশ্ত সাধন করে । 


তেত্রিশকোটী দেবতা । 


যাবতীয় পুরাণাদিগ্রন্থে তেত্রিশকোটী দেবতার কথা উল্লিখিত। এখন 
জিজ্ঞান্ত, হিন্দুধর্দ্দে তেত্রিশকোটী দেবতা কোথ। হইতে আইসে? বেদের 
তেত্রিশটী দেবতা কি পুরাণাদিতে তেত্রিশকোটাতে পরিণত ? ইহারা কি 
কবির কল্পনা? ন। সত্য সত্যই ইহার! দেবলোকে বর্তমান ? অসভ্যযুগে 
অশিক্ষিত মানব যে সকল দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া! আপনার দুর্কল 
মনকে প্রবোধ দেন, ইহার! কি সেই অসভ্যধুগের কুসংস্কারের ভগ্নাবশেষ ? 
না ইহারা সত্য সত্যই অধ্যাত্মজগতে অবস্থিতিপূর্ধক আমাদের জুখছুঃখের 
নিয়স্ত।? 

সভ্যর্দেশের সুশিক্ষিত একেশ্বরবাদী আজকাল পুরাকালের কাল্পনিক 
দেবতায় আদৌ বিশ্বাস করেন না । তিনি ভালরূপ জানেন, অন্থিতীয় ঈশ্বরই 
জগতের অষ্ট! ও পাতা এবং তিনিই আমাদের নুখছ্ঃথের ' একমাত্র নিয়স্তা। 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ঈশ্বর ও দেবত! কাহাকেও মানেন: না.) তিনি এখন কেবল 
জড় ও ভৌতিকশক্তির উপাদক। তাহার গ্রুববিশ্বাস, যাহ! ইন্ট্রিয়ের অগোচর, 
তাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা আকাশকুন্থুমের স্তায় সর্বৈব অলীক । অতএব 
দেবতাক় তিনি কি প্রকারে বিশ্বাস করেন ? পুরাকালে যখন সমগ্র জগৎ ঘোর- 
তমসাচ্ছন্ন, তখনই লোকে দেবতায় বিশ্বাস করিত। আজকাল সভযজনপদ- 
মাত্রেই দেবগণ সমাজ হইতে বিতাড়িত ও একেস্বর পূজিত। এখন যে জড়- 

১২ 
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বাদী জড়বিজ্ঞান সেই একেশ্বরে বিশ্বাস মন্দীভূত করিতে বিশেষ প্ররয়াসী, সে 
বিজ্ঞান কি প্রকারে পুরাকালের স্তায় দেবতায় বিশ্বাস করিতে পারে ? বিংশ 
শতাব্দীর এমন উজ্জ্বল জ্ঞানালৌকের মধ্যে কি অসভ্যদেশোচিত দেবতা্গের 
অন্তিত্থে বিশ্বাস করা যায় ? তবে কেন দেবতাদ্দিগের কথা উত্থাপন কর ? যাছ। 
বহুদিবস হইতে চলিল এক প্রকার অলীক বলিয়! সপ্রমাণিত ও স্থিরসিদ্বাত, 
সে সকল উপকথা এখন উত্থাপন করিবার কি প্রয়োজন ? 

এস্থলে পাশ্চাত্য মূর্ঘদিগের বা ভ্রান্ত জড়বাদী জড়বিজ্ঞানের কথায় কর্ণ- 
পাত করিলে চলিবে নাঁ। এ বিষয়ে ধর্শশাস্ত্রের আদেশ শিরোধাধ্য. করাই 
কর্তব্য। যে শাস্ত্র যোগেশ্বরপ্রকটিত, তাহারই কথা একমাত্র শ্রবণীয় ও 
পালনীম্প। ওহে ভারতমাতার স্ুসস্তানগণ ! তোমরা এখন যোগেশ্বরদিগের 
কথা বা ব্রহ্মার সেই অমরপুক্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কথা শ্রবণ কর। ধাহার! 
যোগবলে, সমাধিবলে, আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণ করতঃ হুক্মজগৎগ্ছ দেবগণ 
দিব্যচক্ষে দর্শন করেন, তাহাদ্দেরই কথায় কর্ণপাত কর। তাঁহারাই জানেন, 
দেবগণ মছেন্ছাদি দেবলোকে বা অন্ান্ত হুক্মজগতে কিনূপে বিরাজমান ! 
আমর! এখন কলিখুগের মানব, আমাদের দেহ যেক্ধপ স্থুলত্ব প্রাপ্ত, মনও সেই- 
রূপ স্থৃলত্বপ্রাপ্ত এবং জীবাত্বাও সেইরূপ অধোগত, আমরা এখন কি প্রকারে 
দেবগণকে চ্্মচক্ষে দর্শন করিতে পারি ?, 

নতুমাং শকাসে দ্রষ্টমনেনৈব চক্ষুযা. 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ত মে যোগমৈশ্বরম্‌ 
গীতা । 

“তুমি আমাকে এই চর্মচক্ষে দর্শন করিতে পার না) আমি তোমায় দিব্য 
চক্ষু প্রদান করিতেছি । সেই দিব্যচক্ষে তুমি আমার গ্রশ্বরিক যোগ দর্শন 
কর ।” 

বস্ততঃ কলিষুগে দেবগণকে এ চর্মচক্ষে দর্শন করা যার ন1; সে জন্ত কি 
শাস্ত্রের কথা অমান্ত করা উচিত ? ও 

এই প্রত্যক্ষপরিদৃহমান স্থলজগতের মূলে সুক্জগৎ বা অধ্যাত্মবজগৎ বর্তমান, 
অথবা! ইহ! অন্তান্য অধৃন্ঠ হুল্মরজগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ । দেবগণ সেই 
সকল অদৃষ্তলোকে. অবস্থিতি করেন এবং তথা হইতে এই স্থুলজগতের যাবভীয় 
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ব্যাপার অতি পরিপাটীর মহিত, অতি স্শৃঙ্খলতার সহিত পরিচালন করেন। 
তাহারাই মায়াতীত পরর্রদ্দের চিৎশক্তির উপাধি বা প্রকাশক এবং তীহারই 
আজ্ঞাবহ দাস। তীহারাই স্থল ও হুক্ট, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক যাবতীয় 
অগৎ'পরিচালন করেন। দিকৃপালগণ, লোকপালগণ, গ্রহাধিষ্ঠাতু ও ইক্জিয়া- 
* ধিষ্ঠাত্‌ দেবগণ প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য দেবগণ জগৎ পরিচালন করেন । যে 
সকল নৈসর্গিক জড়শক্তি আমাদের চতুর্দিকে লীলাময় সংসারক্ষেত্রে অনস্ত- 
লীল! ও অনস্ত কেলি প্রদর্শন করে, উহাদেরও অধিষ্ঠাতৃ দেবত। বর্তমান। 
তাহারাই সকলে একচিত্ত হইয়। একই উদ্দেশ সাধনকরতঃ জগতে সার্বজনিক 
সামঞ্জন্ত স্থাপন করেন। তাহারাই কর্্মফলান্ুসারে আমাদের স্থথ ছুঃখের 
নিয়স্তা $ তাহারাই আমাদ্দিগের আধিদৈবিক স্ুখদুঃখের বিধাতা; এজন 
দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাষ্রবিপ্লৰ প্রভৃতি দৈব ঘটনার প্ররূত কারণ আমর। নিরূপণ 
ব! নিবারণ করিতে পারি না। 

এখন সভ্যদেশের একেশ্বরবা দিগণ মানবমনের প্রকত্যন্ুসারে জগতের যাৰ" 
তীয় ব্যাপার একেস্বরে অর্পণ করিয়! নিশ্চিন্ত ) তাহার।- আর দেবতাদিগের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান চিরদিন উপদেশ দেয়, ষে 
বিশ্বের অজ্ঞের আদিকারণ মায়াতীত পরব্রহ্ম নিরুপাধি এবং দেবতাগণ তাহার 
চিৎশক্তির উপাধি; অতএব পরকব্রক্ম ও দেবতাগণ জগতের অবিনাশি সত্য, 
আর লৌকিক ঈশ্বর মনঃকল্পসিত মাত্র। এবিষয়ে যোগেশ্বরপ্রক টিত শাস্ত্রই 
আমাদের একমাত্র প্রমাণ, তত্ভিন্ন অন্ত প্রমাণ নাই। আমাদের দেহে ও মনে 
স্থলত্বের পুর্ণবিকাশ হওয়ায় আমরা এখন সুক্মরজগতের বিষয় ও সুক্মজগৎস্থ 
দেবগণের বিষয় কিছুই অবগত নহি। এখন ভাব দেখি, যে সনাতন হিন্দুধর্ম. 
অধ্যাত্ববিজ্ঞানের এমন জলস্ত সত্য উপদেশ দেয়, তাহার সহিত কি সে দিন- 
কার খৃষ্ট-ও মুসলমান ধর্ম্বের তুলনা! হইতে পারে? তবে কেন আজকাল 
অনেকে শিক্ষার্দোষে স্বধর্মের দেবমগ্লীর উপর এত বীতশ্রদ্ধ ? 

ধর্্াত্মা হিন্ চিরদিন আপনাকে দেবমণ্ডলীতে পরিবৃত করেন। তাহার 
নিকট চক্র, হুর, নদী, পর্বত, বৃক্ষ, জীবজন্ত, সাগর, অগ্নি, পবন প্রভৃতি 
অসংখ্য পদার্থ সম্ধিক পৃত্য। এরূপ হইবার প্ররূত কারণ কি? বাস্তবিক 
ও সক জড়বন্ধর' কি এক এক অধিষ্ঠাড় দেবতা বর্তমান? না৷ এ সকল 
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পদার্থে ব্রণী শক্তির পুর্ণবিকাশ দর্শনে উহারা কবিগণ কর্তৃক দেবতা কল্পিত ? 
না এ সকল পদার্থ অপভ্যযুগে মানবমনে ভীতিসংবলিত বিন্বয় উৎপদিন করে 
বলিয়া এখনও উহায়। দেবতাজ্ঞানে পুজিত ? 

কেহ কেহ বলেন, ভক্তি প্রভৃতি ধর্থপ্রবৃত্তিগুলির সম্যক প্ফুর্তির জন্ত 
ধন্্াত্ম। হিন্দু আপনাকে চতুর্দিকে দেবমগুলীতে পরিবৃত করেন। এজন 
তাহার গ্রাম্যদেবতা, গৃহদেবত৷ প্রসৃতি অনেক পুজ্য দেবতা! এবং অশ্বখখ, বট, 
বেল, তুলদী প্রভৃতি বৃক্ষগুলি, গাভী গ্রসৃতি জীবগুলি ও নদী পর্বত ইত্যাদি 
অনেক পদার্থ তাহার নিকট চিরদিন পৃজ্য। এইরূপে চতুর্গিকে নানা দেব. 
দেবী তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং সকলের প্রতি তিনি অপারভক্তি প্র. 
শন করিস নিজ মনের উদ্নতিপাধন করেন। চতুর্দিকে পুজ্য দেবতাদিগের 
প্রতি অপারভক্তি প্রদর্শন করাক তাহার ভক্তিপ্রবৃত্তি এত অধিক শ্ষুরিত। 

কেহ কেহ বলেন, ভাবপ্রধান হিন্দু চিরদিন অতীতের উপর সমধিক শ্রদ্ধা 
বান্‌, তজ্জন্ত জড়োপাসনার সমন্ন যে সকল নৈসর্গিক দৃশ্থপটল বা! পদার্থসমুচ্চয় 
তাহার অশিক্ষিত মনে ভীতিসংবলিত চমতকার রস উৎপাদন করতঃ তাহার 
নিকট পুজ্য হয়, তাহারা চিরদিনই তাহার নিকট পুজ্য। এখনও তিনি উহনা- 
দিগকে পুজ। করিয়। পুর্ববপুরুষদিগের সম্মান ও গৌরব রক্ষা করেন। অসভ্য- 
যুগে হউক, সভ্যযুগে হউক, যে দেবতার পুজ। . যে সময়ে প্রবর্তিত হইস্স! শাস্ত্রে 
বিধিবদ্ধ, তাহাই ধর্মাত্ম। হিন্দু চিরদিন সমভাবে পালন করেন। এএইরূপে 
তাহার পুজ্য দেবতাদিগের সংখ্য৷ ক্রমশঃ পরিবর্ধিত ) কিন্তু তিনি সকলের 
উপর সমানভক্তি প্রদর্শন পূর্বক চিরকাল ধর্ম্ময় জীবন অতিবাহিত করেন। 
এইরূপে চতুর্দিকে দেবমগ্ুলীতে পরিবৃত ও রক্ষিত হুওয়াক্ তাহার মনের শাস্তি 
ও সন্তোষ কতদূর বর্ধিত ! 

অনেকে বলেন, হিন্দুধর্মের তেত্রিশকোটী দেবতা শ্রুতির অনস্তত্বজ্ঞাপক । 
যে হিন্গু অনন্ত বিশ্বকে অনন্ত ব্রদ্ষের বিরাটরূপ ভাবেন, ধিনি অনন্ত বিশ্বের 
একটু সীমাবদ্ধ জড়পদার্থ লইয়া ব্রন্দমূর্তি নির্মাণ করেন ও তাহার পৃজ1 করেন, 
তিনি আবার অনস্ত ব্রঙ্গের অন্তত্ব প্রকাঁশ করিবার জন্ত তাঁহার তেত্রিশফোটা- 
রূপ কল্পনা করেন। যিনি ভালরূপ জানেন, অনস্তবরন্ধ অনন্ত বিশ্বে অনস্তরূণে 
ও অনস্তশক্তিতে 'বিকশির্ত, তিনি কি অনস্তব্রঙ্গকে সম্যক ব্যক্ত করিবার জন্য 
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তাহার তেত্রিশকোটারূপ কল্পনা করিবেন না! ? যে প্রকৃতি সংসারলীলায় অনস্ত 
ও অগণ্য রূপ, গুণ ও শক্তি প্রদর্শন করে, সকল বিষয়ে কেবল অনস্ত বৈচিত্র্য 
প্রকটিত করে, সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত৷ দেবতাকে অনস্তরূপে, অনস্তগুণে ও 
অনস্তশক্তিতে বিভূষিত ন| করিয়! কি একট! সামান্তমুত্তি গড়িয়া! নিশ্চিন্ত হওয়। 
যায় ? যিনি প্রকৃত ভাবুক ও ঘথার্থ প্রকৃতির উপাসক, তিনি প্রকৃতির অনস্তত্ব 
দর্শনে অন্ত ব্রন্মের অনস্তরূপ কল্পনা ন৷ করিয়! থাকিতে পারেন না। সেজন্য 
ধন্থা স্ব! হিন্দু যে স্থলে মহাশত্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখেন, সেই স্থলেই দেবত! 
কল্পনা করিম! তিনি ভক্তিভাবে নিজ মস্তক অবনত করেন, যে স্থলে কোন 
গুণের অদ্ভুত বিকাশ দেখেন, সেই স্থলে দেবভাব স্বীকার করতঃ তিনি তক্তি- 
ভাবে নিজ মস্তক অবনত করেন। বাহার! আধুনিক একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী 
এবং অধ্যাত্মজগৎস্থ দেবগণের অস্তিত্ববিষয়ে সন্দিহান, তাহারাই ম্বধর্মের 
তেত্রিশকোটী দেবতা সম্বন্ধে উপরোক্ত কারণ নির্দেশ করেন। 

তাহারা আরও দেবমণ্ডলীর উগ্র ও সৌম্যমূর্তি দর্শনে বলেন, যেমন 
প্রকৃতি স্থলে সৌম্য, স্থলে উগ্রমূর্তি ধারণ "করে, ভাবপ্রধান হিন্দুও সেইরূপ 
পৃজ্য দেবতাদিগের সৌম্য ও উগ্রমুর্তি কল্পনা করেন। যিনি প্রররুতিকে 
প্রকৃতরূপ অধ্যয়ন করেন, তিনি কি প্রকৃতির সর্ধস্থলে সৌম্য ও শাস্তমূর্তি 
দেখেন? প্রকৃতিদেবী কি স্থলবিশেষে নিজমুত্তি ভয়ানকের ভয়ানক দেখান 
'না? তিনি কি সর্ধত্র প্রেমময় ও শান্তিময় ভাব প্রকাশ. করেন ? এই স্থবি- 
শীল ভারতভূমিতে কত জায়গায় প্রক্কতির কত ভয়াবহ রূপ প্রকটিত! 
উত্তরদেশে অত্যুচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণী চিরবরফাবৃত, অভ্রভেদি শৃঙ্দগুলি 
মন্তকে ধারণ করতঃ কত শত যোজন ব্যাপিয়৷ বিস্তারিত? তদ্দর্শনে কাহার 
না শরীর আতঙ্কে কম্পমান ও রোমাঞ্চিত ? দক্ষিণদেশে . অগাধ মহাসমুদ্রের 
 ফেনিল নীলান্ুরাশি কিরূপ উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত"! তদ্দর্শনে কাহার না 
মন ভরবিহ্বল ও বিস্মন্নবিহ্বল ? কোথাও প্রভূত জলম্রোত গগনভেদ্িরবে 
দিপৃদিগস্ত আপুরণ পূর্বক গ্রামের পর গ্রাম, ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র ভাসাইযা, 
বা ক জাগার ভূধরমধ্যে বিশাঁলগর্ভে পতিত হইয়া! কিন্নপ অনস্তবেগে 
খাবি, ! কোথাও জসীম বালুকারাশি প্রচণ্ড মার্থগুতাপে তাপিত হইয়৷ 
মধ্যে হধ্যে ঘুণিত বাসুবশে কিন্প ব্যোমমার্গে উখিত ও তন্ার। দিত্মগুল 


৯৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


কিরূপ মন্ধকারাচ্ছন্ন | কোথাও অগাধ, নিবিড়, অন্ধকারাবৃত জঙ্গলরাশি 
শত শত যোজন ব্যাপিয়া কিরূপ বিস্তারিত ও তথায় কত শত শত ব্যাপ্াদি 
হিংস্রক শ্বাপদকুল কালরূপ ধারণপুব্বক লোলজিহব হুইয়া কিরূপ বিচরণ” 
শীল! কোথাও বেগবতী শ্রোতস্বতীতে কালোপম মকরকুম্তীরাদিগণের 
করালবদন লোকবর্গের ভীতি উত্পাদানার্থ কিরূপ ব্যাদিত! কোথাও 
অঞ্জগরাদি কালনসর্পগণের বিশালফণ] মানবকে কালফরদনে প্রেরণার্থ কিরূপ 
উত্তোলিত! কোথাও অমিতবেগশালিনী ঝটিকা মৃহ্র্তের মধ্যে শত শত 
বিশালপাদপশ্রেণীকে ও স্থুরম্য হন্দ্যবৃন্দকে ধরাতলশায়িনী করিবার অন্ত 
কিন্ধূপ ভয়ানক বেগে উখিত! কোথাও অশেষভীতি প্রদ ভূমিকম্পদ্ধারা 
মেদিনীমণ্ডল কিরূপ কম্পাক্মিত ও তথায় স্ুরম্য জনপদ কিরূপ মরুভূমিতে, 
জল কিরুপ স্থলে ও স্থল কিরূপ জলে ক্ষণমাত্রে পরিণত ! কোথাও নিবিড়, 
ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘাবলি বিশালগর্জনের সহিত বারিবর্ষণপুর্বক ক্ষণমাত্রে পৃথি- 
বীকে জলাময়ী করণার্থ কিরূপ ভয়ঙ্করভাবে ব্যোমবার্গে উখিত ! . 

এই সকল তয়াবহ প্রাকৃতিক দৃশ্তপটল ভাবপ্রধান হিন্দু চিরদিনই দেখেন 
এবং ইহার তাহার জাতীয় জীবনের গভীরতম প্রদেশ অধিকার করে। 
তিনি প্রকৃতির ভয়াবহ ও উগ্রমূত্তি দর্শনে পুজ্য দেবতারও উগ্রমূর্তি কল্পনা 
করেন। কিন্তু গ্রীশ প্রভৃতি দেশে, যেস্থলে প্রকৃতি সৌম্য ও শাস্তমু্তিতে 
সদ। বিরাজিত, তথায় লোকে পূর্বে দেবদেবীর, কেবল সৌম্যমূর্তি কল্পনা 
করিত। | ূ 

যাহা হউক, যে সকল দেবমূত্তি যোগিগণ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে সমাধিবলে 
দ্বিব্যচক্ষে দর্শন করেন, তাহাদিগকে আজ লোকে কারূনিক বলিতে সাহসী ! 
বল দেখি, প্র সকল দেবমুর্তির উপর বিশ্বাস হারাইয়া তোমর! আজ. যে 
নিরাকার ঈশ্বর অবলম্বন কর, তাঁহাঁতেই কি তোমর! মনের প্রকৃত শান্তি 
পাও? দেখ, তোমাদেরই পিতামহগণ এ সকল দেবদেবীর উপর অচল। 
ভক্তি ও বিশ্বাস করিয়া কিরূপ শাস্তিস্থথে জীবন অতিবাহিত করেন! আজ 
কিনা তোমরা উহার্দিগকে কাল্পনিক বলিতে-সাহসী ! তোমর! কি কোথাও 
অবণ কর নাই, পাধাণমূর্তি দোলায়মান হয়, শোণিত ও অশ্রজল. বর্ধণ করে ? 
তবে কেন তোমরা আজ জাগ্রত ও জীবন্ত ঘেবমূর্তির উপর এত সন্দিহান ?: 


পৌরাণিক করাপ্রসঙগ ৯৫ 
হিন্দুশাস্ত্রের নানাস্থলে উল্লিখিত, সত্য, ত্রেত। ও দ্বাপর যুগে মনুপুঞ্গণ 
সশরীরে স্বর্গে গমন করেন এবং দেবগণও সশরীরে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। 
এ সকল কি অলীক পুরাণের অলীক উপকথা ? যখন স্বর্গ কোথায়, তাহাই 
কেহ জানে না, তখন কি প্রকারেপবিশ্বাস কর! যায়, মানব সশরীরে স্বর্গে 
গ্রমন করেন ? পঞ্চপাগ্তব হিমালয়ে আরোহণ করিযক্া সশরীরে ব্বর্গে গমন 
করেন। এখন যদি হিমাব্রিপর্ধতশ্রেণী ভারতের স্বর্গ বিবেচনা! কর। যায়, 
তাহা হইলে অনেকেই ত দ্িমল! শৈত্যাবাসে গমন করতঃ সশরীরে শ্বর্গে গমন 
করেন। কিন্তু সশরীরে ন্বর্থারোহণের অর্থ অন্তরূপ। পুর্ব পুর্ব মন্বস্তরে যখন 
পৃথিবী এ মন্বস্তরের স্ায় পুর্ণভাবে স্থলত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তখন দেবরূপী বা 
অস্গুররূপী মন্ুপুত্রগণ অনায়াসে স্বর্গে বা হুক্ষম জগতে গমন করেন। তৎকালে 
স্থল ও হুষ্কমজগতের মধো প্রভেদ আজকালের স্তায় এরূপ চিহ্নিত হয় নাই। 
সেজন্য দেবরূপী মানব অনায়াসে স্বর্গে গমন করেন এবৎ দেবগণও মর্ত্যে 
অনায়াসে আগমন করেন। তৎপরে যুগধন্মান্থসারে মখন পৃথিবীর স্থুলত্ব 
পরিবর্ধিত হয়, তখন স্বর্ণের দ্বার রুদ্ধ ও খিলীভূত হয়; তখন স্থুলত্বপ্রাপ্ত 
মানব সশরীরে স্বর্শীরোহণ করিতে পারেন না। আবার কেহ কেহ বলেন, 
সথমেরুস্থ দেশ যাহা এখন চিরবরফাবৃত, তাহাই দেবভূমি ) তাহাই আর্ধ্য- 
জাতির আদিম নিবাস; পুরাকালে সকলেই তথায় গমনাগমন করেন। 
এজন্ত হিন্দুশাসন্ত্র নির্দেশ করে, উত্তরদিকেই পঞ্চপাওব ন্বর্গারোহণার্থ গমন 
করেন। 
পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ ৷ 
যে সকল স্ত,পাকার গ্রন্থরাশি- পুরাণ ও উপপুরাণাদি নামে হিন্দুসমাজে 
প্রচলিত, ধাহাদের তথা-কথিত একমাত্র রচয়িতা মহ্ধি ব্যাসদেব, ইহারাই 
 হিন্দুধশ্রকে আধুনিক অবস্থায় আনয়ন করে এবং ইহার ভক্তিমার্গটি পুর্ণবিক- 
শিত করে। স্থৃশিক্ষিত নব্যসন্প্রদীয় ভাবেন, যে পুরাণগুলি কেবল অলীক 
উপকথা ও কারননিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, ইহাদের কিছুমাত্র সারবত্ত! নাই, 
ইহার! মূর্খ, শ্রজীন্টী ও মহিলাগণের একমাত্র শ্রবণীয় এবং উহারা সথধীসমাজে 
কদাচ আবরণীয় হইবার যোগ্য নয়। 


৯৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম। 


এখন পুরাণগুলি উপকথায় পূর্ণ হউক, অতিরঞ্জিত হউক বা মার্জিত- 
রুচির নিকট অপাঠ্য হউক, ইহা! যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, সত্যান্ু- 
সন্ধিৎসুপাঠক ইহাদের ভিতর প্রচুর পরিমাণে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও 
প্রতিহাসিক সত্য দেখিতে পান। কর্পান্তরে, যুগাস্তরে, অতি প্রাচীনকালে, 
অনৈতিহাসিক বা খ্রতিহাসিক সময়ে জগতে যে সকল মহৎ মহৎ ঘটনাবলি 
সংঘটিত, সেই সকল ঘটনাবলি এবং দর্শন প্রতিপাঁদিত মহাসত্যগুলি, যাহাতে 
ত্নসাধারণের নিকট সহজে বোধগম্য হয়, তজ্জন্ত উহারা পুরাণাদি গ্রন্থে ক্ূপক- 
ভাবে উপাখ্যানচ্ছলে বর্ণিত। রূপক ভেদ করিয়া উহাদের অস্তঃগ্রবেশ 
করিতে চেষ্টা পাও, বুঝিতে পারিবে যে, অলীক উপকথার ভিতরও কত 
বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। পুরাণের যে সকল অসম্ভব ও অলৌকিক বিবরণ 
সামান্ত উপকথ! বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহার! বস্তৃতঃ উপকথা নয়, কিন্ত 
যোগেশ্বরপ্রকটিত অধ্যাত্মববিজ্ঞানের মহাসত্যে পূর্ণ। অতএব পুরাণগুলির 
অসম্ভব কথ! শ্রবণে একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহাদিগকে দূরে প্রক্ষেপ কর 
আমাদের আদৌ উচিত, নয়। 

ধ্রতিহাসিক সময়ের ঘটনা হউক, অনৈতিহাসিক সময়ের ঘটন! হউক, 
ধর্্মাত্বা হিন্দু সকল ঘটনাসহযোগে পুজ্য দেবতার মহিম! কীর্তন করেন এবং 
সকল ঘটনাঁতেই ধর্খের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় দেখাইয় ষথার্থ ধর্ম্োপদেশ 
দেন। পুর্বে সমাজস্থ মূর্থ জনসাধারণ কৃষিবাণিজ্যাদি নান! কর্মে ব্যাপূত; 
যাহাতে তাহারা হিন্দুধর্মের সত্য ও উপদেশ ভাঁলরূপ বুঝিতে পারে, তজ্জগ্ত 
তাহাদের সুবিধার জন্ত নানাকথা শাস্ত্রে উপাখ্যানচ্ছলে বর্ণিত। এখন 
বাহার! কৃতবিস্ত ও উপাখ্যানে আদৌ বিশ্বাস করেন নাঃ নানা পুষ্পের মধু- 
সংগ্রহের ন্তায় তীহারা পুরাণোক্ত উপাখ্যানসমূছের সত্যসংগ্রহে সচেষ্ট হউন । 
কিন্ত যে পুরাণের আদ্যন্তর যৌগেশ্বরপ্রকটিত, সে পুরাণের প্রকৃত অর্থ 
যোগেশ্বরগণই ভালরূপ বুঝেন। আমাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গুরুগণ সে 
বিষয়ে দত্তপ্ফোট করিতে পারেন না । . অতএব শাস্ত্রে যে বিষয়টা যেক্পুপভাবে 
বর্ধিত, এখন তাহাই আমাদের গ্রহণীয় ও বিশ্বসনীয়। / 

পুরাণাদি ধর্মগ্রস্থপাঠে বুঝা যায়, যে ইহাদের ভিতর ভিনটী ত্য বর্তমান 


৭ 
ময় 
১০৭০০০১৪ 


পৌরাণিক কথ। প্রসঙ্গ । ৯% 


0১ আদিপুরাণ।. 
(২) মধ্যপুরাণ। . ও 
৩) আধুনিক পুরাণ । 


'আদিপুরাণ নামক কোন গ্রন্থ এখন ভারতে প্রচলিত নাই। ইহাই আধু- 
নিক পুরাণাদিগ্রস্থের আদ্যন্তর ও যোগেশ্বরপ্রকটিত। বোধ হয়, আঘি- 
পুরাণ মহধি কৃষ্ণববৈপায়ন বেদব্যাস কর্তৃক গুথম সংগৃহীত ও প্রচার্িত। তিনি 
স্বশিষ্ত লোমপারদ্দের নিকট ইহা প্রকাশ করেন। ইহাতে স্থষ্টি, মন্বস্তরাদি ও 
প্রাচীনকালের ঘটনাবলি বণিত। এই সকল গুঢ় রহস্ত প্রথমে যোগেশ্বর 
মহুধিদিগের হৃদয়ে যোগবলে প্রতিভাত। গঙ্গোত্রীনিচ্ছত পবিত্র গঙ্গো- 
দকের গ্কার ইহ! তৎকালে অতীব নিশ্খবল ও বিশুদ্ধ; কিন্তু মানবের আধ্য।- 
ক্মিক অপগমন বশতঃ ইহা কালক্রমে মলীভূত ও কলুষিত। বোধ হয়, 
যখন যোগেশ্বর ব্যাসদেব আদিপুরাণ স্বশিষ্য লোমপাদের নিকট - প্রকাশ 
করেন, তখন তিনি ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া প্রকাশ করেন, অথবা কাল- 
সহকারে হার উপদিষ্ই সত্যের বিকৃত অর্থ হইয়। যায়। এ কলিধুগে 
অধ্যাপ্ববিজ্ঞানের মহাসত্য সংগোপন করিবার জন্তই যাবতীয় শান্ত্রকারের 
সাধ্যত চেষ্টা পান। ইহার জন্ত প্রত্যেক ধর্মশান্ত্রের স্থলবিশেষ সাধারণের 
নিকট এত ছর্বোধ্য। যাহা হউক, আদিপুরাণ কতদিন হিন্দুসমাজে প্রচ- 
পিত থাকে এবং কোন সমক্বে ইহা লুপ্ত বা রূপান্তরিত হয়, তাহার কোন 
নিদ্র্ণন পাঁওয়। যায় না। ইহাকে আধুনিক পুরাণসমূহের অস্থিপঞ্জরস্বরূপ 
জ্ঞান করিলে ক্ষতি নাই। * 

মধাপুরাণগুলি পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত । বোধ হয়, ইহারা খ্রীঃ ষ্ঠ শতাবীতে 
অফরসিংহের সমগ্ধ বা তৎপুর্বে হিন্দুসমাজে প্রচলিত:।. ' সর্গ, বিসর্গ, বংশ- 
বৃত্তান্ত, মন্বপ্তর ও বিখ্যাত লোকের জীবনচরিত প্র. পুরাণগুলিতে বর্ণিত 
কৌথ হয়, হিন্দুসসাজে ধর্্মবিষয়ক . মতামতের .পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার! 
ক্রশঃ লুপ্ত ব! রূপান্তব্রিত হইয়া! আধুনিক পুরাণে পরিণত । যখন মানব- 
সমাজে মুদ্রাযস্তর অনুস্তাবিত, তখন অল্লায়াসেই বিবিধ গ্রন্থ অপ্রকাশিত বা! 
রূপান্তরিত কর! যাক । * . 

আধুনিক পুরাণগুলি খৃীয় অষ্টম শতাবীর পর হিন্দসমাজে প্রচলিত। 


৩ 


৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুর । 


এখন অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বর্তমান। ইহারা সম্প্রদাক়বিশেষের দেব" 
দ্বেবীর মাহাস্ম্াকথন, পুজার্চনাবিধি, দেবোৎসক্ ও ব্রতনিক়মাদি নান! 
কথায় পূর্ণ । তত্তিরন পুরাকালের পুরাণগুলিরও নানাবিষয় প্র সকল গ্রন্থে 
দেখা যায়। ইহারা এখন দশ লক্ষণাক্রাত্ত। দশ লক্ষণ যথা,_সর্গ। বিসর্গ, 
স্থিতি, পোষণ, উতি, ঈশকথা, মন্বস্তর, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় ৷ | 
যেমন অক্ুত্রিম সনাতন হিন্দুধর্ম সমাজে জ্ঞানোন্নতির সহিত, ধর্খোক়- 
তির সহিত ক্রমবিকশিত ও স্তরে স্তরে নির্মিত, ইহার পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ ও 
সেইরূপ ক্রমবিকশিত ও স্তরে স্তরে রচিত। মহধি বেদব্যাস ইহাদের এক- 
মাত্র রচগিত| ননা কেবলমাত্র সমাজের মঙ্গলের জন্য, জনসাধারণের 
অন্ধবিশ্বাম উৎপাদনার্থ তিনি ইহাদের লেখক বলিয়! প্রখ্যাত । আদিপুক়াণ 
মহুধি ব্যাসদেব রচিত, তদ্বিষক্মে কোনরূপ সন্দেহ নাই। কিন্তু এক সময়ে 
পুরাণ পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত, অন্ত সময়ে ইহা দশ লক্ষণাক্রাস্ত হইবার একমাত্র 
তাৎপর্ধয এই যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এ সকল শাস্ত্গ্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন লেখনী হইতে 
বিনিঃস্থত এবং সমাজের সাধারণবিশ্বাসান্যায়ী ইহারা ত্রমশঃ কালক্রমে 
পরিবর্তিত ও রূপাস্তরিত। দেখ, যে কপিল মুনি সাংখ্যমত প্রচার করিস্সা 
জগছিখ্যাত এবং ধাহার সময়ে ভক্তিষোগ হিন্দুধর্শে অগ্রকটিত, তিনিই 
শ্রীমস্ভাগবতে স্বীক্প মাত দেবহৃতিকে সাংখ্যযোগ ও ভক্তিযোগ উপদেশ দেন। 
এ স্থলে জনসাধারণের মনে ভক্তিযোগ বদ্ধমূল করিবার জন্তই ভাগবৎ-ক্নচ- 
স্লিতা কপিলদেবের মুখারবিন্দ হইতে প্র সকল অসাধারণ ভক্তির খা 
নিঃসরণ করান ।* এইরূপে ধর্গ্রস্থের যে পরিবর্তন দেখা ধায়, তাছ। প্রান্ক- 
তিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত । যে অকৃত্রিম ধর্ম পুরাতন ধর্ম বজার র্লাখিয়! নুতন 
মতামতের পোষকত! করে, সে ধর এই প্রকারেই ধর্শপ্রস্থের পরিবর্তন করে 
এবং ইহাকে স্তরে স্তরে রচিত করে। আর যে কৃত্রিম ধর্শ পুরাতন বর্ণের 
বিলৌপসাধন করতঃ নূতন মতামত প্রচার করে, সে ধরব পুরাতন ধর্শ- 
গ্রন্থের সমূলোচ্ছেদসাধন করে। এই প্রকারে গ্লেচ্ছ ধর্ম জগতে প্রাচীন ধর্গোয 
ংস সাধন করে। | রা 
এখন পুরাণোক্ত কতকগুলি উপাখ্যান্দের রূদকতেদ বাধিত উহাদের 
বৈজ্ঞানিক অর্থ প্রকাশে চেষ্ট৷ করা যাউক। . 


পৌরাণিক কখ! গ্রস্গ। ৯৪, 


, (১) ভগবানের মৎম্যাবতার । 

ভগবান মংন্তাবতার গ্রহণ করিয়া হয়গ্রীৰ দৈত্য হইতে বেদ রক্ষা করেন 
এবং প্রলয়কালে পৃথিবী জলপ্লীবন দ্বার! বিনষ্ট হইলে, সত্যত্রত বা বৈবন্বত 
মন্ুফষে সবংশে রক্ষা করেন। একট। সামান্ত শফরী রাজ! সত্যব্রত দ্বার! 
রক্ষিত হুইয়া সমুদ্রে স্থাপিত ; তথায় উহ! ক্রমশঃ দীর্ঘকায় হইয়া যোজন- 

পী দেহ ধারণ করে? প্রলয়ের সাত দিন পুর্বে প্রাণদাতা৷ রাজ। সত্যব্রতকে 
'হলয়ের বার্তা ভ্ঞাপন করে এবং পৃথিবী জলগ্লাবিত হইলে একখানি নৌকা 
গাঠাইযা তাহাকে সবংশে রক্ষা করে। রাজধি সত্যব্রত পুণ্যবলে পরমন্থ- 
স্তরে বৈবশ্বত মনু হন। প্রলয়কালে সৃঠ্িকর্তা ব্রহ্মা! নিত্রিত হইলে, হয়্- 
শ্রীব দৈত্য তাহার নিকট হইতে বেদ অপহরণ করিয়া জলধিগর্ডে নিমগ্ হয় ; 
উহাকে লংহার করিয়! মংন্তরূপী ভগবান বেদ উদ্ধার করেন। এখন 
জিজ্ঞান্ত, এই পৌরাণিক উপাখ্যানের ভিতর কি কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য 
নিহিত নাই? ইহা কি অলীক পুরাণের অলীক উপকথা ? আমরা কি অন্ধ- 
বিশ্কানের সহিত শাস্ত্রের এই সকল উপকথা! ধর্মের মহাসত্য জ্ঞানে পুঁজ 
কর্পিব এরং ইহাদের কোনরূপ বৈজ্ঞানিক অর্থ করিতে চেষ্টা পাইব ন!? 
এখন আমর! যেরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত, তাহাতে ইহাদের বিজান- 
সম্মত ও যুক্তিসঙ্গত অর্থ না করিলে ইহাদের প্রতি আমাদের অটল বিশ্বাস 
হয় ন1। অতএব ইহাদের বৈজ্ঞানিক অর্থ কর! কর্তব্য। কিন্ত হোগেশর- 
ওঁকদিত পুরাণের প্ররুত অর্থ কর! আমাদের সাধ্যাতীত। যাহা হউক, 
নানাশান্ত্র পাঠ করিয়া এ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝ! যায়, তাহার আভাম 
নেওয়া বর্তব্য। 

ইংয়াজদিগের ধর্ধশীক্্র বাইবেল পাঠে অবগত হওয়া-যায়, পূর্বের পৃথিবী 
অনগ্লাবিভ হুইলে, যাবতীয় জীবজন্ত ও উদ্ভিজ্জ নষ্ট হয় এবং সেই জলগপ্লাবনে 
নোয়া সবংশে রক্ষিভ হন। তিনিই নিন্ধ অর্ণবপোতে যাবতীয় উত্ভিজ্জের 


বীজ ও অন্কান জীবজস্ধর এক একটি দম্পতি রক্ষা করিয়! হি রক্ষা করেন। 


সেইরপ পারসিকদদিগের অবস্তভাষায় জরযুস সেই পৃথিবীব্যাপ্ত জলপ্লাবনে 
রক্ষিত । এখন ধরিত্রী কতবার জলমগ্ন হইয়! বিনষ্ট ও পুনরুখিত, বা কতবার 
খগ্ডপ্রবয়দ্থারা বিনষ্ট হইয়া আধুনিক আকারে পরিণত, তাহ! নির্দেশ করা 


১০০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুর । 


অসম্তব। কিন্তু ইহ! যে .ছুইবায় জলগ্লাবনে বিনষ্ট, তদ্ধিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রমাণ 
পাঁওয়! যায়। চতুর্থ মূলজাঁতির সময় যখন আট্লার্টিস মহান্বীপ দৈত্যগণের 
সহিত 'জলমগ্ন হয়, তৎকালে ভাগবতমতে পুণ্যাত্বা রাজধি সতাব্রত রক্ষিত 
হুন। দ্বিতীয়বার জলগ্লাবন বৈবস্বত মন্থর অধিকারকালে আদিম জার্থয- 
জাতির ভিতর সংঘটিত হয়। তিব্বতের উত্তরভাগে, থে স্থলে আজ গবী মক 
তৃমি বিস্তৃত, তথায় পূর্বে আধ্যজাতির বসবাস ছিল। ভৌতদ্বিক পরিবর্তন 
দ্বারা সমগ্রদেশ প্রথমে সমুদ্রে, পরে মরুভূমিতে পরিণত হয়। যে সকল 
পণ্ডিত গধী মরুভূমি দর্শন করেন, তাহার! এক বাক্যে স্বীষ্ষার করেন, পুর্মে 
ইহা! সমুদ্রগর্ভে ছিল। সেইক্সপ আফ্রিকার সাহার! মরুতুমিও এককালে 
জলধিগর্ডে ছিল। যাহ! হউক, যে জলপ্লাবন দ্বারা সঙ্গ্দেশ জলঙগ্গ ছয়, 
তাহাতে আদিম আধ্যজাতির অধিকাংশ লোক বিনষ্ট হয় এবং ধাহার! রঙ্গিত 

হন, তহাদ্দেরই বংশাবলি কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অভিব্যাপ্ত ।: এস 
প্রায় সকল দেশে জলপ্লাবন সম্বন্ধে একপ্রকার কিন্তদস্তী প্রচলিত। ইছঙ্গি- 
দিগের মতে নোদ্বা, পারসিকদিগের মতে জরযুস এবং হিন্ুদিগের বতে 
বৈবস্বত মনু সেই জলপ্লীবনে রক্ষিত হন এবং দকল জাতিই এ ঘটনাটি প্লিজ 
মিজ দেশের ঘটন! বলিয়! বর্ণন করেন । 

সামান্ত মৎস্য সমুত্রে স্থাপিত হইয়া যোজনব্যাপী দেহ ধারণ করে, শান্ছেয 
এ কথায় আমাদের বুঝ! উচিত, অতি প্রাচীনকালে এরূপ দীর্ঘকান্ম মত্- 
জাতি পৃথিবীতে বিচরণ করে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণও বথেষ্ট আছে। 
ভগবান যৎন্তাবতারে হয়গ্রীব দৈত্যকে সংহার করিয়া বেদ রক্ষা হৃয্বেন, 
'শান্তের এ কথার তাৎপর্য কি? বোধ হয়, যৎকালে আট্লার্টিল মাপ 
জলপ্লাবন দ্বার! ধ্বংসপ্রাপ্ত, তৎকালে মহাত্বীপবাসী হয়গ্রীব মাবক অনুর- 
জাতিও বিনষ্ট এবং গ্রাচীনকালের বেদরূপ জ্ঞানভাঙারও সেই সং হি, 
ফেবল ইহার কিছদংশ দীর্ঘবার মংস্তজাতি কর্তৃক রক্ষিত। গ্রজন্ত হিল 
আমাদিগকে শিখায় যে, জান ভগবান হুয়গ্রীয দৈত্য সংহা টা 
রে রক্ষা করেন। 
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(২) ভগবানের কুণ্মাবতার | 
পুরাকালে নেবাহ্থুরগণ একত্রে ক্ষীরোদসাগর মন্থদ করেন। ইহাতে 
 মন্গরপর্ধত মস্থনদণ্ডের কাধ্য করে, মহাসর্প বান্ুকি মন্থনরজ্জ, স্বরূপ হইয়া 
মস্থনদণ্ড 'বেষ্টন করে এবং ভগবান বিষু, মহাকুর্মরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বপৃষ্ঠো- 
“পরি মন্দয়পর্বত ধারণ করেন। সাগরমস্থনকালে পৃথিবী হইতে সপুরত্ব ক্রমশঃ 
উদ্ভূত) পরিশেষে যখন ধশ্বস্তরি অমৃতভাণ্ড লইয়া উত্িত, তখন অমৃত 
ভোজনার্থ দেবাহুরগণ মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলে, বিষণ) মোহিনীরূপ ধারণ 
কন্বিক্সা, অস্থুরগণকে ছলনা করেন) দেবগণ অমৃতপান করিয়! অমরত্বলাভ 
করেন, আর অন্থরগণ তাহাতে বঞ্চিত হইয়! নশ্বর হয়। 
- এই সামান্ত শ্রুতিমনোহর উপাখ্যানের ভিতরও অনেক বৈজ্ঞানিক সতাঃ 
নিহিত। ইহ! দ্বারা আমাদের বুঝা উচিত, কি প্রকারে তরলভূপৃষ্ঠ কাল- 
সহকারে ঘনীভূত হইয় মৃত্তিকারূপ কঠিন ত্বকে আবৃত হয় ও পর্বতাঁদি ধারণ 
করে, কি প্রকারে মহাকৃম্মাদি সরীস্থপগণ পৃথিবীতে আবিভূ্ত হয়, কি 
প্র্কাত্মে উভলিঙ্গ জীবসমূহ কালসহকারে স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হইয়! সংসারে 
সৈথ্নধর্ম্ম প্রবর্তন করে এবং কি প্রকারে ধরিত্রী অনস্তরত্বের আকর হয়। 
বিজ্ঞানের মতে পৃথিবী এককালে বাম্পময়ী ; তখন ইহা! জীবজস্ত বসবাসের 
খ্অন্তপযুক্ত | পরে ইহার অস্তনিহিত উত্তাপরাশি কথষ্িৎ শীতল হইলে, ইহা৷ 
তরলপনার্থে পূর্ণ হয় এবং.ইহার উত্তাপরাশি আরও যত শীতল হয়, ইহার 
উপক্রিভাগ হঞ্ধসরবৎ কঠিন ত্বকে আবৃত হয়; কিন্তু ইহার" অভ্যস্তরভাগ 
পূর্বের স্তার তরল পদার্থে পূর্ণ থাকিয় যায়। বৎকালে তূপৃষ্ঠ জলে ও স্থলে 
বিভক্ত হইতে থাকে, তৎকালে তরল গলিতধাতু স্থানে স্থানে ঘনীভূত হওয়াক্গ 
পর্হতাদি উৎপর ও স্তরে স্তরে বিক্তস্ত, মত্ন্ত প্রভৃতি উভরিঙ্গ জলচর জন্তগুলি 
আমশঃ আবিভূতি এবং মতভ্তজাতির ক্রশবিবর্তনে মহাকুম্্াদি' উভচর জন্ব- 
গুলি কালক্রমে উদ্ভূত, অর্থাৎ উভলিজ মত্সজাতির কতকগুলি বংশধর কাল- 
ক্রষে মহাকুর্শরাপে পরিণত হইর! স্ত্ীপুরুষে বিভক্ত হুয় এবং পর্বতসমাকীর্ণ 
কঠিন বাহ্থাবরণঘুক্ত পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্ত ইহাদের পৃ্ঠদেশও প্রস্তরের 
জার কঠিন ত্বকে আবৃত হয়। তৎকালে ইহার! দীর্ঘকার, কিন্ত ইহাদের 
অগগত' বংশধরেরা (€ আধুনিক কচ্ছপগ্ুলি ) খর্বকায়। “সেই সময় সর্পাদি' 
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অন্তান্ত সরীস্থপজাতিও পৃথিবীতে আবিভূতি। এখন সৃষ্টির এই সকল মহৎ 
মহৎ ঘটনাপরম্পরা সংঘটিত হইতে কত লক্ষ লক্ষ বংমর অতীত, তাহ! অস- 
ম্পুর্ণ বিজ্ঞান নির্দেশ করিতে এখন অসমর্থ । 

যাহা হউক, ইহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়, উন্নত জড়বিজ্ঞান অসা- 
ধারণ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানাদিবলে যে সকল বিষয়ের আভাস পায়, সেই 
সকল বিষয় সনতন হিন্দুধর্ম এতকাল আমাদিগকে সামান্ত উপকথাচ্ছলে শিক্ষা 
দের । হিন্দুধর্্! বলিহারি তোমারি! এখন ,সাগরমস্থনের রহন্ত উদঘাটন 
কর! যাউক। দেবান্থুরগণ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করেন। দেবগণ কোথায়? 
অন্ুরগণ কোথায় ? ্ষীরোদসাগরই বা কোথায় % আর গোপকন্তার ছুগ্ধ- 
মন্থনের স্তায় যথার্থই কি দেবান্থরগণ মস্থনদণ্ড ও মন্থনরজ্ছু লইয়া ক্সীরোদ- 
সাগর মন্থন করেন ? ধন্মের প্রলাপ আর কাহাকে বলে? 

লবণাক্ত নীলাম্মুরাশি আবিভূত হইবার পর্বে পৃথিবী ক্ষীরোদসাগরে পূর্ণ। 
ইনার তাৎপর্ধা এই যে, ভূপৃষ্ঠ আধুনিক জল ও স্থলে বিভক্ত হইবার পূর্কেপৃথিবী 
গরশিতধাতুমিশ্রিত তরলপদার্থে পুর্ণ। তজ্জন্ত ইহার মহাসাগর শাস্ত্র হগ্ধৰং 
ক্টীরোদসাগর বলিয়া উক্ত। আধুনিক পৃথিবীতে বা জন্ু্বীপে, আধুনিক 
মানবজাতি বা বৈবস্বতমন্থপুক্রগণ আবিভূ্তি হইবার পূর্বে, তদানীন্তন 
পৃথিবীতে দেবরূপী ও অস্গররূপী মন্থ পুত্রগণ বিচরণ করেন । তৃপৃষ্ঠ জল ও€% 
স্থলে বিভ কু, হইয়! আধুনিক আকার ধারণ করিবার, পুর্বে, তাহারাই বস্ুন্ব 
ভোগ করেন। ' এজন্ত হিন্দুধন্্ন উপদেশ দেয়, দেবাস্ুরগণ ক্ষীরোদসাগর মন্থন 
করেন। যেমন হুগ্ধমস্থনকালে নবনীত হুগ্ধোপরি ভাসমান হয়, সেইরপ 
দেবাস্থরদিগের সাগরমন্থনকালে, অথব! তাহাদের বিচরণকালে, যাহা উত্তর- 
কালে তৃপৃষ্ঠে মৃত্তিকারূপে পরিণত, তাহা! হুগ্ধমরবৎ ক্ষীরোদসাগরোপনি জ্বাবি- 
ভূতি হম্ব। এইরপে তৃপৃষ্ঠ জল ও স্থলে বিভক্ত । তৎকালে পর্বতগণ ভূধক়- 
স্ব্ূপ আবিভূ্ত হুইয়! ভূপৃষ্ঠে স্তরে স্তরে বিন্তত্ত এবং সেই সঙ্গে বৃক্ষার্দি, মহা" 
মর্পজাতি ও মহাকৃম্মজাতিও তৃপৃষ্ঠে আবিভূতি। এজন্ত হিন্দুধর্ম আমাদিগক্ষে 
উপকথাচ্ছলে শিখার, সাগরমস্থনকালে কুর্ধের উপর মন্দরপর্বতরূপ মূ্ূন 
স্ব স্থাপিত এবং বাসুকিরূপ মহাসর্প ইহার রজ্ছুস্বরপ। .তৎকালে উদ্ধনিক, 
-স্্ীবজন্গণ্‌ স্ত্রীপুরুষে বিভক্ক হওয়ায় আধুনিক মৈথুনধন্ 'জগত্ে ওনর্ি, 
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এজন্য বিষুঃও তৎকালে মোহিনীরূপ ধারণ করেন। তৎকালে দৈত্য ও অন্থুর- 
দিগের ভিতর দৈত্যানী আবিভূর্তি; দৈত্যগণ উহাদের রূপে মুগ্ধ হয়, এবং 
মৈথুনধর্থম প্রবর্তন দ্বারা যোনিসম্ভব মানব উৎপাদন করতঃ নশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু দেবগণ মোহিনীরূপে মুগ্ধ না হওয়ায় অমরত্ব লাভ করেন। এজন্ত হিন্দু 
রন্থ আমাদিগকে উপকথাচ্ছলে শিখায়, সাগরমস্থনকালে দেব চিকিৎসক 
ধন্বস্তরি অমৃতভাও লইয়া উথিত হইলে পর, দেবান্ুরগণ অমৃতপানার্থ মহা- 
সমরে লিপ্ত হন ) কিন্তু বিষ মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া দৈত্যগণকে মোহিত 
করেন এবং দেবগণকে অমৃতপান করাইম্বা উহ্াদিগকে অমর করেন। যত. 
কাল হইতে জগতে মৈথুনধর্খব প্রবর্তিত, তত কাল যোনিসম্ভব মানব নশ্বর, 
যতদিন তিনি অযোনিসম্ভব, ততদিন তিনি দেবরূপে অমর। শাস্ত্রমতে 
মৈথুনধণ্ম্ প্রবর্তনের সঙ্গে সংসারে স্থুলত্বের পরিবর্ধন, মানবের জ্ঞানশক্তির 
শ্ুরণ ও তাহার মৃত্যুপ্রাপ্তি। 
আরও দেখ, পর্বতাদি অনস্ত রত্বের আকর ও পৃথিবী আমাদের নিকট 
চিরদিন বসুন্ধরা । পর্বতগুলি বুষ্টি-জলে ধৌত হুইয়! পৃথিবীকে উর্ধরাশক্কি 
গ্রদান করে ও তাহাতেই বিবিধ শস্ত উৎপন্ন এবং ইহাদের'গর্ভে বিবিধ ধাতু ও 
রত্ব জাত। এজন্ত হিন্দুধন্্ আমাদিগকে উপকথাচ্ছলে শিখায়, সাগরমস্থন 
গুটালে ক্দীরোদসাগর হইতে সপ্তবিধ রত্ব উদ্ভুত! তন্মধ্যে প্রথম রত্ব লুরভি 
গাভী ব। দেবগাভী ) ইহাই গাভিকুলের আদিপুকুষ ও তৎকালে দীর্থকায়। 
দেবাস্থরগণ এই জাতীয় গাভিদিগের ছুগ্ধপান করেন। আধুনিক ্ষুন্তকায় 
গাভিকুল ইহাদেরই অপগত বংশধর । দ্বিতীয় রত্ব উচ্চৈঃশ্রুবা বা মহাঘোটক, 
ইহ! সুরভি গাভীর ন্যায় দীর্ঘকায় ও আধুনিক ঘোটকজাতির আদিপুরুষ। 
তৃতীয় রত্ব এরাবত হল্ভী বা! মহাহস্তী, ইহাঁও দীর্ঘকায় ও আধুনিক হয্তী- 
জাতির আদিপুরুঘ। উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক ও প্ররারত হস্তী দেবগণ ভোথ 
করেন) এজন্য ইহার! হিন্দুশান্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের চিরবাহন। চতুর্থ র৫ 
কৌন্ততাদি মণি, এখনও মুক্তা প্রবালাদি নানাবিধ রত্ব সমুদ্রে পাওয়া যায়। 
পঞ্চম রত্ব দেবভোগ্য পারিজাত পুষ্প; আধুনিক পুষ্প ইহার অপগত বংশধর । 
বষ্ঠ রত্বগ্মর! বা দ্দেব বেশ্তা। (বাহার! নৃত্যগীত প্রবণ্তন করেন )। সপ্তম 
রত্ব লক্ষী বা ধনদৌলত। উপরোক্ত রত্বগুলি দেবাস্ুরদিগের সাগরমস্থন- 


১০৪. বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


কালে বা তাহাদের অধিকার কালে জগতে আবিভত এবং তীহারাই এ সকল 
ভালন্ধপ ভোগ করেন ; এজন্ঠ হিন্দুধর্ম সর্বশ্রে্ঠ সপ্তম রত্ব, লক্্ীকে বিষয় 
অর্ধাকঙ্গিনী করে এবং কৌস্মভম্ণি তাহার বক্ষঃদেশে পরিধান করায় । সংসার 
ভালমন্দে মিশ্রিত বলিয়া সাগরমস্থনকাঁলে একদিকে যেমন অস্ত উৎপন্ন, 
অপরদিকে গরলও উখিত ) কিন্তু মহাদেব সেই গরলরাশি পাঁন করতঃ নীল- 

কণ্ঠ হন, অর্থাৎ তমঃপ্রধান মহাদেব সংসারের তমোগুণ পান করতঃ ইহার 
যাবতীয় অণ্ডভকে শুভে পরিণত করেন । * | 





(৬) ভগবানের বরাহাবতার । 


হিন্দুশান্ত্র মতে ভগবান বিষণ মহাবরাহ্রূপ ধারণ করিয়া জলমগ্রা ধরিত্রীকে 
স্বীয় দস্তত্বারা৷ উত্তোলন করেন ও হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্য বধ করেন। -ইহাও 
কি অলীক পুরাণের অলীক উপকথা ? এখন উন্নত জড়বিজ্ঞান কি বলে, তাহ! 
একবার শ্রবণ কর দেখি। ইহার মতে বহুকাল পূর্বে আধুনিক পৃথিবীর 
ভূভাগগুলি জলধিগর্ভে নিমগ্ন এবং ভৌতত্বিক পরিবর্তন দ্বার! ইহার] ক্রমশঃ 
উশ্থিত হইয়া 'মাধুনিক মহাম্বীপদ্ধয়ে পরিণত । এখনও হিমালয়ের অতুযুচ্চশৃহ্ব- 
গুলিতে শঘ্দুকাদি ও মহাকুন্মের কঙ্কালরাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূ-বিদ্যা মতে 
আধুনিক পৃথিবীর বাহ্স্তর জলধিগর্ভে গঠিত। কিন্ত কত ভৌতত্বকি পরি- 
বর্তন দ্বারা পৃথিবী আধুনিক আকারে পরিণত ব৷ কতকাল ব্যাপিয়৷ এ সকল 
পরিবর্তন সংঘটিত, তাহ] অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান এখনও স্পষ্ট নির্দেশ করিতে পারে 
না।  যৎকালে পৃথিবী জলধিগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া! আধুনিক আকার ধারণ 
করিতে থাকে, ততৎকালে প্রক্কৃতিদেবী স্তন্তপার়ী মহাবরাহজাতি উৎপাদন 
করত: এ বিষয়ে সাহায্য করে? সে জন্ত ইহাদের আধুনিক ক্ষুত্রকায় বংশধরের! 
এখনও চিরাগত সংস্কারবশন্ভঃ দস্তদঘারা মৃত্তিকা উত্তোলন করে। এস্কলে. 
কেছ বেন এমন মনে করেন না৷ যে, বরাহদিগকে দস্তবারা মৃত্তিকা উত্তোলন 





.. * জাগর মন্থনের যে বৈজানিক খ্যাখ্যা এইলে প্রদত্ত, তাহা অনেকের মনে না লাগিতে 
পারে। কিন্ত বিদ্দানশান্্ ও ছি্দশ্ান্্র পাঠ করিয়া! আমাদের যেকপ ধারণা, তাহাই এন্জে 
লিখিত হইল। 
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করিতে দেখিয়াই হিন্দুকবিগণ প্ররূপ কল্পনা করতঃ আমাদিগকে একটা সামান্ত 
উপফথ। শিখায় মাত্র। 

এখন ধরিত্রীর উত্তোলন বিষয়ে জড়বিজ্ঞান মহাবরাহজাতির উৎপত্তির 
বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ করে না বলিয়া আমর! যে হিন্দুশাস্ত্রের কগ। অমান্ 
"করিব, তাহা কদাচ হইতে পারে না। বিজ্ঞানশান্ত্র ভ্রমসন্ুল মানবরচিত ; 
কিন্ত সনাতন হিন্দুধর্মের আদাম্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের 
মহাসত্যে পুর্ণ। যাহ! তুমি আজ সামান্য উপকথা! জ্ঞানে অবজ্ঞা কর, তাঁছ'- 
রই মহাসত্য সুদুর ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে। অতএব হিন্দুধর্ম বিষুধকে 
স্তন্তপায়ী বরাহরূপ ধরাইয়া স্য্টিবিষয়ক যে মহৎ ঘটন। অবতারতত্বে জলস্ত'- 
ক্ষরে লেখে, তাহা! কদাচ মিথ্যা হইবার নয়। 

মহাবরাহরূপে ভগবান হিরণ্যাক্ষ দৈতা বধ করেন, এ কথারও প্রকৃত 
তাৎপর্য্য কি? যৎকালে মহাবরাহ সকল তৃপৃষ্ঠে আবিভূত হইয়া জলমঞ্জ ধরি- 
এত্রীর উত্তোলনে সাহায্য করে, তৎকালে বোধ হয় তদানীন্তন পৃথিবীবাসী হির- 
ণ্যাক্ষ নামক দৈত্যকুল উহাদের দ্বার৷ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এজন্য হিন্দুধর্ম 
আমাদিগকে শিখায়, বরাহরূপী ভগবান হিরণ্যাক্ষ দৈত্য বধ করেন। 


শক 


(8) ভগবানের বামনাবতার | 
যৎকালে দৈত্যরাজ বলী দেবগণকে সমরে পরাস্ত করিয়া দেবরাজ ইন্ত্রের 
ইন্জত্ব বলপূর্বক গ্রহণ করেন ও ত্রিভুবনে একাধিপত্য স্থাপন করেন, তৎ- 
ব্ডালে বিষণ দেবকার্ধ্যসাধনার্থ বামনরূপ ধারণ করিয়া দানশীল বলীরাজার 
নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। দৈত্যরাজ বলী ভিক্ষুক বামনকে 
অ্িপান154ন স্বীকৃত হইলে, বামনকূপী বিষুঃ নিজ .দ্বেহ. বর্ধন করতঃ প্রথম- 
পাদ স্ব্গরাজ্যে স্থাপনপূর্বক তাহার স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় পাদ 
মর্ত্যে স্থাপনপূর্বাক তাহার নর্ত্যরাজ্য গ্রহণ করেন) তৎপরে বিষু। কটিদনেশ 
শুইতে ভূতীয় পাটা নিঃসয়ণপুর্ববক বলীরাজার মস্তকে তাহা স্থাপনপূর্বক 
ভাহাকে পাতাল দেশে লইর! বান এবং তথায় চিরদিনের তুন্ত তাহাঁকে আবদ্ধ 
করিয়! রাখেন। এই প্রকারে বামনকূপী বিষণ প্রবলপ্রতাপান্বিত, মহাদরা 
বর্ধী রাজার রাজ্য নাশ করেন । 
- | 3১5... 


১৪৬ ' বৈজ্ঞানিক হিন্দধর্্ব 


এখন জিজ্ঞাস্য, এই শ্রতিমনোহর উপাখ্যানের কিন্ধপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
হইতে পারে? অনেকে বামনের ত্রিবিক্রম লইয়। নানারপ জল্পনা ও কল্পন। 
করেন। কেহ কেহ বলেন, হুর্ধ্যদেবের প্রাতরুখান, অন্তগমন ও আকাশের 
মধাদেশাগমনই বামনের ত্রিবিক্রমরূপ বূপকে উল্লিখিত । যাহা হউক, এ 
স্থলে সে সকল কান্ননিক কথার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

প্রথমভাগে উল্লিখিত, প্ুথমে দেবগণ, পরে দৈত্যাস্ুরগণ, তৎপরে খর্ব- 
কায় মানবগণ নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া! বসুন্ধরা ভোগ করেন। স্ুমের 
পৃথিবীতে দেবগণ, লিমুরিয়া ও আট্লান্টিস মহাদ্বীপে দৈত্যাস্থরগণ ও আধু- 
নিক পৃথিবীতে বা জন্বুত্বীপে আধুনিক মানব আবিভূর্তি ও ইহার অধীশ্বর। 
এজন্য হিন্দুধন্্ব আমাদিগকে শিখায়, দৈত্যরাজ বলী দেবগণকে সমরে পরাস্ত 
করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বলপুর্বক গ্রহণ করেন এবং ভগবান বামনরূপ 
অর্থাৎ খর্বকায় আধুনিক মানবরূপ ধারণ করিয়! দৈত্যরাজ বলীর রাজ্যনাশ 
করেন । লিমুরিয়া ও আটলান্টিস মহাত্বীপে দীর্ঘথকায় দৈত্যান্ুরগণ আবিভূতি 
হইয়া দেবতাদিগের স্থানে বন্থন্ধরা ভোগ করেন। প্রীকৃতিক কারণে এ 
সকল দৈত্য ষুগধশ্মানুসারে খব্ধাকৃতি ধারণ করে; এজন্ত তাহাদের বংশো- 
ভূত মানব তাহাদের সহিত তুলনায় বামনরূপী ; কিন্তু তাহার মনে জ্ঞানশক্তি 
প্র্ফুরিত হওয়ায় তিনি বুদ্ধিবলে ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করেন ॥ 
এজন্ত হিন্দুধর্ম আমাদিগকে শিখায়, ভগবান বামনরূপে দৈত্যরাজ ৰলীকে 
ছলনা করেন ও ধূর্ততার সহিত তাহার রাজ্য নাশ করেন। দৈত্যদিগের 
আবাসভূমি মাট্লা'্টিস মহাদ্বীপ ভোৌতত্বিক পরিবর্তন দ্বারা দৈত্যগণের 
সহিত জলধিগর্ভে নিমগ্প। এ জন্ত হিন্দুধন্মও আমাদিগকে শিখায়, দৈত্য- 
রাজ বলী চিরদিনের জন্ত পাতীলপুরীতে নিবন্ধ । জগতে মৈথুনধন্ট প্রব- 
প্তিত হুইবার পূর্ব্বে দীর্ঘকায় অযোনিসম্ভব দৈত্যগণ দ্বিপাদবিশিষ্ট;) পরে 
যখন তাহাদের দেহ যুগধন্মীচ্সারে খর্ঝারতি ধারণ করে, তৎকালে তাহাদের 
কোটিদেশ হুইতে তৃতীক্মপাদন্বরূপ পুংজননেত্দ্রিয় আবিভূর্তি হয় এবং এই 
গ্রকারেই অযোন্িসম্ভব মানব যুগধশ্ে যোনিসম্ভব হন। এজন্ত কিস 
আমাদিগকে শিখার, ভগবান বামনরূপে দৈত্যরাজ বলির নিকট ত্রিপাদ্ভূমি 
প্রার্থনা করেন্‌ এবং নিজ কোটিদেশ হইতে তৃতীয় পাদ লিঃসরণ পূর্র্ক 
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দৈতারাজকে ছলনা করেন। যাহা হউক, হিন্ুধন্মের কি অপার মহিমা ! 
স্্টিবিষয়ক মহৎ ঘটনা ভগবানের অবতারতত্বে জবলস্তাক্ষরে লিখিন্না ইহা! 
আমাদিগকে উপকথাচ্ছলে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কি মহাসত্য শিখায় ! 


র (৫) ভগবানের নৃসিংহাবতার | 

ভগবান পরমভক্ত প্রহলাদকে রক্ষা করিবার জন্য নৃসিংহরূপ ধারণ করতঃ 
তদীয় পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। দৈত্যযুগে অর্থাৎ চতুর্থ মূলজাতির 
সময় নৃসিংহর্বপধারী মানব (অর্থাৎ যে মানবের দেহ অর্ধমানবাকতি ও 
অর্ধসিংহাকৃতি ) আবিভূর্তি হয় এবং এ জাতি দৈত্যদিগের ধ্বংস সাধন 
করে। এজন্য হিন্দুধর্ম আমাদিগকে শিখায়, পরমভক্ত প্রহলাদকে রক্ষা 
করিবার জন্ত ভগবান নৃসিংহাবতা'র গ্রহণ করতঃ দৈত্যরাঁজ হিরণ্যকশিপুকে 
বধ করেন। ইহাঁও স্থষ্টিবিষয়ক একটা মহৎ ঘটন!। 


(৬) বিনতানন্দন গরুড়পক্ষী | 

মহাভারত পাঠে অবগত হওয়! যায়, বিষ্ণ্বাহন গঞ্ুড়পক্ষী যে মহাহস্তী 
ও মহাকুম্দ বহুদিবস ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, উভয়কে নিজ নথরে 
লইয়া ও একট! বিশাল বুটবৃক্ষশীখ! চঞ্চুপুটে লইয়া পর্বতোপরি উপবিষ্ট হয় 
এবং তথায় মনোস্থখে মহাহন্তী ও মহাকুন ভোজন করে। শাস্ত্রের এ কথাও 
কিকবির শ্বকপোলকল্পনা ? ইহাও কি সামান্ত উপকথা ? গরুড়পক্গীর ষে 
আলেখ্য সকলে দর্শন করেন, তাহাতে শাস্ত্রের কথা অমস্তব বলিয়৷ বোধ 
হয়। এখন জড়বিজ্ঞান অসাধারণ অনুসন্ধান ও পধ্যবেক্ষণ করিয়া এতৎ- 
সশবন্ধেকি বলে, তাহা একবার শ্রবণ কর। ভূধরশা'রী কঙ্ষালরাশি পর্ধ্যা- 
লোঁচন! করিয়া ভূবিদ্ত! স্পষ্ট নির্দেশ করে, পুর্ব পুর্ব যুগে বৃহ্দাকার জীবজন্ 
ব৷ পশ্তপক্ষী পৃথিবীতে আবিভূর্তি ৷ দীর্থকাক্ম পতত্রবিশিষ্ঠ গোধা, মহাকৃর্্, 
মহাহভ্ভী, মহাকুভীর, মহাঘোটক প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জীবজস্তর অস্তিত্ব বিষয়ে 
স্থায়ী নিদর্শন পাঁওয়া যায়। এখন একমাত্র ভিমি মৎস্য ব্যতীত সেরূপ বৃহদ্ধা- 
কার অন্ত কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না । . যাহা হউক মহাভারতের কথা যে 


১০৮ বৈজ্ঞানিক বিন্দুধর্শ্ণ। 


মহাসত্য,: তদ্ধিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন গরুড়পক্ষী চতুভু্জ বিষ্ুর 
বাহন, শাস্ত্রের এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বোধ হয়, পূর্ব পূর্ব যুগে 
দীর্ঘকায় মনুপুত্রগণ আপনাদের গমনাগমনের সুবিধার জন্ত এ সকল দীর্ঘ- 
কাপ পক্ষীদিগকে পালন করিতেন ও তাহাদ্িগের পৃষ্ঠারোহুণে অন্থন্র গমনা- 
গমন করিতেন। বিবিধ গল্পেও পক্ষীরাজ ঘোটকের কথ উল্লিখিত। ইহাতে 
বোধ হয়, পুর্ন যুগের এই প্রকৃত ঘটনাটী প্রকাশ করিবার জন্ত হিন্দুধর্ম 
গরুড়পক্ষীকে বিষুবাহন ও ময়ূরকে কান্তিকবাহন করে ।. 

কি উদ্ভিজ্ঞজ জগৎ, কি প্রাণীজগত, পূর্ব পূর্ব যুগে সকলই বৃহদাকার ; 
এখন যুগধর্ম্ে তদীয় বংশধরেরা সকল দেশে খর্বকায়। সেইরূপ মানবও 
তৎকালে দীর্ঘকায়। চতুর্দিকস্থ প্রাকৃতিক প্রতিহ্বন্দিবর্গের সহিত জীবন- 
সংগ্রামে জরী হইবার জন্ত, প্রকৃতিদেবী নিশ্চয়ই তাঁহাকেও দীর্ষকায় ও 
তদন্থরূপবলে স্থশোঁভিত করেন। এজন হিন্ুধর্ম আমাদিগকে শিখায়, 
মানবদেহ সত্যযুগে একবিংশতিহস্তপরিমিত, ত্রেতাষুগে চতুর্দশহস্তপরি মিত, 
দ্বাপর যুগে সপ্তহস্তপরিমিত*ও কলিষুগে সার্দত্রিহস্তপরিমিত । 


৭) শাস্ত্রোক্ত রাক্ষস ও বানর। 


ইউরোপীম্ম পঞ্ডিতদিগের মতে শান্ত্রোক্ত দৈত্য, দানব, রাক্ষস, বানর 
প্রভৃতি জাতিগুলি ভারতবর্ষের আদ্িমনিবাসিপরিচায়ক। ভারতবর্ষের নানা 
স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া, আধ্যজাতি যে সকল বর্ধর আদিম 
নিবাসিদ্িগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত উহ্ারাই যাবতীয় হিন্দুশান্তরে এ 
সকল অবজ্ঞাহ্চক উপাধিতে বিভূষিত। তাহাদের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না 
কেন, কোন কোন মহাত্মা বলেন, যুগধর্দে মানব আধুনিক থর্বকার ও 
সুন্দর গঠন প্রাপ্ত হইবার পুর্বে ্রী সকল দীর্ঘকার, কিন্তুতকিমাকার মানব- 
জাতিগগণ পুর্ন পূর্বব যুগে পৃর্থীতলে বিচরণ করে। কষ্কান্বীপ বাক্ষসিগের 
বাস ক্কুমি। মনুষ্যখাদক বলিয়া উহার! রাক্ষস নহে) দ্বেহাকৃতির বৈলক্ষপ্য 
বশতই উহ্ছার! ক্লাক্ষদ নামে অভিহিত । লক্কান্বীপ লিমুরিযা মহাম্বীপের অস্ত- 
নত ।একসট্রিলিয়।ও ভারত মহাসাগরস্থ স্বীপপুঞ্ধীবলি লিযুরিয়! মহাত্বীপের 
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ভগ্বাবশেষ। পুরাতন লঙ্কাদ্বীপ রাক্ষদদিগের সহিত এখন সমুত্রগঞ্ভস্থ ; কে বল- 
মাত্র ইহার অংশবিশেষ আধুনিক লঙ্কাব্দপে ভূগোলে পরিচিত । 

এখন মানব যদিও খর্বকার, কিন্ত তিনি গঠনে সব্বাঙগন্রন্দর। গঠন ও 
আকৃতি বিষয়ে তাহার এইরূপ সৌন্দর্য্য পাইবার পুর্বে প্রক্কতিদেবী অনেক 
মানবরূপ গঠন করেন ও ভগ্ন করেন। সে জন্ত পুর্ব পূর্বব যুগে পৃথ্থীতলে রাক্ষস 
বানরাদি জন্মগ্রহণ করে। তাহার সাক্ষ্য, এখনও স্থলবিশেষে রাক্ষস (7107৪- 
০7) ভূমিষ্ঠ হয়; এস্থলে প্রকৃতি প্রমাদবশতঃ পৃর্বাভিনয়্ করে মান্র। 


(৮) হরগোৌরীর তৃতীয় নয়ন । 


অনেকেই আলেখ্যে ও প্রতিমূত্তিতি দেবতাদিগের তৃতীয় নয়ন দর্শন 
করেন। ইহাঁও কি কবির কল্পন। ও সামান্ত উপকথ!? তাহারা এখন 
মানব ও মন্তান্ত শ্রে্ঠ লী স্তকে দ্বিনয়ন দেখেন, তাহার কি প্রকারে দেবতা- 
দিগের ত্রিনয়নে বিশ্বাস করিতে পারেন? অতএব,ইহারা৷ পৌন্তলিক ধন্মের 
সামান্ত কুসংস্কার বলিয়া তাহার! এখন সকল জঞ্জাল মিটান। আবার তাহাদের 
পূজ্যতম জড়বিজ্ঞান বলে, কপালাস্থি (801762113০0) জরামুগর্ডে ছ্বিখ- 
ত্তিত থাকিলেও শৈশবে সংযুক্ত হস্ম এবং কপালদেশে তৃতীয় অক্ষিগোলক 
থাকিবার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অতএব যেস্থলে দেবতাদিগের 
মস্তকে ভূতীয় নক্নন অস্কিত, তাহা কবিদিগের স্বকপোলকল্পনা। ূ 

এখন মানবমস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ করিয়া! দেখ! যায় যে, পিনিয়াল গ্লাণড 
(61599121570 ) নামক একটা গ্রস্থী অপগতভাবে ইহার নিম্নদেশে 
অবস্থিত। ইহা পুর্বে কোন্‌ কর্ম সম্পাদন করিত, তাহা! শারীরস্থানবিদ্তা 
স্পষ্ট নির্দেশ করিতে পারে না। কোন কোন মহাত্বরীর বিশ্বাস, ইহাই 
পূর্বতন যুগের তৃতীক নয়নের ভগ্রাবশেষ। এই তৃতীম্স নয়ন মানব 
মস্তিষ্কের অভাস্তরীণ যন্ত্র) মস্তকের বাহ্‌দেশে ইহার, অক্ষিগোলক 
থাকিবার আবশ্তকত। নাই। | | 

এই তৃতীয় নয়নই যোগিদিগের দিব্যচক্থু বা জ্ঞানচক্ষু। যখন ইহ 
প্রকৃত অবস্থাপন্ন।. তখন মানব সহজে যোগাভ্যাস করিয়। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি 


১১৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ধ। 


প্রাপ্ত হন। পূর্ব পূর্ব মন্বস্তরে বা যুগে দেবরূপী মানব ত্রিনয়নবিশিষ্ট 
এবং যোগবল তাহার সহজাত ও প্রক্ৃতি-সিদ্ধ। দৈত্যযুগে তাহার দিব্যচচ্ষু 
এখন অপেক্ষা অধিক স্ফুরিত। যুগ-ধর্ান্ূদারে তাহার আধ্যাত্মিকত 
স্বাস পাওয়াতে তৃতীয় নয্বনটা ক্রমশঃ অপগত। এখন তাহার বাহনয়নঘপ্র 
যে পরিমাণে স্ফুরিত, তাহার অভ্যন্তরীণ তৃতীয় নয়ন সেই পরিমাণে অপগত। 
এখন তিনি বাহ্স্থলপদার্থ দর্শন করিয়া স্থল জগতের যেরূপ জ্ঞানলাভ করেন, 
সুক্ষ জগতের বিন্দুবিসর্গ তিনি চর্্চক্ষে দর্শন করিতে পারেন ন1। 
তিনি কেবল অনুমান-বলে সক্ষম জগতের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ অবগত হন। এখন 
তিনি হুক, ব্যবহিত, দূরস্থ ও অভ্যন্তরীণ কোন পদার্থ দর্শন করিতে পাঁরেন 
না। এখনও ধাঁহারা যোগবলে অতীন্দ্রিয়-দর্শন, অতীন্দ্রিয়--শ্রবণ, পরকায় 
প্রবেশাদি অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, তাহাদের তৃতীয় নয়নটা বোধ 
হয়, যোগবল দ্বারা অন্নাধিক স্ফুরিত। জন্মান্ুসারে বাঁহাদের তৃতীয় নয়ন 
অল্লাধিক স্ফুরিত, তাহারাও সহজে ত্রিকালজ্ঞ হন। বোধ হয়, শ্রীরুষ্ণ, 
বুৰ্ধদেব, শঙ্করাচার্যযদেব গুভৃতি মহাত্ীদিগের তৃতীয় নয়ন: জকন্মান্মুসারে 
স্ষুরিত) এজন্ত তীহারা যোগসিদ্ধ এবং যোগবলেই সংসারে অত্যদ্ভুত 
ক্ঈমত। প্রদর্শন করেন । 

ফ্রবচরিত, সাবিত্রীসত্যবানের উপাখ্যান, নলদময়স্তী, রাজ। হরিশ্চন্্র, 
দাতাকর্ণ, শ্রীবংস রাজ! প্রভৃতি যে সকল রাজাদিগের উপাখ্যান পুরাণাদি 
গ্রন্থে দেখা যায়, তাহা কেবল অশেষ ধর্্বোপদেশে পুর্ণ এবং সেই লকল ধরো 
পদেশ পাঠ ব! শ্রবণ করিলে, মন যে কতদুর ধর্মপথে অগ্রসর হয়, তাহ! সকলেই 
জানেন। | 

পরিশেষে বক্তব্য, পুরাণাদি গ্রন্থে যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য বিক্ষিপ্ত, 
তাহা কালে আবিষ্কৃত হইবে। তখনই সকলে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের 
পুজ্যপাদ প্রপিতামহগণ আমাদের মঙ্গলের জন্ত কিরূপ ধর্শশান্ত্র প্রণয়ন 
করেন ও সামান্ত উপকথাচ্ছলে আমাদিগকে কিরূপ ধর্মোপদেশ দিয়া 
যান 1২ 


চতুর্থ অধ্যায়। 


পৌরাণিক অবতারতত্ব। 
” হিন্দুশান্বমতে বিশ্বপালনকর্তী বিষুঃ, মতন্ত, কুর্, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, 
পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রকষ ও বুদ্ধ এই নয় অবতার গ্রহণ করিয়! ধর্মরক্ষাহেতু 
যুগে যুগে জগতীতলে অলৌকিক লীল! প্রদর্শন করেন। শেষোক্ত চারি 
অবতার মানবসমাজে আবিভূ্তি হওয়ায়, মনে হয়, অসাধারণ গুণের বিকাশ 
দর্শনে লোকবর্ উহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজ। করিতে শিক্ষা করে। এখন 
জিজ্ঞান্ত, প্রথমোক্ত পাঁচ অমান্থৃষিক অবতার নির্দেশ করায়, শাস্ত্রে ঈশ্বরের 
কোন্‌ পরশ্থর্ধ্য প্রদর্শিত? সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কি-ন৷ জগতে অত্যন্ত লীলা 
দেখাইবার জন্য অধমাধম মতগ্ত, কুশ্ম বা বরাহ রূপ ধারণ করেন? শান্ত্রকার- 
দিগের কি অর্ধাচীনতা বা মূর্খতা ? যাহারা স্থষ্টিকর্তা৷ ব্রহ্ধাকে ন্বহুছিতার উপর 
প্রেমাসক্ত বর্ণন করেন, তাহার! সকল অঘটনই ঘটাইতে পারেন। তাহারা যে 
ঈশ্বরকে হেয় বরাহরূপ ধরাইবেন, ইহাতে তাহাদের কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। 
এখন ধিনি পৌরাণিক অবতারতত্বটী বিজ্ঞান সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা 
করেন, তিনিই ভাঁলরূপ বুঝিতে পারেন, ইহা দ্বার সনাতন হিন্দুধর্মের কিরূপ 
বৈজ্ঞানিক মহিম। প্রকাশিত। একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত স্পষ্ট দেখিতে 
পান যে, হিন্ৃশান্ত্রের অবতারতত্বে উচ্চ বিজ্ঞানের উচ্চ বিবর্তবাদ নিছিত, 
অথবা! মানবের জাতীয় ইতিহাসের ভিন্ন তিন্ন স্তর নিহিত। 
পাঠকগণ ! আপনার! হয়ত একথ! শ্রবণে হান্ত সম্বরণ করিতে পাঞ্জিবেন 
না। কোথায় কুসংস্কারাচ্ছনন কবির ম্বকপোলকল্পনা.!. আর কোথান্ন সহশ্র 
সহত্র বিহজ্জনের আজীবন পরিশ্রমের চরম ফল! কোথায় কল্পনাদেবী প্রশ্যাত 
অবান্তবিক উপকথা! আর কোথায় বিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া পরিবর্ধিত 
বিজ্ঞানরূপ কল্পক্রমের পারিজাত পুষ্প! 
যে স্থলে জ্ঞানাভিমানে ও সভ্যতাভিমানে উন্মত্ত ইউরোপথণ্ডের উৎকষ্ট 
খৃষ্ট ধর্ম ঈশ্বরকে সঞ্চদদিবসে বিশ্বরচন! করাইয়া অনিক ক্ষমতার খর্ব করে, 
সে স্থলে অর্ধ সভ্য, অজ্ানান্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবর্ধির অপন্কট পৌত্তলিক ধর্ম 


১১২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


কত যুগ ঘুগান্তর কল্পন। করিয়। প্রক্কৃত বিবর্তবাদ প্রকাশ করতঃ বৈজ্ঞানিক 
সত্যের জয় ঘোষণা করে। 

মানবের জাতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান. কর, অথবা মানববিশেষের জীবন 
বৃত্তান্ত জরাযুগর্ভে প্রথম জরণের অস্কুরোদগম হইতে সাময়িক মৃত্যু পথ্য্ত 
তাহার জীবনের সমস্ত ঘটনাবলি পর্যযালোচনা কর, স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, 
মানবের জাতীয় জীবনে অতি পুরাকাল হইতে আধুনিক সময় পধ্যস্ত কতক- 
গুলি ভিন্ন ভিন্ন স্তর নিহিত। তন্মধ্যে কতকগুলি স্তর ভূপৃষ্ঠে মানবের আবির্ভ- 
বের পূর্বে প্রাণিজগতে বিদ্যমান এবং অপর কতকগুলি স্তর মানবসমাজে 
বিদ্যমান। প্রথমোক্ত স্তরগুলি দ্বার! জান! যায় অতি নিবৃষ্ট জীব প্রাবৃতিক 
নির্বাচন দ্বারা চালিত হইয়া! কি প্রকারে ক্রমবিবর্তনে তৃপৃষ্ঠে আধুনিক স্থুল- 
দেহবিশিষ্ট মানবে পরিণত এবং শেষোক্ত স্তরগুলি দ্বার৷ জানা যায়, নিকৃষ্ট 
জীবোৎপন্ন, অসভ্য, স্কুলদেহবিশিষ্ট মানব সামাজিক নির্বাচন দ্বার চালিত 
হইয়া কি প্রকারে স্বীয় অবস্থা ক্রমোন্নত করতঃ আধুনিক যুগে অশেষ বিদ্যা- 
বুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্্মবলে বলীয়ান মাঁনবে পরিণত । 

পৌরাণিক অবতারতত্ব ভালরূপ বুঝিবার জন্য, জীবতত্ব, জধতস্ব, গ্রত্বত্ব, 
সমাজ-তন্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানশান্ত্র ভালরূপ অধ্যয়ন কর! আবশ্তক। এই সকল 
বিজ্ঞানশান্ত্রের আবিষ্কৃত সত্য লইয়া, ম্বধম্মের অবতার-তত্বের বিষয় ভালরূপ 
বিচার করিয়৷ দেখ, বুঝিতে ১পাঁরিবে, আমাদের প্রপিতামহ মহধিগণ যাহ! 
যোগবলে প্রাপ্ত হন, আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান অসাধারণ অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষ- 
গাদদি বলে তাহার আভাস মাত্র পায় । বিজ্ঞান সাহঙ্কারে বলে, যে মানব নিবুষ্ট 
জীবের ক্রমবিকাশে তূপৃষ্ঠে আবিভূর্ত এবং ব€কাল ব্যাপ্য়া জাতীয় সাধনার 
গুণে তাহার বুদ্ধিশক্তি ক্রমবিকসিত হওয়ায় তিনি স্বকীয় তবস্থার-উন্নতি সাধন 
করিয়া জগতের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম । 

শাস্ত্রোন্ত নয় অবতারের মধ্যে প্রথম পাঁচটা অমানুষিক অবতার, ভূপৃষ্ঠে 
মানবের আবির্ভাবের পুর্বে তদীয় জাতীর জীবনে যে নকল ভিন্ন 'ভিন্ন স্তর 
ৃষ্ট হয়, তাহাই জ্ঞাপন করে এবং শেষোক্ত চারিটা মান্থষিক অবতার 
তাহার ভ্াতীয় জীবনের সামাজিক স্তরগুলি জ্ঞাপন করে। মানব 
স্বীয় জাতী জীবনে প্রাণিজগৎ ও সমাজ জগতের যে সকল ত্যর অনিত্রম 


পৌরাণিক অবতারতত্ব ১১৩ 


করিয়া আধুনিক অবস্থার পরিণত হন, তিনি সেই সকল ভিন্ন ভির স্তর 
ত্রষ্টার ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করিয়! ধশ্মশাস্ত্রে জলস্তাক্ষরে লিখিয়। যান। 
সেজন্ত সেই সকল স্তর শাস্ত্রোক্ত অবতারতত্বে স্পষ্টরূপে নিহিত । তিনি 
ভূপৃষ্টে যখন যে ভাবে ও যেরূপে বিচরণ করেন, তিনি তখন ঈশ্বরকে 
মেই ভাবে ও সেইরূপে দর্শন করেন। যখন তিনি ভুমগুলে মতন্তরূপী, 
তাহার শ্রষ্ঠাও ততৎকালে মত্শ্যরূপধারী ভগবান; যখন তিনি ভূমণ্ডলে 
ভক্তিমান, প্রেমময় ও আনন্দময়, তাহার ঈশ্বরও তৎকালে ভক্তবৎসল, 
প্রেমময় ও আনন্দময় রুষ্চরূপধারী । 

প্রথম পাঁচটা অমানুষিক অবতারে প্রতীয়মান হয় যে, মানব প্রথমে 
মত্গ্তরূপী হইয়া জলচর হন; পরে কুম্মরূপ ধারণ করিয়া উভচর হন) 
পরে বরাহব্ধপ ধারণ করিয়া স্থলচব ও স্তন্পায়ী হন; পরে নৃসিংহরূপ ধারণ 
করিয়া অর্ধমনুষ্যরূপী ও র্ধসিংহরূপী হন) পরে দীর্ঘক'য় জীব হইতে 
ক্রমশঃ খর্বাকৃতি ধারণ করতঃ মাধুনিক বামনরূপী মানবে পরিণত হন। 
শেষের চারিটা মানুষিক অবতারে প্রতীয়মান হয়, তিনি সমাজের আদিম 
অবস্থায় মাঁতৃহস্তা পরশুরামের ন্যায় পাঁশব বলে বলীম্বান থাকেন ) পরে 
সমাজের উন্নতির সঙ্গে অশেষগুণসম্পন্ন রামের স্তায় অশেষগুণ প্রাপ্তি কাম- 
নায় রামচন্দ্রকে স্বজীবনের আদর্শ করেন; পরে ভক্তি ও প্রেম প্রভৃতি উৎ- 
রুষ্ট ধর্মপ্রবৃত্তির অন্থশীলনই প্ররূত মনুষ্যত্ব ভাবিয়া, নিফামধর্্মোপদেষ্ট৷, 
বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক শ্রীরুষ্ণকে জীবনের প্রধান আদর্শ করেন। পরে দর্শন 
ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের সম্যক অনুশীলনে প্রথর জ্ঞান ও যুক্তিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া 
নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধদেবকে আপনার আদর্শ পুরুষ জ্ঞান করেন। 

মাধুনিক যাবতীয় উন্নত বিজ্ঞানশান্ত্র হিন্দুধন্ধের উপরোক্ত উৎকৃষ্ট মতের 
সম্পূর্ণ পোষকতা করে। প্রাণিবিদ্তা উপদেশ দেয়, 'জীবজগত্তের প্রথম 
জীব আমিব! ( 4১7:০55৪, ) হুইতে স্থষ্টির চরম পরিণতি মানব পর্যস্ত 
ভূমগ্ুলে বত প্রকার অমেকদণ্তীয় ও মেরুদণ্ডীয় জীবজস্ত বর্তমান, উহাদিগের 
শ্রেণিবিভাগ ও জাতিবিভাগ সম্বন্ধে পরস্পর পস্পরের সহিত এত অধিক 
ঘনিষ্ঠত৷ দৃষ্ট হু যে, একটা উৎকৃষ্ট জীব উহার অব্যবহিত নিকৃষ্ট জীবের ক্রম- 
বিবর্তনে স্থ হওয়। ব্যতীত অন্ত কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ধায় না। 

১৫ 


৯১১৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দ । 


উন্চর জন্তু জলচর মংস্তের ক্রমবিবর্তনে ভূপৃষ্ঠে আবিভূতি উভচর 
জন্ত একদিকে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন সহা করিয়! পক্ষিজাতিতে পরিণত 
এবং অপরদিকে অশেষরাপে পরিবর্তিত হইয়। স্তগ্তপায়ী জীবে পরিণত । 

জ্বণবিস্তা (701১5০01985) উপদেশ দেয়, যে উৎকৃষ্ট জীবজাতি অতি নিকষ 
জীব হইতে আরম্ভ করিয়। কোটা কোটী বৎসর ব্যাপির়। যে সকল পরিবর্তনের 
পর পরিবর্তন সহ্থ করত আধুনিক আঁকার ধারণ করে, উহ্হার বংশধরের! 
মাতৃগর্ভে ভ্রণাবস্থার সেই নকল জাতীর পরিবর্তনগুলি অল্পদিনের ভিতর সঙ্থ 
করতঃ স্বদেহ প্রস্ফুরিত করে । জীব জগতে কোন এক জীব লক্ষ লক্ষ ব- 
সরে যে সকল পরিবর্তন প্রদর্শন করে, উহার বংশধর এখন মাতৃগর্ভে অল্প- 
দিনের ভিতর সেই সকল পরিবর্তন প্রদর্শন করিয়া থাকে । এইরপে প্রকৃতি 
সকল জীবজন্তর দেহনিন্নাণে জাতীয় পরিবর্তনগুলি পুনরভিনয় করে। 
ইহাই দেহনিন্মাণে *প্রকৃতির মূলমন্ত্র। ভ্রণবি্তা বলে, মানৰ ভ্রণা- 
বস্থায় প্রথমে মৎস্যরূপী হন, কারণ সে অবস্থায় তাঁহার গ্রীবাদেশে কয়েকটা 
ছিদ্র দৃষ্ট হয় এবং এ ছিদ্রগুলি মৎস্তে চিরস্থায়ী ( যেখানে মাছের কান্‌কে। 
থাকে )। এইরূপে যে যে অবস্থা মৎস্যাদি নিকৃষ্ট জীবসমূহে চিরস্থায়ী, সেই 
সেই অবস্থা 'এখন মাতৃগর্ভে মানবভ্রণে ক্ষণস্থায়ীরূপে দৃষ্ট হয়। সরীস্থপ- 
জীবদেহে শোণিত যেব্ধূপে সঞ্চরমান মাতৃগর্ভে ভ্রণদেহে মাতৃশোণিতও 
সেইর্ূপে বহমান 7) সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই সন্তানের প্রথম রোদনের 
সঙ্গে ফুস্ফুসের ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং শোণিতও অন্তরূপে বহিতে আরম্ভ 
করে। ৃ 

ভূবিস্তা বলে, মানবের বাসোপযোগী হুইবার পূর্বে পৃথিবী প্রথমে 
বাম্পমকী, পরে জলময়ী, পরে স্বলময়ী হই্না কত স্তরের পর স্তর, কত পরি- 
বর্তনের পর পরিবর্তন অতিক্রম করতঃ আধুনিক আকার ধারণ করে, তাহার 
কিছুমাত্র ইয়ন্তা নাই। ভূমগ্ডলের এমন অবস্থা গিস্বাছে, যে সময়ে মৎস্য 
ব্যতীত অন্ত কোন শ্রেষ্ঠ জীব ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে নাই । সেই মৎন্য জাতির 
ক্রমবিকাশে অন্তান্ত উৎকৃষ্ট জীবজস্তর ন্তান় মানবও অবনীমণ্ডলে কাল- 
সহকারে আবিভূতি। রর 

হিন্দুধর্ম ও.বিজ্ঞান এক বেদিতে উপবেশনপুর্বক উভয়ে সমস্বরে ঘলে, 


পৌরাণিক অবভারতত্ব ১১৫ 


মানব জগৎত্ষ্টা কর্তৃক মানবরূপে স্বতস্ত্রভাবে স্য্ট হন নাই; মৎস্য 
রূপ অতি নিকৃষ্ট জীবের ক্রমবিকাশে তাহার উৎপত্তি); অতএব তাহার 
জাতীয় জীবনে মৎস্যরূপ প্রথম স্তর এবং শাস্ত্রে মৎস্যরূপ ঈশ্বরের প্রথম 
অবতার । অতি পুরাকালে কে-জানে-কোন-সময়ে মৎস্য জাতির কতকগুলি 
বংশধর প্রকৃতির পরিবর্তন বর্ূপ আবর্তে পতিত হইয়া উভচর হয়; অতএব 
মানবের জাতীয় জীবনে কৃত্মরূপ দ্বিতীয় স্তর এবং শাস্ত্রে ঈশ্বরের কৃর্মরূপ 
দ্বিতীয় অবতার । পুনরায় উভচর জীবের কতকগুলি বংশধর লক্ষ লক্ষ বৎসর 
ব্যাপির! প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত স্বীয় বাহাকৃতি পরিবর্তন করতঃ 
স্তম্তপায়ী জীবে পরিণত হয় ; অতএব মানবের জাতীয় জীবনে স্তন্তপায়ী বরাহ- 
রূপ তৃতীয় স্তর এবং শাস্ত্রে ঈশ্বরের বরাহরূপ তৃতীয় অবতার । সেইরূপ তাহার 
নৃদিংহরূপ, পরে বামনরূপ, তৎপরে আধুনিক মানবজাতির উৎপত্তি । 

হিন্দুশাস্ত্রমতে যে যুগে অস্থুরগণ পৃথিবীতে আবিভৃঁত হন, সেই যুগে 
ঈগর নৃসিংহ ও বামন অবতার গ্রহণ করেন। ইহাতে বোধ হয়, মানবদেহ 
আধুনিক আকার ধারণ কবিরায় পূর্বে প্রথমে অদ্ধপশ্বাকৃতি ও অর্ধনরাকতি- 
ধারণ করে ) পরে অন্থুরের দীর্ঘকায় হইতে ক্রমশঃ খর্বারৃতি ধারণ করিতে 
করিতে তর্দীয দেহ আধুনিক আকার ধারণ করে। সত্য বটে, বিজ্ঞান 
এখনও মানব সম্থদ্গে নৃসিংহ ও বামনরূপের কিছুমাত্র নির্দেশ করে না। 
কিন্তু ইহা সকলের জান] আ্বাবস্তাক, বিজ্ঞান ভ্রাস্তমানববিরচিত ও হিন্দুশান্্র 
যোগেশ্বন্ গ্রকটিত। স্তরাং হিন্দুশান্ত্র কদাচ মিথ্যা হইবার নয়। এ স্থলে 
আরও বক্তব্য, মানবের জাতীয় জীবনের উপরোক্ত স্তরগুলি তত্ববিস্তামতে 
ফেবল তাহার স্থুলদেহ সম্গন্ধে উল্লিখিত; অর্থাৎ তাহার স্থুলদেহ কিরূপে 
ক্রমশঃ বিরচিত বা! নির্মিত তাহাই এ স্থলে প্রদর্শিত । 

এখন মানবের জাতীয় জীবনের সামাজিক স্তরগুলি ভালরূপ পর্ধ্যা- 
' লোচনা কর! যাউক। বাক্তিবিশেষের জীবনবৃত্তাস্ত জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত 
ভালকপ পর্য্যবেক্ষণ কর, অথবা ভূমণ্ডলে যত প্রকার মানবজাতি আছে, কেহ 
অসভ্য, কেহ অর্ধসত্য, কেহ স্ুসভা, তাহাদের বিষয় ভালরূপ অনুসন্ধান 
কর, বুঝিতে পারিবে, মানব ভূমণগ্ডলে কত পরিবর্তনের পর পরিবর্ভীন অৃত- 
ক্রম করতঃ জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম। তিনি আদিম অবস্থা 


বৈজ্ঞানিক হিন্ৃধশ্ন । 


হইতেই সমাজবদ্ধ । কিন্তু আদিম সমাজের অবস্থা অতীব ভয়ঙ্কর ৷ 
তখন তিনি বস্ত্রাভাবে, গৃহাভাবে, অন্নাভাবে নানাবিধ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া 
নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করতঃ সহজাত বন্ত ফলমূলে বা অন্য 
কোন জীব-জন্তর আমমাংসে উদর পূরণ করেন। তখন কোথায় বা জ্ঞান ! 
কোথায় বা! ধর্শ ! মানব মনে কিছুই অস্কুরিত হয় নাই। তখন তিনি নিকৃষ্ট 
জন্তর স্তাক্স নিকৃপ্ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিপ়া নিকৃষ্ট জীবন নিকৃষ্ট স্থখভোগে 
অতিবাহিত করেন। আগ্ামান, ফিজি প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীদ্দিগকে 
নিরীক্ষণ কর, আদিম সমাজের সে অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। তখন 
মানবসমাজে মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্ত কোনরূপ ভাঁষা উদ্ভাবিত হয় 
নাই। তখন তিনি নিকৃষ্ট জস্তরবের হ্যায়, মানবশিশু-রোদনের স্তায় কতক- 
গুলি অন্ফুট অবোধ্য শব্ধ উচ্চারণ করিয়া! মনোভাব ব্যক্ত করেন। বহুকাল 
ব্যাপিয়। জাতীয় সাধনার গুণে তিনি মনোভাব বাক্যকথন ভাষায় ব্যক্ত 
করিতে শিক্ষা করেন। এই বাক্য-কথন-ভাষাস্থষ্টি ও অগ্র্যৎপাদন সাহার 
জাতীয় উন্নতির প্রথম সুত্রপাত। 

দেখ, একটা ছুপ্ধপোষ্য মানবশিশু কি প্রকারে বয়পোবৃদ্ধির সঙ্গে মাতৃভাষা 
শিক্ষা করে। মানবের জাতীয়জীবনে যে ঘটন! সহম্ত্র সত্তর বৎসর ব্যাপি! 
সংঘটিত, সেই ঘটন। আজকাল মানবজীবনে ২৩ বৎসরে সংসাধিত। 
বাল্য কাল জ্ঞানোদয়ের সময়; কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি 
না, কোন্‌ দিন শিশুর প্রথম জ্ঞানোদয় হয়। সেইরূপ মানবের জাতীয় জীব- 
নের বাল্যকালে সমাজে জ্ঞানোদয় হয় ) কিন্তু কত সহম্ত্র সহত্র বৎসর ব্যাপিয়। 
জাতীয় সাধানার গুণে সমাজে প্রথম জ্ঞানোদ্রেক হয়, তাহা নির্ণয় কর! 
ছুঃসাধ্য। এই পর্য্যস্ত বল! যাইতে পারে, জাতীয় জীবনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
তাহার জ্ঞানশক্তি বর্ধিত ও স্ফুরিত হওয়ায় তিনি জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে 
সমর্থ। কিন্ত এই জাতীয় উন্নতি সাধনে কত যুগ যুগান্তর ব্যতীত তাহ নিয় 
কর। হঃসাধ্য। 

প্রত্বতত্ব বলে, মানবের জাতীয় জীবনের প্রথম অবস্থাকে কয়েক 
বুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা (১) প্রস্তর যুগ (২। ব্রঞ্জ যুগ (৩) লৌহ 
যুগ। প্রন্তরযুগে এন্তর নিম্থিত অস্ত্রশস্ত্র, ঃব্রঞ্যুগে ব্রঞ্জনিশ্িত তন্তরশস্ত্ 
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এবং লৌহযুগে লৌহনির্মিত অস্ত্রস্ত্রতিনি ব্যবহার করেন। অসভ্যাবস্থায় 
শারীরিক পাশবলই তাহার প্রধান সহায়। যে স্থলে আজ তাহার বুদ্ধিবল, 
জ্ঞানবল, ধর্্ণবল ও অর্থবল, সে স্থলে পূর্বে তাহার একমাত্র শরীরের পাঁশব- 
বল চালিত। সমাজের এই অসভ্যাবস্থাটী জ্ঞাপন করিবার জন্ত হিন্দৃ- 
ধর্ম পরগুরাম রূপ গখরের ষষ্ঠ অবতার আমাদিগকে শিখায়) এ জন্ত 
পরগুরাম কুঠার হস্তে মাতৃহত্যা করিয়া ও একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষ- 
রিয়া করিয়৷ পাশাববলের সম্পূর্ণ পরিচয় দেন। 

কেহ কেহ বলেন, যোদ্ধাগ্রগণ্য ভূগুবংশীয় পরশুরাম ক্ষত্রিয় জাঁতির 
সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়! স্বগাতির ্তৃত্ব হিলুলমাজে স্থাপন কবেন, তজ্জন্য 
ব্রাঙ্মণজাতি তাহাকে নশ্বরাবতার জ্ঞানে পুজ] করেন। এখন জিজ্ঞাস্য, শান্ত্র- 
কারেরা তাহাকে মাতৃহত্যা করাইয়া কেন ঘোর পাপপন্কে লিপ্ত করান? 
যর্দি তাহার গুণকীর্তন করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহারা 
কদাচ উপরোক্ত বীভৎস ঘটনার উল্লেখ করিতেন না। যাহ! হউক, যোগে- 
স্বরদিগের গুঢ় রহস্য বুঝা অতীব স্থকঠিন। 

সমাজের দ্বিতীয় অবস্থায় মানব বহুকাল হইতে পরিবারবর্গে বেষ্টিত 
, হুইয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত লোকালয়ে বসবাস করত ক্রমশ: সভ্যতা 
সোপানে আরোহণ করেন। এ অবস্থায় পারিবারিক গাহস্থ্য ধর্ম উপদেশ 
দিয়। তাহাকে অশেষ সুখে স্থুখী করিবার জন্য হিন্দুধর্ম অশেষ গুণসম্প 
রামাবতারকূপ ঈশ্বরের সপ্তম অবতার আমার্দিগকে দেখায়। 

সমাজের তৃতীয় অবস্থায় মানব জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সামাজিক ধন্মু- 
পালনের আবশ্ঠকীয় যাবতীয় সদৃগুণে বিভৃষিত হুইয় নিজ মনের আধ্যাত্মিক 
উন্নতিকরে ধর্ম প্রবৃত্তিগুলির সম্যক শ্ুর্তির জন্য লারায়িত | এ অবস্থায় 
তাহাকে নিষফাম ধর্ম, পরাপ্রেম। ও পরাভক্তি শিক্ষা দিয়া শ্রন্গামন্দে উন্মত্ত 
করিবার জন্ত হিন্দুধর্ম বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের প্রেমাবতার 
রূপে দেখায় । হিন্দুধর্মের এই চুড়াস্ত সয়। এই লময়ে ধর্মাত্মা হিন্দু ঈশ্বর- 
প্রেমে উন্মত্ত ও ভক্তিরসে আগত হুইয়া বাঁছ উত্তোলন পূর্বক ব্রহ্ধাননে নৃত্য 
করিতে শিক্ষা করেন। 

সমাজের চতুর্থাবস্থার় মানবের .বুদ্ধিশক্তি পুর্ণ বিকসিত | তিনি 
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দর্শনবিজ্ঞানাদদি রচিত করিয়া তর্কবলে, জ্ঞানবলে ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে 
গিয়া! পরাস্ত এবং পৃথিবীতে নাস্তিকবার্দ প্রচার করিতে প্রয়াসী। সমাজের 
এই . অবস্থ। জ্ঞাপনার্থ হিন্দুধর্ম নাস্তিকবাদী বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের নবম অবতার 
রূপে দেখায়। | 

মানবসমার্জের চতুর্ষ্বিধ অবস্থা, যাহ! হিচ্দৃধর্্দের অবতারতত্বে স্পষ্টাক্ষরে 
ও জ্বলস্তাক্ষরে লিখিত, তাহা! সকল সভ্যজনপদবর্গে দৃষ্ট হয়। এজন্য 
সভ্য দেশে একস্থলে সামরিক বল ব! পাশব বল, অন্ঠ স্থলে নিষ্কাম ধর্ম ; 
একস্থলে অসাধারণ বুদ্ধিবিকাশের সহিত নাস্তিকবাদ, অন্থস্থলে অনন্ভক্তি- 

ংবলিত ঈশ্বরপ্রেম ১ একস্থলে অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্তি ও সৌত্রাত্র, অন্তস্থলে 
ভ্রাতৃবিরোধ ও পিতৃমাতৃভক্কিশৃন্ততা দৃষ্ট হয়। 

হিলুধশ্মের অবতারতত্ব কুসংস্কার জ্ঞানে দ্বণ। করিবার বিষয় নয়। 
ইহাতে বিংশ শতাব্দীর উচ্চ বিজ্ঞানের মহোচ্চ সত্য নিহিত। তোমার 
দর্শনশক্তি থাকে, তুমি তাহা দেখিয়া নয়ন' সার্থক কর। তোমার বোধ- 
শক্তি থাকে, তুমি তাহা! বুঝিয়া নিজ বোধশক্তি সার্থক কর। বাহার মন 
প্রকৃত বিজ্ঞানীলৌকে আলোকিত হইবে, তিনি কদাচ হিন্দুধর্্নকে দ্বণাচক্ষে 
অবলোকন করিবেন না। দেখ, অন্তঠান্য কৃত্রিম ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের কত. 
বিরোধ, কত বিবাদ বিসম্বাদ,এমন কি উহাদের মূলোৎপণটনে বিজ্ঞান দৃঢ়ত্রত। 
যদি এ সংসারে কোন ধর্ম বিজ্ঞানান্থমোদিত হয়, সে এই হিন্দুধর্ম । হিন্দু . 
ধম প্রক্কৃতির সনাতন অক্ত্রিম ধন্ম। লোকে কেবল বুদ্ধিত্রংশবশতঃ 
কেবল কুশিক্ষাবশতঃ ন্বধন্জের মহৎ সত্য বুবিতে পারে না। কোথায় হে 
বিপদভঞ্জন শ্রীমধুহ্দন ! তুমি তাহাদিগকে কবে সুমতি প্রদান করিবে! 

ঃ রামাবতার। 

রামাবতারে হিন্দুধশ্থ আমাদিগকে গার্স্থ্যধর্দের পরাকাষ্টা শিক্ষ। দেয়; 
কি প্রকারে আমরা পরিবারবর্গের সহিত বসবাস করতঃ পিতা ও মাতা 
ভ্রাতা ও ভগিনী, স্ত্রী ও পুত্র লইয়। অশেষ স্থখে সংসারযাত্র! নির্বাহ কক্রিভে 
পারি, কাহার সহিত ক্ষিরূপ ধর্্মাচরথ করা কর্ডব্য, তাহাই এ ধর্ম রামচরিত 
সবার আমাদিগক্ষে প্ররুষ্টপদ্ধতিতে শিক্ষা দেয় । যে রাজায়ণে বামাবতায়ের 
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কথ। লিখিত, তাহ আমাদের নিকট চিরদিনের জন্য পুজ্য। আজ 
ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্ণাস্ত, হিমালয় হইতে কুমারি কা 
অস্তরীপ পধ্যন্ত সর্বত্র রামায়ন সমভাবে পুজিত। যতদ্দিন ভারতে হিন্দুধর্শা 
দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন রামান্নণ এই ভাবে পূজিত হুইবে। যদি 
হিন্দুধর্ম এক রামাক্ণ ব্যতীত অন্যান্য ধর্শান্ত্র প্রচার ন! করিত, এক 
রামারণের জন্যই ইহ! চিরদিন ধন্মজগতে অতুলনীক্ন থাকিত। যে দেশে 
রামায়ণ উদ্ভুত, সে দেশ ধন্য! যে জাতি রামানসণপাঠে উপকৃত, সে- 
জাতি ধন্য ! যে ভাষায় রামচরিত বর্ণিত, সে ভাষা ধন্য ! যে সমাজ রামায়ণ- 
শ্রবণে 'ধন্মপথে অগ্রসর, সে সমাজ ধন্য! আর যে বাক্কি রামচরিতশ্রবণে 
নিজ জীবন গঠিত করেন, তিনি ও সংসারে ধন্য ! 

ভাষা মাত্রেই কাব্যশান্ত্রে পূর্ণ; কিন্তু রামার়ণের ন্যায় এমন সর্ধবাঞ্গনুন্দর, 
এমন মনোহর মহাকাব্য কোন দেশের কোন ভাবায় দৃষ্ট হয় না। রামায়ণ 
ভারতের *চিররত্বাকর, এ আকর কিরূপ অযূল্য মণিমুক্তায় পুর্ণ, তাহা 
এক হিন্দু ব্যতীত জগতের কেহই জানেন ন।। এ মাকরের [নিঃশেষ নাই; 


কত কোটি কোটি মানববৃন্দ এ মাকরের অমূল্য রত্ব ভোগ করেন, অথচ 


ইহা চিরদিন সমভাবে পূর্ণ । যে অমূল্য ধর্োপদেশ রামায়ণে পাওয়া যায়, 
তাহার সহিত কি মকিঞ্চিংকর, যতসামান্য মণিমুক্তার তুলন। হইতে পারে ? 
পার্থিব রত্ব পার্থিব ক্ষণভঙ্ুর দেহকে স্থুশোভিত করে; কিন্তু রামায়ণের 
স্বর্গীয় রত্ব অবিনশ্বর আত্মার স্বীয় আভরণ। 

“ কোথায় হে আদিগুরে। বান্মীকি ! তুমি এক রামায়ণ লিখিয়! ভারতকে 
কিরূপ পুণ্যক্ষেত্র, কিরূপ ধর্মক্ষেত্র করিয়াছ! তুমি রামচরিত শ্রবণ 
করাইক্! কোটী কোটা মানববৃন্দকে কিরূপ ধর্মামৃত পান করাইতেছ ! 
তুমি রামচরিত বর্ণন কিক! ভারতকে চিরদিনের জন্য কিরূপ খণে আবদ্ধ 
করিরাছ! হে আদিগুরে।! ধন্য তোমার কক্পনাশক্তি ! ধন্য তোমার 
লেখনী! রামোপাখ্যান সত্য হউক ব! মিথ্যা হউক, তুমি যে অলৌকিক 
রামচরিত বর্ণন করিয়! লোকবর্গকে অলৌকিক ধন্রোপদেশ দিয়াছ, তজ্জন 
তোমার শ্রীচরণারবিন্বে কোটা কোটা প্রণাম। কোথায় হে কৰি রত্বাকর ! 
তুমি যে অলৌকিক রামচরিত অলৌকিক তুলিতে অঙ্ষিত করিয়াছ, যে 


| 
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অলৌকিক দৃশ্ত সকলের সমক্ষে ধারণ করতঃ চিরদিনের জন্য সকলকে 
অলৌকিক সহান্থভূতিতে বিষুপ্ধ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার শ্রীচরণারবিন্দে 
কোটী কোটা প্রণাম। যে দেশে ও যে ভাষার শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় আদর্শ 
মাবব, মাদর্শপুত্র ও আদর্শ রাজা, সীতার ন্যার আদর্শ নারী ও লক্ষণের 
ন্যায় আদর্শ ভ্রাতা কল্পিত, সে দেশ 'ও সে ভাষা কত ধন্য! আর যিনি 
অতাভুত কৌশলবলে, অগাধ কল্পনাবলে সেই আদর্শ পুরুষদিগের কীর্তিকলাপ 
বর্ণন করত জাতীয় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত করেন, তিনিও 
এ সংসারে কত ধন্য ! 

আজ ইংরাঙদিগের মুখে এক অপরূপ কথা শ্রবণ করা যায়, যে রামায়ণে 
রামরাঁবণের যুদ্ধ আর্ধাজাতি কর্তৃক দাক্ষিণাত্যবিজয় এবং সীতাদেবীর অপহরণ 
এলক্কার 'মানয়ন, লাঙ্গল দ্বার। কৃষিকার্য্যের দাক্ষিণাত্যে প্রচার রূপক'ভাবে 
বর্ণিত। যখন তাগার। রামায়ণ পাঠ করেন, তখন তাহার। রামোপাখ্যান 
কতদূর সত, ইহা কোন সময়ের ঘটনা! ইত্যাদি নানা বিষয় লইয়। নিজ 
মস্তক বিঘুর্ণিত করেন বা লেখনী চালন! করেন; কিন্তু তীহার! রামায়ণের ষে 
প্রকৃত মাহাত্ম্য বা মহিম। কি, তাহ! আদৌ বুঝিতে চেষ্টা করেন না। 
ওহে স্থণিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়! তোমর। আজ তাহাদেরই পরমভক্ত শিষ্য |. 
তোমরাও বলিয়া থাক, রামায়ণের অধিকাংশ স্থল অতিরষ্রিত ও কবির 
্বকপোলকন্পিত। কৃতবিদ্ত হইয়া, কখনও কি এমন বিশ্বাস করা যায়, 
যে একট! সামান্য বানর সুধ্যদেবকে বাহুমূলে রুদ্ধ করে, এক লক্ফে সমুদ্র 
পার হয়, ইন্দ্রজিৎ আকাশে মেঘের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করে, সীতাদেবী 
সতীত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য অগ্নি প্রবেশ পৃব্বক অক্ষত শরীরে নিঙ্কাস্ত 
হন? তোমরা যদি এর সকল কান্ননিক কথা লইয়া রামায়ণের গুণাগুণ 
বিচার কর, তোমরাও রামায়ণের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পার নাই। 
এখন তোমরা ইংরাপ্রিতে নান! সাহিত্য, কাবা, নাটক, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্ 
ও বিজ্ঞানশান্ত্র পাঠ করতঃ স্বীক্প অভূতপূর্ব বিদ্তার গৌরব কর। বল দেখি, 
রামায়ণ পাঠে তোমরা যে উপদেশ ও যে শিক্ষা পাও, সে উপদেশ ও সে 
শিক্ষা আর কোন্‌ পুস্তকে দেখিতে পাও? বিজ্ঞান শাস্বের আবিষ্কৃত 
কতকগুলি সত্য জানিলে ঝ ইতিহাসের কতকগুলি যুদ্ধের বিবরণ পাঠ 
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করিলে কোন্‌ শ্রেয়োলাভ হয়? এ সকল বিদ্যা ভবপারাবারে কিছুমাত্র 
সাহায্য করে না। ইহাদের চরম ফল-_. 
*সর্বং জ্ঞানমখিলং অর্থে পরিসমাপ্ততে 1 

অর্থোপার্জনই অখিল পাশ্চাত্যজ্ঞানলাভের চরম ফল। কিন্তু যে 
পুস্তক পাঠ করিলে ব! শ্রবণ করিলে চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, হৃদয় করুণাদ্দিরসে 
আর্জ হয় ও সংসারে পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা যায়, সেই শিক্ষাই 
ভবপারাবারে সকলের প্রকৃতরূপ সাহায্য করে; ইহার বলে ভবসমুদ্রের 
নানা ঝঞ্চাবাত উত্তীর্ণ হুইয় যায়। এখন ভ্ঞাব দেখি, রামায়ণ কিরূপ প্রকৃষ্ট 
পদ্ধতিতে আমাদিগকে সেই সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করে ? 

রামায়ণে পিতৃমাতৃতক্তি, পিমাতৃন্ষেহ, ভ্রাতৃভজি, ভ্রাতৃন্গেহ, সপত্বীপ্রেম, 
পতিপরার়ণতা, বাঁজকর্তব্যতা প্রভৃতি গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় ধর্ম কিরূপ 
উত্ক্ই পদ্ধতিতে উপদিষ্ট ! রামচন্দ্র নিজ জীবনে অসাঞ্ধারণ পিতৃভক্তির 
কি জলস্ত দৃষ্টান্ত দেখান! পিতৃসত্য পালনার্থ কে কোথায় অতুল সম্পদ, 
অতুল এ্রশ্র্যয ভোগ ত্যাগ করিয়া চতুর্দশ বংসর বনবাসে যাইতে পারে ? 
কে কোথায় কণ্টকাকীর্ণ হিংশ্রজস্তসমাকুল বনজঙ্গলের অশেষ কষ্টরাশি 
এত স্ুদীর্ঘকাঁল অক্নন ব্দনে বহন করিতে পারে ? কে কোথায় বিমাতার 
চক্রাস্তবশতঃ পিতৃদত্ত সিংহাসন ত্যাগ করতঃ এমন স্থার্থত্যাগ করিতে 
পারে? যে ক্ষত্রিয়কুল বাল্যকাল হইতে শিক্ষা! করে “বীরভোগ্য। বসুন্ধরা, 
সেই ক্ষত্রিক্ককুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ও এতদূর বাহুবীধ্যে স্থুশোভিত হহইক়1 
ধিনি পিতৃদেবকে সত্য হইতে উদ্ধার রুরিবার জন্য স্বেচ্ছায় চতুর্দশ বৎসর 
বনবাসে যান, তাহার স্থার্থত্যাগ জগতে কিরূপ অপরিসীম ও অতুলনীয় ! 
যে রামচজ্্র মনে করিলেই অনায়াসে সিংহাসনে উপরিষ্ট হইয়া স্বীয় মাতা 
ও ভার্ধ্যাকে অশেষ স্থুথে স্থুখিনী করিতে পারিতেন, ধাহাকে অধীশ্বর 
করিবার জন্ত রাজ্যের আৰালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এত উদগ্রীব, তিনিই 
কিছুমাত্র বাক্যব্যক়্ না ক্রিয়া পিতৃসত্যপালনার্থ চীরবন্ধল ধারণ করতঃ 
বিতাড়িত পণুর ভ্থাক় বনবাসে বান! ম্বা্থত্যাগের এমন মনোভর দৃষ্টাস্ত 
কোন্‌ ভাবায় দেখা বার বল? এস্থলে স্বার্থপর বিরুতমান্তফ মানব 
ধলেন, যখন কুচক্রী বিমাতা৷ এক অসাবধান মুহূর্তে পিতাকে ছুইটী বর 
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দিতে স্বীকৃত করান ও স্ুষোগ মত উহ্হার্দিগকে পালন করিতে পীড়াপাড়ি 
করেন এবং যখন পিতাও উহাদিগকে পালন করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, 
তখন পিতার কোন্‌ সুপুত্র উহ্ধাদিগকে পালন করিতে ইচ্ছুক ? তবে 
কেন রামচন্দ্র একট! সামান্ত স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্যত্যাগ করেন ও 
বনবাসে যান? এস্কলে তিনি কি নির্বরবোধের কার্য করেন নাই? যাহার! 
ইংরাজদিগের নিকট সুশিক্ষিত, তাঁহারাই প্রব্ূপ ভাবেন। তাহাদের 
বুদ্ধিশক্তি এখন অপার। তাহারা এখন সভ্যষুগের মাবব, সভ্যোচিত 
ধর্ম্দেরই প্রশংসা করেন। কিত্ত যাহারা অসভ্য বা অর্ধসভ্য, তাভারা 
যেন চিরদিন সত্যের মাহাত্ম্য ও ধর্মের মাহাত্ম্য মানিয়৷ চলেন। 

এখন বল দেখি, রামচন্দ্রের এই অসাধারণ পিতৃভক্তি প্রদর্শন করাইয়া 
হিন্দুধর্ম হিন্দুমাত্রকে কতদূর পিতৃভক্ত করে এবং এতকাল কত অসংখ্য 
ধন্মাত্মা হিন্দু পিভৃভক্তি প্রদর্শনার্থ কিরপ স্থার্থত্যাগ করেন! বস্ততঃ 
হিন্দুধম্প আমাদিগকে যতদূর 1পতৃভক্তি উপদেশ দেয়, এমন কোন ধর্ম এ 
জগতে দিতে পারে না। 

পিতা স্বর্গঃ পিত! ধর্শঃ পিতাহি পরমং তপঃ 
পিতরি গ্রীতিমাপনে প্রীয়স্তে সর্ব দেবাঃ। 

পপিত। স্বর্গ, পিতা! ধর্ম, পিতাই পরম তপ) পিতা সন্তষ্ট হইলে সকল 
দেবত। সন্তষ্ট হন।* এমন পিভৃভক্তিপ্রদায়ি শ্লোক কোন্‌ ভাষার কোন্‌ 
পুস্তকে পাওয়া যায়? কিস্তু ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বক্ষঃস্থল অশ্রন্জলে 
প্লাবিত হয়, হিন্দুধর্মের এই অধঃপতনের দিনে পিতৃভক্তিও সমাজে কত- 
দুর হ্রাসপ্রাপ্ত! আজকালের স্থুসভ্য, সুশিক্ষিত সম্তানগণ পিতামাভাকে 
ওল্ড ফুল (0101০9091) বলেন ও বিবিজানদিগের স্থপরামশে তাহাদের 
গ্রাসাচ্ছাদদন রহিত করতঃ পুর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করেন। 

রামচজ্ শ্বজীবনে রাজধর্দের কি পরাকাষ্ঠ। দেখান! প্রজারঞ্জন রাজার 
সর্ধপ্রধান কর্তব্যকর্ম। কিন্ত বল দেখি, কোন্‌ রাজা কোন্‌ সমক্ষে 
কেবলমাত্র প্রজাবর্গের সন্তোষের জন্ত প্রাণাপেক্ষ। প্রিয়তম! ভার্য্যাকে, 
আস্তঃসত্বাবস্থায় ত্যাগ করতঃ বনবানমে প্রেরণ করিতে পারেন ? ভার পন 
কি" দিলি ধী্ধর্ধ্যভোগে উন্মত্ত হইয়। 'ভার্য্যাত্তর গ্রহণ করেন? যে সীভার 
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ব্ণময় প্রতিমূর্তি তাহার হৃদযনমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই চিরদিন সমভাবে 
পূজিত) কেবল রাজধর্্ দেখাইবার জন্ত তিনি সীতার বাহদেহ ত্যাগ 
করেন মাত্র। আমর। কেন রামচন্্রকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পুঁজ! না করিব? 
যিনি পরের জন্ত এতদূর স্বার্থত্যাগ করি! নিঞ্জজীবনে ধর্মের এমন জলম্ত 
ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখান, ধিনি ধর্দ্ের মাহাস্মাবর্ধনার্৫থ নিজ জীবন অনস্ত 
দুঃখে অতিবাহিত করেন ও অশেষ ক্লেশরাশি বহন করেন, তিনি ঈশ্বর 
স্থানে কেন ন৷ পুজ্য হন বা! আমাদের আদর্শপুরুষ হন? সেই ধর্্াত্বার 
জীবনবৃন্তান্তে বা ঈশ্বরের সেই অবতারের জীলা শ্রবণ করিয়! লোকে কি 
প্রকৃতরূপ ধর্্মশিক্ষা করে ন।? এনস্বলে তাহাদের মনে অবতার সম্বন্ধে 
যত্তদূর ভক্তি উদ্রিক্র। তাহারা ও ততদূর ধর্ম্পথে অগ্রদর ও তাহার দৃষটাস্তা- 
নুদরণে ততদূর প্রোৎসাহিত। দেখ, এতকাল হিন্দুমমাজে কত সহশ্র 
সহস্র রাজাধিরাজ রাম্চরিত শ্রবণে প্ররঞ্জাপুঞ্জের সন্তোষার্থ কৃত স্বার্থ ত্যাগ 
করেন এৰং পুত্রনির্কিশেষে উহাদের কেমন পালন করেন! মহাত্মা ঈষা 
ধরণের জন্ত, ধর্মের মাহাত্মা বর্ধনের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেন? 
এজন্ত তিনি খুষ্ট ধর্টে এত অধিক পুজিত, এমন কি পতিত মানবের উদ্ধার- 
কর্তা। খুষ্টজগতে তাহারই মন্থকরণ করিয়া সহ সহ ধর্াত্ম! ধর্মের 
জন্য ত্বদ্দেহ অগিতে আহুতি প্রদান পুর্বক ধর্মের জয় ঘোষণা করেন। 
মহাত্ম। বুদ্ধদেবও দেইরূপ ধর্মের জন্য অতুল সম্পদ ত্যাগ করেন এবং 
বৌদ্বঙ্গগতে তাহাঁরই অনুকরণ করির। অনেকানেক রাজপুত্রগণ অতুল 
'বিভধ ত্যাগ করেন এবং শিলাদিত্যাদি নৃপতিবৃন্দ প্রয়াগের সন্তোষক্ষেত্রে 
বা অন্যান্য স্থলে সর্বন্বদানোৎসব সম্পাদন পূর্বক ধন্মের অনস্ত মহিমা 
কীর্তন করেন। রা 

এখন দেখা যাউক, ধর্্াত্মা ঈষ।, বুদ্ধদেৰ ও শ্রীরামচন্ত্র, ইহাদের মধ্যে 
কে ধর্দমোপদেশ দ্বারা মানবসমাজের কিন্ধপ মছ্বোপকার সাধন করেন? 
ঈষা ও বুদ্ধদেব নূতন ধর্মমত প্রচার করায় জগৎবিখ্যাত ? উভয়েই শিষ্য- 
মণ্ডলী একত্রিত করিয়া গগনভেদিরবে স্বীয় ধর্মমত প্রচার করেন। কিন্ত 
রামচন্দ শিষ্যমগ্ডলী 'একত্রিত করিয়া জগতে কোন ধর্শমত প্রচার করেন 
নাই। অতএব বে স্থলে ঈীষা ও বৃদ্ধদ্দেব সামান্য কথায় ধর্্দোপদেশ দেন; 
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সেস্থলে রামচন্দ কার্ধযতঃ তাহ দেখাইয়| যান; যেস্থলে অলৌকিক ধর্মমত 
প্রগর করার ঈষ! ও বুগ্গদেব স্বশিষ্যগণ ও ম্বসেবকগণ দ্বারা পুজিত, সেস্কলে 
রামচগ্্র অলোৌ কক ধর্মান্ষ্ঠটন করাম্ম সকলের নিকট পুজিত। বীহার! 
সামান্য কথার অলৌকিক ধন্মোপদেশ দেন, অন্যান্য ধর্ম তাহাদের ভালরূপ 
আদর ও সম্মান করিতে পারে কিন্তু সনাতন হিন্মুধর্দ তাহাদের তাদৃশ 
সম্মান করে ন।। পরস্ধ যাহারা অলৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের জন্য, অলৌকিক 
ক্রিয়াকলাপের জন্য বিখ্যাত, এ ধন্ম তীহাদদেরই চিরদিন সম্যক সম্মান 
করে এবং তাহাদিগকে সকলেব্ন নিকট আদর্শ স্বরূপ দেখায়।. ইহারই 
জন্য রামচন্দ্র ঈশ্বরীবতার জ্ঞানে হিন্দুসমাজে চিরদিন পুজ্য। 

ঈষা ও বুদ্ধদেব কালোচিত ধর্মমত প্রচার করতঃ জগতে নিজ নিজ ধর্ম 
স্থাপন করেন) আবার উভয়েই স্বার্থত্যাগের জলস্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক 
স্থসেবকদিগকে যথার্থ ধর্মোপদেশ দেন। ঈধষ। ধরন্মার্থে স্বজীবন উৎসর্গ 
করেন, আর বুদ্ধদেব ধর্শার্থে অতুল রাজ সম্পদ উৎসর্গ করেন; তন্মধ্যে 
ঈষার স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা বুদ্ধদেবের স্বার্থত্যাগ অধিক প্রশংসনীয়। সমাজ- 
প্রচলিত সাধারণ ধর্মের অনিষ্ট করেন বলিয়া ঈষ! হত হন; পরের অত্যাচার 
ৰশতঃ তিনি স্বজীবন বিপর্জন করিতে বাধ্য হন। এনপ স্থলে বা এরূপ 
অবস্থায় সকলেরই ভাগ্যে প্রায় এইরূপই ঘটে। ম্বদেশস্থ লোকের অত্যা- 
চারে সক্রেটিশও জীবন বিসর্জন করেন এবং 'মহম্ম্দও জন্মভূমি পরিত্যাগ 
করেন। কিন্ত ঈষার প্রাণবিসর্জন তদীম় পরমভক্ত শিষ্যবর্গ দ্বারা 
অলৌকিক ব্যাপারে পরিণত। তাহার! প্র ব্যাপারটাকে পতিত মানব- 
জাতির উদ্ধারের উপাক্স স্বরূপ বলিয়া ঘোষণ। করেন এবং এই প্রকারে 
তাছার! পুজ্যপাদ গুরুর প্রতি অপরিসীম সন্মান প্রদর্শন করেন। ইহাতেই 
তিনি পাশ্চাত্য জগতে আজ মানবের পরিত্রাতা বলির! এতদূর পৃজিভ 
এবং ইহাতেই তাহার উপদি্ ধর্মমত তথায় এতদুর আন্বৃত। যাঁহা হউক, 
তিনি বে আত্মোৎসর্গ করেন, তাহা স্বেচ্ছা নর, তাহা পরের অত্যাচার 
বখতঃ। কিন্তু যে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচারের জন্য স্মেচ্ছাক্স অতুল সম্পঙ্দম ও 
অতুল বিতব বিসর্জন " করেন, ত্াহারই আত্মোৎসর্গ অধিক টার 
ও অনিক সা্ঘদীয়। 
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এখন একবার ভাব দেখি, আমাদের ঈশ্বরাবতার রামচন্জ্র কিরূপ 
আক্মোৎলর্গ করেন! সত্য বটে, তিনি শিশ্কমণ্ডলী একত্রিত করিয়! নৃতন 
ধর্মমত প্রচার করতঃ ধর্্রগতে কিছুই আন্দোলন করেন নাই; কিন্ধতিনি 
স্বজীবনে অলৌকিক ধর্থগ্ু্ঠান দ্বার৷ অলৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক লোক- 
বর্গকে অলৌকিক ধর্শিক্ষ। দির। যান) তিনি স্বলীবনে অলৌকিক ক্ক্রিয়া- 
কলাপ দ্বার সনাতন প্রাকৃতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ধর্মের অনস্ত জয় 
ঘোধণ| করেন। বিশেষতঃ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্ুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়- 
দেশে পালিত হইয়া! অশেষ প্রলোভনের মধ্যে ্রব্ূপ অলৌকিক ধর্মানুষ্ঠান 
কর! অতীব কঠিন কর্। যিনি সত্য কথার মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্ত চতুর্দশ 
বহসরের নিমিত্ত অতুল খ্রশ্বর্ধ্য ভোগে জলাঞ্ুলি দিতে পারেন এবং ধিনি 
রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইল! রাজধন্্ম দেখাইবার জন্য প্রাণাপেক্ষ! প্রিয়তমা 
সহ্ধর্ষিণীকে বিসর্জন করিতে পারেন, তাহারই আস্মোৎসর্গ, তাহারই স্বার্থ- 
ত্যাগ জগতে অতুলনীয়, তিনিই জগতে প্রত্যক্ষ দেবতা । এ জন্য হিন্মুধর্্মও 
তাহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে চিরদিন পুজা করে এবং সকলের আদর্শ শ্বরূপ 
দেখায়। অতএব মুক্রকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত, ঈষা ও বুদ্ধদেব অপেক্ষা 
. বামচন্ত্র যথার্থ ধর্মোপদেশক এবং তাহারই আত্মোৎসর্গ নকলের অপেক্ষা অধিক 
প্রশংসনীয় । 

এ স্থলে কতকগুলি ধর্শধবজী পুকুষ, ধাহার! ধর্মের বিকৃত অর্থ করেন, 
তাঁছার। বলেন, যে রামচন্দ্র নিরাপরাধ বালীকে সংহার করিয়া ও অপরাধী 
বরাবণকে সবংশে নিধন করিয়। লক্ষ লক্ষ নরহত্য। করেন, তিনি কি প্রকারে 
ধর্মবিষয়ে আমাদের আদর্শপুরুষ হন ? আমর কি তাহার দৃষ্টান্তের অন্থলরণ 
করিয়া! নরহত্যা করিব এবং নরশোণিতে ধরাতল প্লাবিত করিয়া মানব- 
জাতির অশেষ হঃখ আনয়ন করিব ? আমর! নিভৃতে ও নির্জনে ঈশ্বরের 
আরাধন! করিব, ধন্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধন করিব ও সশরীরে শ্বর্গারোহণ 
করিব) আমর! কেন রামের ভ্তান নরহত্যা করিয়া পাপপক্কে লিপ্ত হইতে 
যাইব? অতএব আমর! রামচন্দ্রকে কদাচ মহাপুরুষ বলিতে পারি না। যাহা 
হউক, তাহাদের" বুঝ! উচিত, যিনি সাধারণের আদর্শ পুরুষ, তিনি নিজ- 
জীবনে গার্স্থযধর্মবের পরাকাষ্ঠা দেখান) আর যিনি বুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষতিয়- 
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জাতির আদর্শ পুরুষ, তিনি ধর্যুদ্ধ করিয়৷ সাধুদিগের পরিত্রাণ করেন, 
দুঙ্র্মশালিদিগের সংহার করেন এবং জগতে ধর্থ্বরাজ্য স্থাপন করেন । 

রামাক়ণে পত়িপরারণতার পরাকান্ঠী শিক্ষা করা যাঁয়। এখন একবার 
ভারতের সেই চিরাদৃতা আদর্শলতী, সেই চিরছুঃখিনী সীতার কথা ভাব 
দেখি। যে অস্ুর্য্যম্পন্তা রমণী. রাজার কন্যা, রাঁজার বধূ ও রাজার ভার্ধ্যা 
হইয়। অতুল ভোগৈষ্বর্ষ্ে লালিত ও পালিতা, যিনি দ্রপ্ধফেননিভ শয্যাশয়নে 
চিরাভ্যন্তা, তিনি যৌবনে পরমারাধ্য প্রাণপতির শ্রীচরণকমলসেবার জন্ 
অতুল এ্রশ্থর্যযভোগে জলাঞ্জলি দিয়া শ্বাপদসমাকুল কণ্টকাকীর্ণ বন্ড্ঙ্গলে 
ভ্রমণ করেন ও স্থ্ডিলশায়িনী হন। পতিসেবার জন্ত কে কোথায় এমন সুদীর্ঘ 
কাল বনবাসের অশেষ ক্রেশরাশি বহন করে?" কেবলই কি বনবাস? 
আবার সেই প্রাণসম পতি হইতে বিয়োজিতা হইয়া পরগৃহে নীতা, পালিতা 
ও অশেষ প্রলোভনে প্রলোভিতা হন। এত বিপদরাশির মধ্যেও তিনি স্বীয় 
সতীত্বধর্ম পূর্ণমাত্রায় রক্ষ! করেন এবং তাহারই অন্থুকরণ করিয়। আবহমান 
কাল হিন্দুমাজে কত লক্ষ লক্ষ মনশ্থিনী সীমস্তিনী সতীত্বধর্্ম রক্ষার জন্ত 
অন্নানবদনে প্রাণ বিসর্জন করেন ! 

আহা! সীতার জীৰনে কি হঃখের ছবি অঙ্কিত! তাহার চিরজীবন 
কিরূপ ছঃখে অতিবাহিত! তাহার সুকোমল হৃদয়ে কিরূপ ছঃখের তুষানল 
চির প্রজ্ছলিত! অভাগিনী সীতার জীবনবৃত্াস্ত ভাবিলে কাহার না শোক- 
সাগর উথলিয়া পড়ে? বাল্যকাঁলে তিনি ন্নেহময়ী জননীর স্গেহ জানেন ন1। 
বিবাছের পর কিছুদিন তিনি স্বামীসহবাসে রাজভোগে থাকেন । যখন প্রাণ- 
সম স্বামী পিতৃসত্য পালনার্থ চতুর্দশ বৎসর বনবাসী, তিনিও স্বেচ্ছায় বন- 
বাসিনী ও তাঁহার ছুঃখে প্রকৃত ছুঃখিনী। কিন্তু এ স্থুখেও বিধাতা তীহাকে 
ৰঞ্চিতা করেন । ছূবৃত্তি দশাননকর্তৃক অপহৃত। হইয়া তিনি লঙ্কাপুরে নীতা 
হন। তথায় ভিনি কিরূপ ছুঃখে দিন অতিবাহিত করেন ও কিরূপ প্রলো- 
ভনে প্রলোভিতা! হন! দেবতাগণ বে দশাননের পদানত, তাহারই সমক্ষে 
তিনি এক অবলা হইয়া নিজ সতীত্ব রক্ষা করেন। রাবণবংশ ধ্বংস হইলে 
পর, আপনার সতীত্ব সপ্রমাগ করিবার জন্ত তিনি অগ্নিপরীন্গ৷ দেন, পরে 
স্বামীকর্তৃক গৃহীতা ও ম্বভবনে নীতা! হন'। বরাজসিংহাসনে" উপবেশন করি! 
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তিনি কয়েকদিবসমাত্র রাঁজভোগে থাকেন। "পুনরায় ধর্দের জন্ত প্রেমময় 
পতিকর্তৃক বনবাসে প্রেরিত হন এবং তথায় পুত্হয় প্রসব করিয়া ইন্ষাকু- 
বংশ রক্ষা করেন। দ্বাদশ বৎসরের পর পুক্রদ্বয়কে স্বামিহস্তে সমর্পণ করিয়। 
তিনি বন্ুন্ধরা মাতার ক্রোড়দেশে আশ্রয় লন ও ছুঃখের জীবন উৎসর্গ ও 
অবসান করেন। বল দেখি, অভাগিনী সীতার জীবন কিরূপ দঃখময় ! কিন্ত 
বান্সীকির গুণে, হিন্দুধর্মের গুণে সেই সীতার প্রতিমূর্তি চিরদিন হিন্দুমাত্রে- 
রই হৃদয়মন্দিরে স্থাপিত ও পুজিত। যুগধুগান্তে কত কোটা কোটা হিন্দু 
নরনারী সেই ছঃখের জীবন পাঠ ও শ্রবণ করিয্া কিরূপ অশ্রজলে ধরাতল 
অভিধিঞ্চন করেন ! পাঠকগণ ! এই নয়নবারি কি এতকাল অনর্থক বিগ- 
লিত ? মানবন্ৃদয় কি ইহাতে ভাবে গদগদ হইয়! কোনরূপ উচ্চশিক্ষা পায় 
নাই বা পাইবে না? 

কোথায় হে আদিগুরে! বাক্সীকি ! ধন্য তোমার কল্পনাশক্তি ! তুমি রামা- 
মণ রচন| করিয়া আমাদিগকে চিরদিনের জন্ত কিরূপ হুঃখে কীদাইয়াছ? 
যখন শ্রীরামচন্ত্র চীরবন্ধল ধারণ করিয়া বনবাসার্থ ম্ষেহময়ী মাতার নিকট 
বিদায় গ্রহণ করেন, তখন কৌশল্যাদেবীর রোদন দেখিয়া আমাদের বক্ষঃস্থল 
অশ্রুজলে প্লাবিত হয়। যখন পুভ্রশোকাতুর বৃদ্ধ রাজা দশরথ অন্ধমুনিপুজ্রের 
হত্যার জন্য গতানুশোচনার দগ্ধ হইয়া পুজ্রশোকে প্রাণবিসর্জন করেন, 
তখন তাহার ছুঃখে আমাদের বন্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হয়। যখন জানকী- 
দেবী ছুবৃত্ত দশানন কর্তৃক অপহৃত। হন এবং রামচন্দ্র প্রাণপ্রেয়ণী হারা- 
ইয়া ও তদীয় শোকে বিকল হইয়া রোদন করেন, তাহার শোকাবেগ ও 
রোদন দেখিয়। আমাদের বক্ষ;স্থল অশ্রজলে প্লাবিত হয়। যখন বিদেশে 
বিভূমে সেই কাল সমরক্ষেত্রে প্রাণের ভাই জক্্ণ শক্তিখ্ণেলে বিদ্ধ হইয়া মবৃত- 
প্রায় হন এবং রামচন্দ্র তীহাকে ক্রোড়দেশে লইয়া, ভ্রাতূশোকে উচৈ্থরে 
ক্রন্দন করেন, তখন তাঁহার সেই ক্রন্মনধ্বনিতে আমাদের বক্ষঃস্থল অশ্রজলে 
প্লাবিত হয়। যখন বান্দীকির আশ্রমে দেবর লক্ষণ সীতাদেবীব নিকট আর্ধ্য- 
পুত্রের বনবাসাদেশ শ্রবণ করান এবং সীতাদেবীও অসহ শোকে অভিভূত 
হইয়। নিজ ছ্রাদৃষ্টের দোৌবারোপ, করতঃ ও নিজ শিরে করাঘাত .করত 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন কঙ্গেন, তখন তাহার সেই ক্রন্দনধবনিত্তে আমাদের বঙ্গ+- 


শি 
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স্থল অস্রজলে প্লাবিত হয়। হে আদিগুরো! এইন্বপ কত জায়গায় তুমি 
আমাদিগকে চিরদিনের জন্ত কাদাইয়াছ! আমরাও চিরদিন কাঁদিতেছি, 
ও কারদিব। এ হুঃখের সংসারে ক্রন্দনেই আত্মার উন্নতি, মনের উত্লত্ি গু 
সমাজের উনতি। টু 

রামারণে ভ্রাতৃভক্তির পর্নাকাষ্ঠা উপদিষ্ট। লক্ণ ও তরতের টির 
জগতে অতুলনীয় । লক্ষণ জো্টভ্রাতা রামচন্দ্রের আজীবন যেরূপ কায়মনোঁ-: 
বাক্যে সেবা করেন ও তীহার বিপদে যেরূপ বিপন্ন ও তীহার ছঃখে যেক্সপ-: 
ছঃখিত হন এবং তরতও ভ্রাতৃভক্তি প্রদর্শনার্থ যেরূপ স্বার্থত্যাগ করেন, তাহা! রি 
ভাবিলে কাহার ন৷ শরীর রোমাঞ্চে পুর্ণ হয়? কোথায় হে আদর্শভ্রাতঃ: 
প্রাতঃস্মরণীয় লক্ষণ ! বাল্যকাল হইতেই তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দক্ষিণ হস্ত, . 
তীহার স্থে সুখী ও তাহার ছঃখে ছুঃঘী। কেবল ভ্রাতৃসেবার জন্ত তোমার 
জন্মগ্রহণ ও ভ্রাতৃসেবার তোমার জীবন অতিবাহিত। রামচন্দ্র পিভৃসত্য . 
পালনার্থ সন্ত্রীক বনে গমন করেন) তুমি কেন স্নেহময়ী জননী ও প্রাণ: 
প্রেয়সী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত বনবাসের অশেষ কষ্টরাশি বহুন্ষ: 
করিলে ? কেন তুমি সেই কালসমরে শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়! প্রাণ হারাইতে 
ঝসিলে ? তুমি কি মনে করিলে রাজভবনে অতুল এ্শ্বধ্যে দিন যাপন করিতে : 
পারিতে না? তবে কেন তুমি এক জোষ্ঠ ভ্রাতার জন্য এত কষ্টভোগ ও এত. 
যস্ত্রণাভোগ করিলে ? রে লক্ষ্মণ ! তুমিই ধন্য ! ধন্য তোমার পবিত্র জীবন ! তুমি 
সংসারের কোটী কোটা মানবকে কিন্ধূপ ভ্রাতৃভক্তি ও ভ্রাভৃসেবা শিখাইক্সাছ!' 
তোমারই অনুকরণ করিয়া এতকাল ভারতের কত সহম্র সহম্র রাজভ্রাতা 
অপার ভ্রাতৃভক্তি প্রদর্শন করেন ও মুসলমান সম্রাটদিগের সায় সামান্য সিংহা1- 
সনের জন্ত ভ্রাভৃবিরোৌধে লিপ্ত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করতঃ নরশোগিতে দেশ 
প্লাবিত ক্রেন না! 

আয় কোথায় হে রামভ্রাতঃ পুজ্যপাদ ভরত | তুমিও নিজজীবনে ভ্রাডৃ- 
ভক্তির কি পরাকাষ্ঠা দেখাও? কে কোথায় গুনেছে, কে কোথায় দেখেছে, 
পিভৃমাডৃদত্ত রাজা জোষ্টভ্রাতার খাতিরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপভোগ কয়েন না ? 
কেকোখার জ্যোষ্টভ্রাতার পাছুকাঘয় সিংহাসনোপরি স্থাপনপুর্বক উহাদের 
নিকট এলাম্কহত্ত' হইয়া! তাহার ভক্ত সেবকস্ক্কপ তাঁহার রাজ্যের তত্বাবধান 
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করেন? অনেক দেশের অনেক ইতিহাস পাঠ করা গিয়াছে ) কিন্ত কোথাও 
ভ্রাৃতক্তির এমন জলস্ত দৃষ্টান্ত, ইহার জন্ত এতদূর স্থার্থত্যাগ দেখি নাই! 
ফোথায় হে ভরত! তোমার এ কি বিবেচনা, যেন্সেহময়ী জননী তোমার 
জন্য রাজসিংহাঁসন অদ্ভুত উপায়ে লাভ করেন, তাহার প্রতি তুমি আদৌ কৃতজ্ঞ 
হও না! পরস্ত যে মাতার কুব্যবহারে পুজ্যপিতা৷ দেহত্যাগী ও পুজ্যত্রাতা 
দেশত্যাগী হন, সেই মাতার ব্যবহারে মর্মীহত হইয়া তাহার মুখ দর্শন কর 
না এবং অযোধ্যায়ও প্রত্যাগমন কর না! এই প্রকারেই ধর্মের মাহাত্ম্য 
এ সংসারে দেখাইতে হয় ! 

এখন, জিজ্ঞান্ত, হিন্দুদিগের ভিতর *অলৌকিক গুণসম্পন্ন রামচন্তর 
ঈশ্বরাবতারজ্ঞানে পুজিত হওয়ায় হিনুসমাজের কি কোনরূপ মহোপকার 
সাধিত? এখন মহর্ষি বালীকিই রামচন্ত্রকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া! প্রতিপাদন 
রুক্ধূন, অথবা উত্তরকালে রামভক্ত কবিগণ তাহার লোকাতিগগুণদর্শনে 
মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বর প্রতিপাদক শ্লোকগুলি রামায়ণে প্রক্ষেপপুর্বক তাহার 
ঈশ্বর প্রতিপাদন করুন, ধিনিই করুন না কেন, এরূপ করাতে সমগ্র 
হিদুসমাজের অশেব মঙ্গল সাধিত। জনসারাণকে উত্তমরূপ ধর্ম্বোপদেশ 
দিবার জন্যই অশেষগুণসম্পন্ন রামচত্্র ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পুজিত 9 
যাহাতে সকলে রামচরিত অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিয়৷ সকল 
বিষয়ে তদন্তুকরণ করতঃ সংসারঘাত্রা! স্থখে যাপন করিতে পারে, ইহাই শাস্ত্র- 
কারদিগের একমাত্র উদ্দেগ্ত 1৭ বস্ততঃ হিন্দুুবকের অপার পারিবারিক স্থুখ, 
তাহার অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র ও স্বপত্বীপ্রেম এবং হিনুমহিলার 
অসাধারণ পতি পরায়ণত। ও পতিসেব! একমাত্র রামায়ণ হইতে উদ্ভৃত। হিন্ু- 
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি রামাক্ণের মাহাত্ম্য টা না, তাহার জীবনে 
শতধিক্‌! 

অন্তান্ত দেশে লোকে কাব্যনাটকাদ্দি পাঠ করিয়া গস ধর্ম শিক্ষা! করে, 
কিন্ত সে শিক্ষা ততদূর ফলদার়ক হয় না। গ্রীশ দেশে হোমারও বান্মীকির 
স্তায় ইলিয়াড্‌রচনা করেন। কিন্ত কয়জন লোক ইলিয়াড্পাঠে বথার্থকূপ 
উপকৃত ? ফলতঃ বাঙ্গীকির গুণে, হিনুধর্্বের গুণে হিন্দুসমাজের আবালবৃদ্ধ- 
বনিতা সকলেই রামচরিতাম্থত পন করতঃ ধর্মপিপাসা শাস্ত করেন ও বথার্থ 
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ধর্মশিক্ষা করেন। হদদি শীস্ত্রকারের! রামচন্ত্রকে ঈশ্বরাঁবতার বলিয়া আমা 
দের পুজ্য না করেন, বামায়ণের এতাদৃশ গৌরব বৃদ্ধি হয় না এবং হিন্ৃ- 
সমাজও রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ দ্বারা এতদূর উপকৃত হয় না। অতএব হিঙ্মু- 
সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্যই শ্রীরামচন্ত্র ঈশ্বরাবতার বলিয়! চিরদিন পুজিত 
গ্রবং সেই সঙ্গে রামায়ণও চিরদিন পৃজিত। 


কষ্জাবতার । 


কষ্ণ নামোল্লেখেই কেহ কেহ নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া বলেন “আর ছ্যা? 
লম্পটশিরোমণি, ধূর্ত, শঠ গোপপুজ্রের কথা কেন এই বিংশশতাবীতে উদ্ধা" 
গন কর ? বহুদিন হইতে চলিল, যে সকল কথা অশ্লীল বলিয়া সকলের 
অশ্রোতব্য, আজ আবার সেই সকল পাঁপকথা কেন মুখে আন ? যিনি যোড়ৃখ- 
সহমত গোপিনী লইয়া প্রকাশ্ত হাটবাজারে রঙ্গরস ও প্রেমলীলা করেন, 
তাহারই কি অশ্লীল কথা, তাহারই কি পাপকথা শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্ধয় 'অপ- 
বিত্র করিতে হইবে ? আর হিন্দুধর্ম! তোমায় শতধিক্‌ ! যিনি বংশী বাজাইসস! 
কুবন্ত্রী মজান, তিনি হন তোমার পরব্রদ্দের পূর্ণ অবতার ! সকল বিষয়ে 
চাতুর্ধ্য গ্রকাশই ধাহার রাজনীতির মূলমন্ত্র, তিনি হন তোমার নিকট সকলের 
আদর্শপুরুষ ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? সাধে কি: আস্তান্ত ধর্শ 
তোমার গলদেশে পদার্পণপূর্বক তোমার অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহে? 

ধাহার! কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে শ্ীরূপ বিবেচনা! করেন, তাহার! ইহার বিল্দু- 
বিসর্গ বুঝেন না। তাহারা কেবল কুশিক্ষাবশতঃ কতকগুলি কুসংস্কার নিজ- 
মনে বদ্ধমূল করেন মাত্র । ছঃখের বিষয়, কৃষ্ঠাবতারের গৃঢ় রহন্ত কি, তাহ! 
তাহারা বুঝিতে একবারও চেষ্টা করেন না। হিন্দুধর্মের যে স্থলটা তীহারা 
অতীব অশ্লীল ও দ্বণাষ্পদ মনে করেন, সেই স্থলেই ইহার সর্বোচ্চ স্বর্গীয়ভাঁব 
ও চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত। কৃষ্চাবতার কল্পনা করায় হিন্দুধর্শ পাধিয় হইলেও 
প্রকুতরূপ হ্বর্গীয় ও সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্শ। . ৮5125 
 সীনিবজনের প্রন্কত উৎকর্ষসাধনের অন্ত, ইহার সাস্বকক্তাবে স্ক 
তির জন্ত, ইহাকে পর্মাপ্রেম ও পরাতৃক্তি শিক্ষা! দিবার জ্, ইহাকে 


বু 
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আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিবার জন্ত, সনাতন হিন্দুধর্ম আমাদিগকে শ্রীকৃফাৰ- 
তার দেখায় এবং ইহার জন্তই শ্রীকৃষ্ণ. আমাদের নিকট পরব্র্গের পূর্ণ অব- 
তাঁর। কোন দেশের কোন ধর্ম ঈশ্বরের এমন আনন্দময় রূপ কল্পনা করিতে 
পারে নাই। এক কৃঞ্চাবতার দেখাইয়াই হিন্দধর্থ ্বসমাজকে আনন্দে উৎ- 
ফুল্প ও উন্মন্ত করায়। ইহাতে শোকের উচ্ছ্বাস নাই, ছুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস নাই; 
আছে মাত্র কেবল আনন্দোচ্ছাস, আনন্দাশ্র ও আনন্দোনাদন ! 

রামাবতারে হিন্দুধর্ম আমাদিগকে যেরূপ কাদায়, কৃষ্ণাবতারে ইহ! 
আমার্দিগঞ্ক তেমনি হাসায়। রামাবতারে* ইহ! যেমন হৃদয়ের শোকসাগর 
উথলিয়! দেয়, কষ্জাবতারে ইহা! তেমনি আমাদিগকে হর্যসাগরে ভাপমাঁন 
করায়। রামাবতারে ইহা যেমন গার্হস্থ্যধর্মের পরাকাষ্ঠা শিক্ষ দেয়, কৃষ্ণা- 
বতারে ইহা তেমনি ভক্তি ও প্রেমের পরাকাণ্ঠ1! শিক্ষণ দেয় ও মনের সাত্বিক- 
ভাব সম্যক প্ষুরণ করে। রামাবতারে ইহ! যেমন আমাদিগকে কীদাইয়! 
ধন্মপথে লইয়! যার, কৃষ্ণাবতারে ইহ1 তেমনি আমাদিগকে হাসাইয়া ধর্দপথেন্র 
পথিক করে। - 

কষ্ণাবতারে হিন্দুধশ্ম আমাদিগকে যাহ! শিক্ষা দেয়, তাহা অন্যান্য ধর 
আদৌ জানে না, বা আদৌ বুঝিতে পারে না। এই ছুঃখমক়় ভবসংসাঁরে মান- 
বকে ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া! তাহাকে চিরদিন হাসাইব ও তাহার অশেষ 
শোক্ছঃখ নাশ করিব, অথচ তীহার মনে ঈশ্বরের উপর পরাপ্রেম ও পরা- 
ভক্তি ্ষুরণ করত, তাহাকে বার্থ ধর্মপথের পথিক করিব, ইহাই শ্রীকৃষণ- 
বতারের গুড় রহস্য। রে তক্তিযোগ দ্বার! ধর্পদীত্ম! হিন্দু তক্তবৎসল হরির 
তগ্মরত্ব লাভের অভিলাধী, তাঁহার প্রতি যে অনন্যভক্তিদ্বারা তিনি নিজ 
আত্ম ও মনের উন্নতিসাঁধনে একান্ত ব্গ্র, তাহাই ক্বঞ্কাবতারে ভালরপ 
উপদিষ্ট। রর 

বে ধর্মাত্ম। হি্ছু ধর্টদের জন্য চিরদিন পাগল, যিনি ইহসংসারে ধর্ম্ব ব্যতীত 
আর কিছুই জানেন ন/, যিনি শ্বীয় ধর্মোক্লতির জন্য আপনাকে দেবমণ্ডলীতে 
পরিবৃত ফরেন, ধিনি মানবধর্টের বিশ্বোদাঁর ভাব ভালরপ হৃদয়ঙ্গম করেন, 
তিনি কি ঈশ্বরকে একভাবে ভাবিয়া সন্তষ্ট 1 তিনি কি মনের সকল তাবে 
শরীরের লকল কর্ট্দে একমাত্র ঈশ্বর অবেষণ করিবেন না? যদি তুমি 
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ঈশ্বরকে হনের সকল ভাবে না দেখ, না ভাব ও না জান, তোমার কি 
ঈশ্বরতাঁবনা, ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরজ্ঞান হয়? একদেশদর্শী থুষ্টাদি ধর্ম ঈশ্ব- 
রকে একভাবে ভাবিয়। বা! দেখিয়! সন্তুষ্ট ; কিন্তু হুক্মদশী সর্বগ্রাহী হিন্দুধন্্ 
ঈশ্বরকে সেইরূপ ভাবিয়া কদাচ সন্তষ্ঠ নয়। অন্যান্য ধর্ম ঈশ্বরকে একভাবে 
ভাবে বলিয়৷ উহাদের প্ররুত উন্নতি নাই, প্ররুত ম্ফূ্তি নাই। কিন্ত সনাতন 
হিন্দুধর্ম মনের সকল ভাবে ঈশ্বর ভাবে বলিয়! ইহার এত উন্নতি, এত দ্ফু্তি 
এবং আমাদের আধ্যাত্মিকতাও এত অধিক শ্ফুরিত! সত্য বটে, কে 
একভাবে ভাবিলে এবং সেই ভাঁবে ভাবিয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিতে. পারিলে, 
সময়ে সময়ে সাধনার পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়; কিন্ত ইহাতে আমাদের 
মনে সেই এক ভাবের অধিক স্ফুরণ হয় এবং অন্যান্য ভাব অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
থাকিয়া যায়। যখন মনের সাত্বিকভাবগুলির বা ধন্মপ্রবৃত্ভিগুলির সম্যক 
কুর্তি করাই ঈশ্বরারাধনার মুখ্য উদ্দোশ্া, তখন উহা দ্বার! যাবতীয় সাত্বিক- 
ভাবের সম্যক স্বর্ভি করাই আমাদের জীবনের মুখ্য ব্রত। অতএব ভক্তি, 
বাৎসল্য, প্রেম, দ্াস্য, সখ্য প্রভৃতি যতগুলি সান্ধিকভাব মানবহৃদয়ে বর্ত- 
মান, সকল ভাবেই ঈশ্বরকে ভাব এবং তীঁহার শ্রীচরণ কৃপায় উহাদের সম্যক 
স্ষুর্তি কর। এসকল শ্রেষ্ঠ ভাবাবলি আমাদের অনন্ত সুখের আকর $ 
ইহ্থারা সম্যক অনুশীলিত হইলে, আমরা অনন্ত স্ুথে সুখী হই। এখন এ 
সকল সাত্বিক ভাবের শ্ফুর্তির জন্য তোমার শ্রেষ্ঠ ধনু, সনাতন হিন্দুধর্ম তোমায় 
শ্রীকষ্চরূপ ভগবানের প্রেমাবতার দেখায় এবং তীহার অপার প্রেমলীল৷ 
কবির স্ুললিতকঠে গান করাইয়া তোমার কর্ণবিবরে অমৃত সিঞ্চন ফিরায়। 
এক শ্রীকষ্ণের অনন্তলীলায় মানবমনের বিবিধ সাত্বিকভাৰ পূর্ণভাবে প্রক- 
টিত। যাহার! কেবল নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করেন, তাঁহার! কি হিন্ুধর্শের 
এই হ্বর্গায়ভাব হদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম ? 

কলিষুগে শিশ্সোদরপরায়ণ মানব পুত্রকলত্রার্দি অনিত্য বন্ত লইয়াই 
বিত্রত; তজ্জন্ত কখনও ব! তিনি সথখসাগরে ভাসমান, কখনও বা! তিনি. 
হাকসাগরে নিম্জ। সেই কলিকলুষিত মানব যাহাতে ঈশ্বরের মধুর, নামে 
কেবল অপার আনন্দে ভাসমান. হন এবং যাহাতে তাহীর বৃদয়ের মাধুর্ধ্যাদি 
স্ব. সেই নামে উথলিয্বা। পড়ে, তজ্ন্ত হিন্দৃধর্ম তাহাকে গ্ীকুফের মোহন 
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মূর্তি দেখায়। এই ্রককঞ্চের নামে তিনি আজ ব্রহ্ধানন্দে তাখৈ ভাখৈ 
নৃত্য করেন ). এই শ্রীকষ্চের নামে তাহার হৃদয়ের মাধুধ্যাদি রস শতসহজ ধারে 
উবলিকন! পড়ে । রে হিন্দুধন্ম | তুমিই ধন্! তুমিই এ জগতে একমাত্র সত্য 
ধর্ম! তুমি আমাদিগকে ঈশ্বরের নামে যে ভাবে হাঁপাও, এমন কোন্‌ ধর্ম 
এ জগতে শ্বসেবকদ্দিগকে হাসার বল? তুমি আমাদিগকে ঈদ্বরের প্রতি 
অনন্যতক্তি প্রদর্শন করিতে যেরূপ শিখাও, এমন কোন্‌ ধর্ম এ জগভে 
শিখায় বল? দেখ, মানবহৃদয়ের যে স্বাভাবিক প্রেম অন্তান্ত সমাজে 
্্রীষ্ঞোগাদি অঙ্গীলকর্ে প্রযুক্ত হওয়াস্চ উহ! নিকট প্রবৃত্তিতে পরিণত, 
সেই নিকষষ্ট প্রেমকে তুমি ভগবানে অর্পণ করিয়। উহার অপূর্ব ন্ব্গীয়ভাব 
স্ুরণ কর এবং সকলের অপরিহার্য ও ছুম্পূরণীয় প্রেমপিপাসাকে ভগবানের 
নামে তৃপ্তি করাইয়া তাহাদিগকে যথার্থ ধর্মপথের পথিক করণ যে বাৎসল্য- 
ভাব সন্তানাদির লাপনপালনে প্রযুক্ত, সেই বাৎসল্যভাব ভগবানে অর্পণ 
করাইয়া তুমি আমার্দিগকে তাহার কিরূপ সেবা! করিতে শিক্ষা দেও ? 
এস্থলে ম্নেচ্ছ মুনলমানধর্ম ও থুষ্টধন্ম শতমুখে তোমার নিন্দাবাদ করুক; 
কিন্ত তুমিই উহাদের অপেক্ষ। সত্যপথে অধিক অগ্রসর । 

প্রেমবাৎসল্যা্দি হৃদয়ের ভাবগুলি আমাদের যেরূপ অশেষ সুখের 
আকর, তেমনি উহার। আবার অশেষ ছঃখের আকর। শ্ত্রীপুত্র লইঙ্গ। 
আমর! যেমন সময়ে সময়ে আনন্দার্ণবে ভাসমান, তেমনি উহাদের লইয়া 
সময়ে সময়ে শোকসাগরে নিমগ্। এঁহিক বস্তমাত্রেই ভালমন্দে মিশ্রিত ও. 
স্থখহুঃখে জড়িত। প্রেম ও বাংদল্য এহিকপদার্থে অর্পিত হইলে, উদ্ধার! 
ক্রমশঃ কলুধিত হয় এবং আমাদিগকে স্ুুখছুঃখের ভাগী করে। কিন্ত 
& নকল গ্রহিকভাব ঈশ্বরে অগিত হইলে, উহ্নারা -ম্বর্গীয়ভাব ধারণ করে 
এবং আমাদিগকে অপার ত্রহ্জানন্দে নৃতা করায়। ইহারই জন্য হিন্দুর 
আমাদিগকে হরির প্রেষে উন্মত্ত করায় এবং বাৎসল্যভাবে তাহার সেবা 
করিতে উপদেশ দেয়। বল দেখি, ধিনি হরির গ্রেমে উন্মত্ত, তিনি কি 
সংসারের শোকতাপে দঞ্জ ? যাহার ঘরে বালগোপাল বিরাজনান, তিনি কি 
সামান্ত পুত্রশোকে কাতর? বাহার গৃহে রাধাকুষ্ের যুগলমূর্তি. বিরাজমান, 
তিনি-কি লাান্ত স্ত্রীবিয়োগে কাতর ? 
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জীকৃষচ আমাদের হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর । আমরা হৃদয়ের শ্রেঠ ভাবগুপি 
তীঁহাতেই অর্পণ করিয়া তাহারই প্রীচরণকমলের অন্থকম্পা উহাদের 
ভালরূপ শ্ফুর্তি করি এবং তীহারই জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন 
লীল! শ্রবণ, পঠন, মনন, অন্চিস্তন ও ধ্যান করিয়া! আমর! এ সকল ভাবের 
সম্যক অনুশীলন করত অনুক্ষণ প্রেমানন্দে ও ব্রক্গানন্দে উংফুল্ল হুই। 
খনন্ম্বূপ পরব্রচ্ধের এমন আনন্দময়রূপ কোন দেশে কোন ধর্ম কোন 
কালে কল্পনা করিতে পারে নাই। বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ হোড়শসহতর 
গোপিনিগপের মধ্যে প্রীরাধার সন্কিত বংশী বাঁজাইতে বাজাইতে জগত্ময় 
প্রেম বিতরণের জন্ত ত্রিভক্গে নৃত্য করেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রেমোন্ত্ত 
সাধকও উর্দবাহু হুইয়। ত্রিভঙ্গে নৃত্য করেন ! আহা ! মরি! মরি! কবির 
কি কল্পনা রেখ ভাবুক ধর্মাত্বার কি ভাবাভিনয় রে! রাধারুঞ্ণের যুগল- 
মুর্ধিদর্শনে কাহার ন৷ হৃদয়ে অতুলপ্রেম উলিয়া পড়ে এবং কাহার ন! 
আনন্দোচ্ছাস বহিতে থাকে? দেখ, এই জাতীয় অধঃপতনের দিনে, এই 
ঘোর ছুর্দিনে কেবলমাত্র রাধাকুষ্ণের যুগলমৃণ্ডি. পাইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ 
' আজ প্রেমে ও আনন্দে কিরূপ উন্মত্ব! যে ভারতমাতার পদধুগল পরাধীনতা- 
: রূপ শুঙ্খলে আবদ্ধ, তাহারই মম্ভকোপরি রাধাককফ্ণের যুগলমৃত্তি স্থাপিত ; 
. তজ্জন্ত তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করেন ও দুঃখের দিন বিশ্বৃত হন। 
বথার্থ বলিতে কি, কৃষ্চচরিত কল্পনায় হিন্দুধর্মের চরমোক্ষকর্ষ প্রদর্শিত। 
ধিনি কৃষ্চরিত ভাঁলক্বপ বুঝেন, তিনিই ইহাতে চিরদিন মজেন। সমগ্র 
' জগৎ অন্বেষণ কর, সকল দেশের ধর্ম তন্ন তন্ন করিয়া! পর্যযালোচন! কর, 
কোথাও ধর্পের এমন সর্বাজনুন্দর, এমন পর্বমনোহর দৃশ্ত তোমার নয়ন” 
পথে পতিত হইবে না। খুষ্টধর্ত্থ বল, মুসলমানধর্্ম বল, বৌদ্ধধর্শী বল, 
. সকলই রুষ্চরিতের জান্ত হিন্দুধর্মের নিকট পরাস্ত। জগতে কোন ধর্মই 
+.মানঘকে ঈশ্বরের নাথে এমন প্রেমোন্মত্ত,। এমন আনন্দোন্সত করিতে: 
। পাঁরে নাই, তাহাকে এতদূর হাঁসাইতে পারে নাই। এক কৃফচরিতে 
| হবায়ের- যাবতীয় রস শত সহম্রধারে -বিগলিত, ক্ষপ্ধিত ও নি:স্যত্'] . নঙ্গেত্ 
ব্রজ 1 নশ্গের. গোকুল! গোপীনাথ ! গ্োপীবল্পভ ! রাধারমণ ! রাধেক্টান 1 
এই বকল প্রেমোম্থাদক নামে কেন হদর এখন শিহরিয়! উঠে? পাশ্চান্তা- 
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বিস্কার প্রথরকিরণে আজ হৃদয়ের আনন্দোৎস শুষ্ষপ্রায়) তথাচ শ্রী 
সকৃল মধুর নামে এখনও হৃদরচকোর নৃতা করিয়। উঠে। | 

কোথায় হে বৈষ্ণবগুরো পুজ্যপাদ চৈতন্তদেব ! কোথায় হে কলিকালের 
গৌরাঙ্গ অবতার! তুমি ছুঃথিনী বঙ্গমাতাকে হরির কি মধুয় না 
গুনাইয়াছ! তাহাকে হরির প্রেমে কিরূপ নৃত্য করিতে শিখাইয়াছ! 
ধন্য তোমার অপার হরিভক্তি! ধন্য তোমার হরিপ্রেমৌচ্ছাস! ধন্য 
তোমার প্রেমোন্সাদক হরিসংকীর্তন ! এমন সঙ্গীত কে কোথায় শ্রবণ 
করে? এমন নর্তন কে কোথায় দর্শন করে? ওহে ইংরাজ ! তুমি 
আমানের হরিসংকীর্তন দশনে হান্ত সম্ঘরণ কর না। তোমার নয়নে 
তোমার বল্‌ (82511) সর্ব €প্রমোন্সাদক ১ যখন তুমি বিবিজানের সহিত 
ত্রিভক্ষে নৃত্য কর, তখন তুমি সঙ্গিনীর অপরূপ রূপ দর্শনে কামোৎছুল্স- 
লোচনে অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত হও। তোমার চক্ষে আমাদের ঈশ্বর- 
প্রেমোন্মত্ততা কেন ভাল লাগিবে? তুমি আমাদের হরি সংকীর্তনের 
মহিমা কি বুঝিবে? যদি সংসারের কোন বস্ততে পাষাণ দ্রবীভূত হয় ৰা 
বজ্র বিদীর্ণ হয়, সে এই হরিসংকীর্তনে। এমন করণারসোদ্দীপক, এমন 
প্রেমোন্মাদক সঙ্গীত কোন জাতি কোন কালে কল্পনা করিতে পারে নাই। 

কোথায় হে কোমৃতদেব! তুমি তোমার প্রত্যক্ষবাদী-বৈজ্ঞানিকধর্দে 
প্রেমের স্দুস্তির জন্য স্ত্রীজাতির আরাধন! করিতে উপদেশ দেও। কোথায় 
ছে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ ! তোমরাও আজ প্রেমের স্কূর্তির জন্য 
স্রীজাতির অবাধপ্রেমের অনুমোদন কর! ছি! ছি! একটা সামান্য 
গ্রহিক অনিত্য বস্ততে এত ভালবাস। দেখাইলে কি"তোমাদের প্রেমপ্রবৃত্তি 
ষথার্থক্ধপে স্ফুরিত হয়? ইহাতে তোমরা কেবল বান্িক চাকচিক্যময় 
স্রীসৌন্দর্ধ্যসাগরে অবগাহন কর এবং নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তিকে অবথ! চরিতার্থ 
করিয়া আপনাদিগকে পণ্ডর অধম করিয়া ফেল। যে অধর্থরকপিনী নাক্সী- 
জাতি এখন তোমাদের পরমারাধ্যা দেবী ও যাহাদের শ্রীপাদপন্সে প্রীতি- 
পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য তোমরা সদা! ব্যগ্র, সেই নারীজাতির উপর অপার 
প্রেম দেখাইলে কি তোমরা পণ্তর সমান হও না? হৃদয়ের সেই প্রেমটুকু 
ভগবৰাতনর উপর দেখাও, তোমর! ইহ সংসারেই স্বর্গের দেবতা! হুইবে | 
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ফলিষুগবর্ধনের সঙ্গে যে প্রেম হৃদয়ে এখন অধিক স্ফুরিত, যাহা অস্কশীলন 
করিয়া আমরা পণুতুল্য, সেই প্রেম হিন্দুধন্্দ ভগবানে দেখাই! আমাদিগ্রকে 
দেবতুল্য করিতে চাহে। দেখ, শিব্বনমিশ্র প্রথমে নারীর প্রেমে কতদূর 
মজেন! তিনি স্ত্রীর প্রেমে এতদূর আসক্ত হন যে, পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ 
দিবসে প্রবলঝটিকার মধ্যে শবোপরি আরোহণপুর্বক তরশ্রময় যমুনা 
পার হন এবং মর্পপুচ্ছাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাচীর উল্লজ্ঘন করতঃ প্রাণপ্রেয়সীর 
নিকট ধান। ভার্যযার সামান্য উপদেশে সেই রাত্রেই সন্ত্রীক গৃহত্যাগ 
করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মজেন।' সেই গুণে আজ তৎরুত শাস্তিশতকপাঠে 
কত লোকে সংসারের অশেষ ছুঃখেক্ধ মধ্যে প্রকৃত শাস্তির পথ দেখেন !* 

নবযুগের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণচরিত কাল্পনিক। 
সত্য বটে, যছুবংশোদুত শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ ঘার! ক্ষত্রিয়সমাজে 
গণ্য, মান্য ও সমধিক পুজ্য হন; কিস্তু তাহার ব্রজলীলা' ভারতচন্ত্রের 
বিষ্তান্ুদ্দরের ন্যায় উত্তরকালীন কবিগণের কক্পনাপ্রক্ুত। তাহারা 
এতদূর বলেন, বৃন্দাবনে শ্রীরাধাও জন্মগ্রহণ করেন না ও ষোড়শসহত্র 
গোপিনীও শ্রীকষ্ণপ্রেমে আসক্ত হয় না। ইহারা কেবল কবির বল্পনা। 
ইংবাজের চক্ষে বিবিধ হিন্দুশান্ত্র মন্থন করিয়া তাহারা পররূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত । মহাভারতের আগ্স্তরে কৃষ্ণচরিত যেরূপ, ইহার দ্বিতীয়ন্তরে 
তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথক এবং ইহার তৃতীয়স্তরে আরও অধিক পৃথক ? 
মহাভারতে যেরূপ, ভাগবতে তাহা হইতে পুথফ এবং ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণে 
তাহা হইতেও পৃথক । মহাভারতে গোপিনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা 
নাই এবং শ্রীমন্তাগৰতে শ্রীরাধার কাহিনী নাই। অতএব কৃষ্চচরিতের 
ব্রজলীল! সর্বৈব কাল্পনিক। 

কৃষ্চচরিত কাল্পনিক হউক বা অকাল্পনিক হউক, ইহ! হিন্দুহদয়ে স্তরে 
স্তরে বিনির্দিত ৷ সাধারণ হিন্দুসমাজে ভক্তি ও প্রেম যেন্ধপে বিকসিত, ক্কঃ- 
' চরিতও তদনুরূপ ক্রমবিকাশে হিন্দুসমাজে ক্রমবিকসিত ও স্কুরিত।' যাহা 
প্রান্কৃতিক প্রক্রিয়ায় বিরচিত, তাহ হিন্দুসমাজের জ্ঞানোন্নতির সহিত, 
ধণ্যোক্নতির সহিত হিন্দুদয়ে ক্রমবিকসিত। ইহার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন বাগে 
কষচরিতের তিক ভিন্ন স্তর দৃষ্ট হয়। 
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মনে কর, কুষ্চরিত কারনিক, তাহাতেই বা হিন্দুসমাঁজের কি ক্ষতি ? 
কাল্ননিক হউক, অকান্ননিক হউক, বাস্তব হউক, অবাস্তব হউক, যখন 
সাধারণ হিন্দুসমা্ঘ এতকাল ইহাকে অপারভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস 
করে এবং ইহার অনুশীলন করিয়া প্রেমানন্দে ও ব্রন্মানন্দে উৎফুল্ল, তখন 
ইহা” সকলের নিকট আপ্তবাক্যন্বর্ূপ কাল্পনিক হইলেও গ্রকৃত অকাল্ননিক 
এবং মিথ্যা হইলেও যথার্থ সত্য। তবে কেন তোমরা কৃষ্ণচরিত কাল্পনিক 
বলির! সমগ্র হিন্দুসমাজের সর্বনাশ করিতে উদ্ভত ? পাশ্চাত্যবিদ্ভার যে কালা 
নলে তোমাদের কালামুখ দগ্ধ, সেই কালানলে কি সমগ্র সমাজ দগ্ধ করিতে 
চাহ ? আরও দেখ, যাহা কোন বিষের পুর্ণ আদর্শ (1091 7০166061017 ) 
তাহ! বাস্তব জগতে নয়নগোচর হয় না, তাহা সকল দেশে প্রকৃতির কৰিগণ 
কল্পনাজগং অনুশীলন করিয়াই সকলের সমক্ষে ধারণ করেন। তাহার! কাব্য- 
নাটকার্দি রচন। করিয়া ভাবাদিবিষয়ে সকলকে যে শিক্ষা দেন, তাহাও 
কল্পনাজগৎ হইতে গৃহীত। সেইরূপ এদেশেও ধর্মাত্সা কবিগণ কল্পনা-. 
জগৎ অনুশীলন করিয়াই প্রেমধর্মের পুর্ণ আদর্শ আমাদিগকে দেখান। যেমন 
সয়তানের সহিত ঈর্বরের মহাযুদ্ধ কাল্পনিক হইলেও খৃষ্টজগতে মহাসত্য, 
সইরূপ ব্রক্গলীলাদি কাল্পনিক হইলেও আমাদের নিকট মহাসত্য। যেমন ' 
অন্তান্ত দেশে যে সকল কাব্যনাটকার্দি ভাববিষয়ে সকলকে ভালরপ শিক্ষ! দেয়, 
তাহা জ্ঞানজগতের অমুল্যনিধি) সেইরপ হিন্দুসমঞজে পুরাণাদি ধর্ম 
শাস্ত্রে যে প্রেমাদি ধর্ম পূর্ণভাবে বিকসিত, তাহাও আমাদের ধূর্মজগতের 
অধুল্যনিধি ও জাতীয় সম্পত্তি। অতএব যে ব্রজলীলাদি দ্বারা হিন্দুসমাজ 
এতকাল আনন্দে উৎফুল্ল, সমাজের অশেষ মঙ্গল ভাবিয়া, উহাদিগকে কাল্প- 
নিক বলাই সর্বথা অনুচিত । ধাহার! এরূপ ভাবেন, তাহার! স্বধর্শদ্রোহী ও হ্বস- 
মাজজ্রোহী। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এ সকল পাপকথা মুখে আনাই 
অনুচিভ । 
তগবান-শ্রীকঞ্চ আমাদের নিকট পরর্ষের পুর্ণাবতার। তাহার জীব- 
নের ভিন্ন তিন্ন সমক্বে যেসকল অলৌকিক লীল! প্রদর্শিত, ভাহ! মানব- 
রর ব্ব্বয়ের তাবাতিনয়ের পরাকান্ঠ। আমরা যেমন একদিকে তাহার অলৌ- 
কি লীলাশ্রবণে তাহার প্রতি অপাক্সভক্তিরসে আপ্লুত হই, তেমনি 
১৮ 
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অপরদিকে তল্লীলাপ্রকটিত ভীবগুলি আমরা নিজ মনে স্ফুরণ করিতে সাধ্যমত 
চেষ্টা পাই। এই প্রকারেই আমর! তাহার প্রতি অনন্তভক্তি প্রকাশ করি ও 
তাহারই শ্রীচরণকমলের অন্গগ্রহে মনে সান্বিকভাবের ম্ফুপ্তি করি এবং 
সেই সঙ্গে অপার ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হই। এখন তাহার লীলাসম্বন্ধে কিধিৎ 
উল্লেখ কর। কর্তব্য । 

তাহার বাল্যলীলা বাৎসল্যরসোদ্দীপক । নন্দালয়ে শ্রীনন্দ-নন্দন কিরূপে 
বাল্যকালোঁচিত ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করত; স্নেহমরী মাতা যশোদার মন 
আকর্ষণ করেন এবং ঘশোদ।দেবীও কিন্ধপ অপার মাতৃন্েহের সহিত তাহার 
সেবাগুশ্রষ। করতঃ বাৎসল্যভাবে গদগদ হইয়া অপার আনন্দভোগ করেন, 
তাহাই তাহার বালালীলায় প্রদর্শিত। সকলের ঘরে ছুরস্ত বালক কি ন৷ 
করে? বালকের শাসনেও স্সেহমরী মাতার অপার ন্সেহ প্রকটিত। সে জন্ত 
ধন্মীআ্মা কবিও শ্রীরুব্ণকে দধিভাগুভঞ্জন পূর্বক নবনীত চুরি করাইয়া মাতার 
রজ্জতে বন্ধন করান। আজ সেই ননিচোরা বলিতে হিন্দুসমাজও উন্মত্ত- 
প্রায়। যে সামান্ত ঘটনা সকল গৃহস্থের ঘরে অহরহ সংঘটিত, সেই ঘটন৷ 
ঈশ্বরে আরোপ করি৷ ভাবুক্ক কবিগণ ইহার ম্ব্গীয়ভাব স্ফষুরণ করেন এবং 
সেই সঙ্গে হিন্দুসমাজকেও অপার আনন্দে উন্মত্ত করেন। 

এই বয়সে পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, যমলাজ্ঞুন ভঞ্জন, বৎসা- 
স্ুরবধ, বকাস্কুরবধ, অঘাস্থরবধ, কাঁলীয়দমন, থোবদ্ধন ধারণ প্রভৃতি যে সকল 
অলৌকিক্‌ ক্রিয়াকলাপ তিনি সম্পাঁদন করেন, তাহাতে তাহার যোগেশ্বরত্ব 
প্রতিপার্দিত। বীাহাদের যোগবল সহজাত, তীহারাই প্রর্ূপ অলৌকিক কর্দ- 
সম্পাদনে সমর্থ । 

এই বাল্যলীলানুসারে শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমৃর্থি নির্মিত ও ভারতের 
অনেক স্থলে পুজিত। হৃদয়ের যে স্বাভাবিক বাৎসল্যভাব পুত্রকন্তার লালন- 
পালনে প্রযুক্ত, সেই বাৎসল্যভাঁবেও হিন্দুধ্্ ঈশ্বর ভাবিতে ও তীহার সেবা 
করিতে শিক্ষা দেয় এবং তন্দ্বারা জীবাত্মার অশেষ উন্নতিসাধন করিতে চেষ্ট। 
পায়। পুজ্যপাদ বল্লভাচাধ্যদেব হিন্দুধর্মের এই মহোচ্চভাব স্ফুরণ করেন 
এব তীহার নিকট ভারত চিরখণে আবন্ধ। বল্লভাচারিগণ মঙ্গলারতি, রাঁজ- 
তোগাৰি ছার! বালগোপালমুর্তির অশেষ সেবাশুশ্রমা করেন। এই প্রকারে 


কষ্ণাবর্তার ' ১৩৯ 


তাহাদের ঈশ্বরভক্তি ভালরূপ প্রকটিত ও তাহার পৃজার্চনা ও সেবাশুশ্রাযা 
দ্বারা তাঁহার! ধেনন অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত, তেমনি তাহাদের জীবা- 
স্ব(ও অশেষরূপে উপকৃত । এই প্রকারে তাহাদের বাৎসল্যভাবও অধিক 
স্কুরিত। তাহার! পুত্রে ও বালগোপাঁলে অভেদ জ্ঞান করতঃ উভয়ের প্রকৃত- 
রূপ" সেবাশুশ্রধা করেন। বাঁলগোপালের ভোগ পুত্রদিগের ভিতর বন 
করাইয়া! শৈশবকাল হুইতে উহাদ্দিগকে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা দেন। দেবসেবার 
সময় পুক্রগণে বেষ্টিত হইয়! দেবমৃত্তির পু ও মঙ্গলারতি করায় উহাদের মনে 
শৈশবকাল হুইতে অপান্ন ভক্তি উদ্দিত। কোথায় হে প্রাতঃম্মরণীয় বল্লুভা- 
ারধ্য ! তুমি প্রীরুঞ্ণের বালগোপালসূর্তি স্থানে স্থানে স্থাপিত করিয়া লোককে 
বাঁংসল্যভাবে ঈশ্বরারাঁধন। করিতে শিখয়াইছ। 

বাল্যলীলার পর শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরলীলা। এই বসে তিনি সামান্য 
রাখালবেশে দণ্ডহন্তে ময়ূরপুচ্ছচুড়। বন্ধন করিয়া নন্দের গোকুলে গরু চরান 
এবং কালিন্দীতটে ব। নিকটস্থ কু্ধবনে বংশী বাঁজাইয়। ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত 
রাসলীল! ব1 প্রেমবিহার করেন। আহা! মরি! মরি! পরত্রদ্দের সেই 
পূর্ণ অবতার, অখিলদংসারের সেই আদর্শপুরুষ, সেই দীনবন্ধু, দীনবৎসল 
শ্রীহরি, সামান্ত দীনহীনবালকের ন্তাঁয় দীনহীনবেশে মাঠে মাঠে গরু চরান! 
যিনি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া! উত্তরকালে চক্রবর্তিত্ব প্রাপ্ত হন, তিনিই 
আবার অবস্থার বৈষম্যে পতিত হইয়। পরণৃহে পালিত হন ও সামান্য রাখালি- 
কর্মে স্বজীবন আরম্ভ করেন। হিন্দুধর্ম | তুমিই এ সংসারে ধন্য ! তুমি 
ইহাতে দীনদরিদ্র লোকদিগকে, সমাঁজের বৈগ্যপ্দিগকে গোপাঁলনে কিরূপ 
প্রোৎমাহিত কর এবং সমগ্র হিন্দুমমাজও আজ গোপাল! গোবিন্দ! বলিতে 
কিরূপ উন্মত্ত ! 

নন্দের ব্রজে ব্রজাঙ্গনাগণ পরব্রহ্গের সেই ণবতার, নবধনস্তাম কিশোর- 
বয়স্ক! সেই শ্রীকৃষ্ণের মোহনরূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিভাবে আরাধনা 
করিবার জন্ত তাহার সহিত যে সকল প্রেমলীলা ও প্রেমবিহার করেন, 
তাহা যেমন একদিকে আমাদের হৃদয়ের অনন্ত প্রেমরস উদ্দীপন করতঃ 
আমাদিগকে ঈশ্বরের নামে গ্রেমোন্মত্ত করে, সেইরূপ অপরদিকে উহারা 
সীহাকে পতিভাবে আরাধনা করতঃ তন্ময়ত্ব লাভে সাহায্য করে। বাস্তব 


১৪০ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্ম। 


হউক বা অবাস্তব হউক, কাল্লনিক হউক ব| অকারনিক হউক, সে নকল 
প্রেমলীলা পাঠ, শ্রবণ, বা অনুচিস্তন করিলে ঈশ্বরের নামে আমাদের হৃদয়ের 
প্রেম যে কেবল শতসহত্রধারে উথলিয়া! পড়ে, এমন নহে? কিন্ত তাহাতে 
আমরা ঈশ্বরকে প্রেমভাবে পাই এবং প্রেমভাবে তাহার আরাধনা করিয়! 
তন্মক্নত্ব লাভ করি । ধন্ত কৃষ্ণভক্ত ধশ্মায্ম। কবিগণ ! ধন্ত তোমাদের কল্পনা- 
শক্তি! তোমর] শ্রীকৃষ্ণের অনস্ত প্রেমলীলা বর্ণন করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ্কে 
কিরূপ ঈশ্বরপ্রেমে মাঁতাইয়াঁছ ও উহাকে কিরূপ ধর্মপথে অগ্রসর করাইয়াছ ! 
আজ তোমাদেরই গুণে সমগ্র ভারতবাসী কৃষ্ণসঙ্গীত গান করিয়৷ কিরূপ 
অপার আনন্দে উৎফুল্ল ও কিরূপ ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত ! কোন দেশের কোন 
কবি এমন প্রেমলীল! বর্ণন করেন নাই। বাইর্ন, সেক্ষপীয়ার প্রভৃতি অনেক 
প্রকৃতির কবি নিজ নিজ ভাষায় শ্রতিমনোহর প্রেমসঙ্গীত স্থললিতৰণ্ঠে 
গান করেন বটে, কিন্ত কেহই হিন্দুকবিগণের ন্ায় প্রেমের এমন স্বর্গীয়ভাব 
স্কুরণ করেন নাই। একবার ভাব দেখি, যে নিক্ুষ্ট প্রেম স্ত্রীপুরুষের মনের 
একটা হুর্বলত। মাত্র, ষে নিকষ গ্রেম একট! নিকৃষ্ট সুখের মধ্যে গণ্য, যে নিকৃষ্ট 
প্রেম, নারীজাতি হউক, পুরুষজাতি হউক, সকলেই নিকৃষ্ট জস্তর স্তায় অন্থ- 
সরণ করতঃ মনকে হেয় ও অপদার্থ করে, সেই নিক্কষ্ট অপদার্থ প্রেমকে হিন্দু 
কবিগণ ভগবানে অর্পণ করিয়া ও ষোড়শসহত্র গোপিনীদের সহিত তাহার 
অনস্ত প্রেমবিহার ও রাঁসলীলা বর্ণন করিয়া, উহার স্ব্গীক্প ও মহোচ্চভাব ষে 
কেবল শ্ফুরণ করেন তাহা! নহে) কিন্তু তাহার! সেই নিক্ষ্ট প্রেমকে ঈশ্বরা- 
রাধনার উপায় ম্বব্ূপ করেন এবং সেই সঙ্গে জীবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি 
করেন। যে নিক্ক্ট প্রেম কলিষুগ বর্ধনের সঙ্গে হৃদয়ে এত বলবৎ, সেই 
নিকট প্রেমকে ধন্মাত্মা হিন্দু নারীজাতির সৌন্দর্যোপভোগে না লইয়া গিয়া! 
পরমারাধ্য ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ করেন ও আপনাকে ধর্মপথে অগ্রসর 
করেন। ৃ 
আরও দেখ, স্বামীর প্রতি সতী সাধবী নারীর যে ভালবাসা ব। প্রেম, 
তাহা এ জগতে অনন্তপ্রেম, তাহা অনন্ভভক্তিমিশ্রিত, তাহাতে হৃদয়ের 
কোনরূপ সক্ষোচ বা বাধ! নাই, কোনন্ধপ লজ্জা! নাই ). সেই পরাপ্রেষ দ্বারা 
সতী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হন ও তন্মপত্ব লাভ করেন। ঈশ্বরকে পতিভাবে 
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অনস্ত ও অনন্ত প্রেমের সহিত আরাধনা করিবার জন্ত শান্ত্রে গোপিনীদের 
মহিত শীষের অনন্ত প্রেমলীলা! বণিত | ইহাই ব্রজলীলার মহৎ উদ্দেস্থয। 

কেহ কেহ বলেন, যে নিক্ষ্ট প্রেম দ্বার! মানবহ্ৃদয় কলুধিত, তাহা ঈশ্বরে 
র! তাহার কোন অবতারে অর্পণ করার তাহাকে হান্তাম্পদ কর! হয় মাত্র। 
ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়। ডাকিলেই কি তাহার যথার্থ গুণ প্রকাশ করা হুয়? 
আর তাহাকে অনস্ত প্রেমময় বলিয়া ডাকিলে, তাহার কি গুণ প্রকাশ করা 
হয় না? এখন যদি শান্ত্রকারের! তাহার অনস্তপ্রেম ভালরূপ প্রকাশ করি- 
বার জন্ত তাহার পুর্ণঅবতার প্রীকষ্জকে কৈশোরে যোড়শসহশ্র গোপিনীদের 
সহিত প্রৈমবিহার ও রাসলীল। করান, "তাহাতে কি গ্াহার অনন্তগুণের 
সম্যক পরিচয় দেওয়! হয় না? ঈশ্বরের অনস্তপ্রেম প্রকাশ করিবার অন্ত 
মানবপ্রেমকে অনন্ত গুণিত করিয়। প্রকাশ করাই কর্তব্য । 

নব্যসন্প্রদান্বের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্চ কি কৈশোরে ব! 
অল্পবয়সে সত্য সত্যই যোড়শসহম্ম গোপিনীদের সহিত প্রেমবিহার করেন? 
একজন কামাসক্ত মুসলমান নবাব না হয় উর্ধসংখ্যক এক শত বেগম লইয়া 
আপনার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন; তবে কি প্রকারে শ্ীকষ্জচ এত অল্প- 
বরসে, ভ্বাদশবর্ষবরংক্রমকালে বোড়শসহত্র গোপিনীকে প্রেমোন্মত্ত করান? 
এ অসম্ভব কথায় কি বিশ্বাস কর! যায়? ধিনি যোগ্সিহ্ধ যোগেশখ্বর, তিনি 
যে এত অল্পবয়সে সহম্র সহমত নারীগণকে নিঞরূপে মোহিত করিস প্রেমো- 
মক করান ও তাহাদের সহিত এমন প্রেমবিহার করেন, যন্থারা কোটা কোটা 
ষানব. ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়। ভবসাগর অনায়াসে পার হন, ইহা তাহার 
কোন্‌ বিচিত্র কথা? যোগবলে লোককে বশীতৃত করা, শ্বাপদগণকে 
বশীভূত করা অতি সহঙ্গ কথা। কোমলপ্রক্কতি . স্থকুমারমতি নারীগণ 
কোন্‌ ছার ! রি 

যদি যোগেশখর শ্রীকৃফের খ্রশ্বরিক ক্ষমভায় সন্দিহান হও এবং তাহার 
ব্রজজলীলাও কান্ননিক মনে কর, তথাচ শান্্কারদিগের গুড় রহন্ত বুঝা উচিত। 
হ্দি একেস্বরবাদিগণ ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান, সর্বমঙ্গলময় ও সর্বদয়ামর় 
বলাতে, অর্থাৎ, অসম্পূর্ণ মানবগ্ডণ অনন্তগুণিত করিয়! ঈশ্বরে আরোপ 
করাতে দোষভাজন ন! হন, আমরাও সেইরূপ অসম্পূর্ণ মানবের অসম্পূর্ণ 
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প্রেমপ্রবৃত্তি অনস্তগুণিত করিয়। শ্রীকুষ্ণে আরোপ করার প্রকৃত দোষভাজন 
হই না। সেই অসম্পূর্ণ মানবের অসম্পূর্ণ প্রেম অনস্তগুণিত করিয়া প্রকাশ 
করিবার জন্যই শাস্ত্রে যোড়শসহত্র গোপিনী উল্লিখিত । আরও দেখ, যে 
কৈশোরে প্রথম কামোদয়ে মানবমাত্রেই প্রেমবিহার করিতে অভিলাধী, সেই 
বয়সে বা উহার কিঞ্চিৎ পুর্বে আমাদের সেই আদর্শপুর্ুষ শ্রীকষ্ণও প্র প্রেমভাব 
পুর্ণভাবে প্রকাশ করেন। তিনি গোপিনিগণের সহিত প্রেমবিহার করিয়! 
নিজের নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন না ব! তন্বারা৷ গোপিনিগণের সতী- 
ত্বও নষ্ট করেন না। বালকবালিকাগণের বৌ বৌ'খেলার স্তায় তিনি 
গোপিনীগণকে লইয়া এক অলৌকিক খেলা খেলেন এবং তন্থার1 'জগতে 
তাহার এক অলৌকিক লীল। দেখান মাত্র । 

নন্দের ব্রজে ব্রজাঙ্গনাদের মধ্যে শ্রীরাধা প্রীকষ্ণপ্রেমে সর্বাপেক্ষা অধিক 
মজেন। তিনি শ্রীকষ্ণপ্রেমে এতদূর মগ্জ হন যে, নিজ পাখিব পতির সঙ্গ 
ত্যাগ করিয়াও পরব্রন্মের সেই পুর্ণ অবতার শ্রীকুষ্ণের সদ! সাথের সাথী হন 
ও তাহার সহিত প্রেমলীলা! করেন। এ জগতে জ্রীরাঁধার প্রেম অপরিসীম ও 
অতুলনীয় । যিনি ঈশ্বরকে পতিভাবে পাইবার জন্ত, পতিভাবে তাহার 
সেব! করিবার জন্য নিজ মনে পাথিব পতি ত্যাগ করেন এবং তজ্জন্ত তিনকুলে . 
কালী দিয়া সর্বস্বত্যাগিনী হন, তাহারই প্রেম এ জগতে অতুলনীয়। 
এ জন্ত রাধারাণী কি জয়! রাধারাণী কি জর! আজ ভারতের একপ্রাস্ত 
হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্স্ত বিঘোধিত এবং রাধাকৃষ্ণচের যুগলমূর্তভি সমগ্র ভারতে 
গৃহে গৃহে স্থাপিত ও পুজিত। এস্থলে কেহ যেন এমন ভাবেন না শ্রীরাধা 
নিজ স্বামী পরিত্যাগ করতঃ কৃষ্ণরূপ পরপুরুষের সহিত প্রেমাসক্ত হন ; অত- 
এব তিনি প্রকৃত কুলটা। যিনি অখিল সংসারের পতি, ধিনি অনস্তকালের 
জন্ত সকলের পতি, তিনি যখন সশরীরে ব্রজে অবতীর্ণ” তাঁহার সহিত কি 
সামান্ত পাথিব পতির তুলনা হইতে পারে ? যদি শ্ীরাধ! সেই ৰিশ্বপতিকে 
প্রেমভাবে পাইবার জন্ত মনে মনে পাধিবপতি ত্যাগ করেন, তিনি কি 
তজ্জন্ত কুলট! বা কলঙ্কিনী হন ? ধাহাদের সৌভাগ্যবলে সেই বিশ্বপতি যাহা 
দের মধ্যে সশরীরে আবিভূতি, তাহারা যদি তীহাকে পতিভাবে পাইবার 
জন্য তাহার সহিত প্রেমলীলা করেন, তজ্জন্ত তাহারা কি কুলটা হন? কে 


কষ্কাবতার। ১৪৩ 


সামান্ত পাধিব পতির খাতিরে মোক্ষলাভের এমন স্থষোগ ত্যাগ করিতে 
পারে? আর শ্রীকৃষ্খ কি তাহাদের নিকট পরপুরুষ? পাখিৰ পতি ইহু- 
সংসারে তাহাদের প্রাণপতি হইলেও পরব্রহ্মের সেই পুর্ণাৰতার শ্রীকৃষ্ণ অনস্ত- 
কালের জন্ত তাহাদের যথার্থ পতি । সতী সাধবী শ্রীরাঁধা তাহাই জানিতেন। 
তবে তিনি কি প্রকারে কুলটা হন? আবার বাধা শবেের প্রকৃত অর্থ, যিনি 
আরাধনা করেন, তিনিই রাঁধ।। ভক্তের হৃদয়ই এ স্থলে রাধা । ঈশ্বরের প্রতি 
পরাপ্রেম শিক্ষা! দিয়া জগৎকে আনন্দে উন্মত্ত করিবার জন্তই শ্রীরাধার প্রেম 
কল্পিত। তুমিও আজ শ্রীরাধার স্তায় অন্তরের সহিত সর্ধন্বত্যাগী হইয়া ও 
সকল বিষয়ে টৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র ঈশ্বরপ্রেমে প্রেমিক হও, সেই 
নাম মন্ত্র, সেই নাম তপ, সেই নাম যন্ত্র ভাবিয়া তম্য়ত্ব লাভ কর, তোমার 
ষার্থ ধর্মসধন ও শ্রেরোলাভ হইবে । 

বিরহ ও মানভঞ্জন ব্যতীত প্রেম যথার্থ স্ফৃর্তি পায় না) এলন্য শান্- 
কারের! ব্রঙ্গলীলায় শ্রীরুষ্ণের বিচ্ছেদে ব্রজাঙ্গনাদের বিরহানল কিন্ধপ প্রজ্ছ- 
পিত, তাহা সুন্বররূপে বর্ণন করিয়। প্রেমের সম্যক্‌ স্র্তি করেন। সেই 
বিরহ যন্ত্রণা পাঠ ব! শ্রবণ করিয়। কত পতিবিরহিতা অবলা, কত পত্বীবির- 
হিত যুবক স্বহৃদয়ের বিরহসস্তাপ দুর করেন! শ্রীরাধার মানভঞ্জন ব্রজলীলার 
একটা প্রধান অঙ্গ। পররব্রঙ্গের সেই পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মানতর! মানিনী 
শ্রীরাধার পাদমূলে পতিত হইয়া মিনতি করেন, “দেহি পদপন্লবমুদীরংৎ।” 
আহা! মরি ! মরি! কি মনোহর দৃশ্ত রে! এ দৃশ্তদর্শনে কাহার না প্রেম 
শতসহম্ত্ধারে উলিয়া পড়ে? এ দৃগ্ঠদর্শনে কোন্‌ মহিলা! ন! শ্রীর্ুষংপ্রেমে 
আরও মজেন ? যে ঘটনাঁটা সকলের ঘরে নিভৃতে, নির্জনে অদ্ধরাত্রে কদ্দা- 
চিৎ কখন সংঘটিত, রল্িকচুড়ামণি কৰি তাহাই ঈশ্বরে অর্পণ করিয়৷ জন- 
সাধারণকে কিরূপ রসসাগরে নিমগ্ন করান এবং সেই সঙ্গে দেখান, হিপ 
সমাজে নারীজাতির পদমর্ধযাদ1 কত উচ্চ! এস্থলে কেহু কেহ বলেন, যে 
ঘটনাটা পুকুষদ্দাতির হ্র্ধবলতাপরিচায়ক, সেই ঘটনা ঈশ্বরে আরোপ করা 
তাহাকে হান্তাম্প্দ কর! হয়। যিনি যথার্থ ভাবুক, তিনি ভাবেন, ইহাতে 
ঈশ্বরপ্রেম আরও অধিক প্রকটিত এবং জনসাধারণও অধিক প্রেমোন্মত্ত। 
কোথার হে প্রাত:ম্মরণীয় পৃজ্যপাদ জয়দেব! ধন্ত তোমার শ্রীকৃষ্প্রেম ! 
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বঙ্গদেশে তোমার জন্ম হওয়ায় আজ আমাদের বঙ্গমাতা পবিত্র! তোমার 
গীতগোবিন্দ আজ ভারতের সর্বস্থলে কি্ধগ পৃঁজিত! 

যে শ্কৃষ্ণ কুরুপাগুবদিগেপ সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে অলৌকিক 
উপার ছারা তাহার লজ্জ। রক্ষা করেন, তিনিই আবার ব্রজলীলায় ব্রজাঙ্গনা- 
দের বগ্বহরণপুর্বক তাহাদিগকে উলম্বেশে নিলজ্জ করতঃ সতৃষ নয়নে 
তাহার্দের কৌমারত্ব দর্শন করেন। প্রকৃতির কবি যে. স্থলে যেমনটা আব- 
স্টক, সেই স্থলে তেমনটা বর্ণন করেন। কৈশোর বয়সে অধিকাংশ লোকের 
চরিত্র চপলতাদদোষে দুধিত। রক্তমাংসের শরীর পৰিগ্রহ করিয়া অখিল 

ংসারের সেই আদর্শপুকুষ, ্রীকৃম" কি মানবের শ্বাভাবিক বয়সদোষ প্রদর্শন 

করিবেন না? এস্থলে শান্ত্রকারদিগের উদ্দেখী আরও গৃঢ়। অষ্টপাশের 
মধ্যে লঙ্জাপাশ তরঙ্গ করিবার জন্ত গোপিনিগণের বন্ত্রহরণ কর! হয়! ভক্তের 
হৃদরে ঈশ্বরসন্বন্ধে লজ্জা বলবতী হইলে তাহার আরাধনা কার্যকর হয় না। 
পরমভক্ত লজ্জাবতী গোপিনিগণের লজ্জা তঙ্গ করতঃ তীহাদ্দিগকে প্রেমোন্সত্ত 
করিবার জন্ত তাহাদের বস্ত্রহরণ করা হয়। 

শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর লীলা হইতে সমাজে ছুইটী মহোৎসব প্রচলিত, রাস- 
খাত্রা ও দোলযাত্র। ৷ যমুনাপুলিনে যোগেশ্বর শ্রীহরি অসংখ্যরূপ ধারণ করতঃ 
প্রত্যেক গোপিনীর সহিত কিরূপ প্রেমলীল1 করেন, তাহাই রাসলীলাগ্প 
প্রদর্শিত। হেমস্তকাল্র পুণিমায রাসোৎসব ও বসম্তকালের পুণিমায় 
দোলোৎসব প্রচলিত। শেষোক্ত উৎসবে সমগ্র ভারতবাসী প্রেমোদ্বত্ত হইয়। 
কিরূপ আমোদ প্রমোদে রত হয়, তাহ! সকলেই জানেন । সেই সময় যে সকল 
সঙ্গীত সর্ধত্র গীত হয়, তাহ। আজকাল আমাদের মার্জিত রুচির নিকট 
অল্লীল বোধ হইলেও, যখন এতন্বার| সমগ্র হিন্ুসমাজ আনন্দে উৎফুল্ল, তখন 
উহার উপর দোষারোপ করা আমাদের একাস্ত অন্ুচিত। 

কেহ কেহু বলেন, শাম্রকারের! শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রেমলীল! বর্ণন করেন, 
ভাহাতে সাধারণ লোকেক্স চরিত্র ক্রমশঃ দুষিত হয়। বল দেখি, যেধর্পা 
হ্বীয় আদর্শপুরুষকে প্রকাশ্তভাবে পরনারীর প্রেমাসক্ত বর্ণন করে, সে 
ধর্ছের সভায় বীভৎস ধর্শপ জগতে আর কি হইতে পায়ে? কোথায় ধর্থ 
অশেষ 'সছুপদ্দেশ প্রদান করিয়া! সমাজে ব্যাভিচার দোষ নিবারণ করিবে ? 


কৃষ্কাবতার । ১৪৫ 


না৷ ধর্শহই প্রকাশ্ঠভাবে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয়? এস্থলে হিন্দুধর্শের 
একমাত্র অপরাধ এই, যে প্রেম সকলে নারীজাতির উপর দেখাইয়া নিকৃষ্ট 
আমোদ প্রমোদে রত হয়, সেই প্রেম এ ধর্ম ভগবানে দেখাইতে বলে। 
সরুলকে ঈশ্বরপ্রেমে প্রেমোন্ত্ত করিয়া! নির্মল ব্রহ্মানন্দে বিভোর করিবার 
জন্ত শ্রীকৃষ্ণের অনস্ত প্রেমলীল! শাস্ত্রে ব্ণিত। বল দেখি, ধিনি পরব্রদ্মের 
সেই পুর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরাপ্রেমে ও পরাভক্তিতে মজেন, তিনি 
কি সামান্ত পরনারী পাপনয়নে দর্শন করেন % যে ধন্মাত্মা মহিলা রাধার 
স্তার আ্ীকৃষ্ঃপ্রেমে মজেন, তিনি কি পরপুরুষকে ছ্বণাচক্ষে অবলোকন 
করেন না? তিনি নিজ পতিকে জগতে" শ্রীরুষ্ণের রূপ ভাবিয়া তীয় 
প্রেমে বিভোর হন এবং তাহাঁতেও প্রেমের যেটুকু অবশিষ্ট, তাহা! শ্রীকষে 
অর্পণ করির! মনের প্রেমপিপাস! তৃপ্তি করেন। যদি তিনি বৈধব্যদশায় পতিত 
হন, শ্রীকৃষ্ণকে মনোমত পতি পাইয়া পত্যন্তর গ্রহণের আবশ্তকত। বোধ 
করেন না। যে পুরুষ শ্রীকৃষ্জের প্রেমে মজেন, তিনি নিজপত্বীকে রাধার 
রূপ জ্ঞান করতঃ তদীয় প্রেমে বিভোর হন, অথব! আপনাকে রাধা জ্ঞান 
করিয়া পরাপ্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আবরাধন। করেন। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা দিবারাঁত্র পাঠঃ শ্রবণ ও অনুচিস্তন করিলে 
মন কি কাচ কলুষিত হয়? পরস্ত হরির প্রেমে গেেমিক হইয়া, তাহাকে 
প্রেমভাবে পাওয়। যায় এবং ক্রমশঃ তন্ময়ত্ব লাভ করিয়! মানবজীবনের 
যথার্থ শ্রেরোলাভ করা যায়। যেমন মোদক মিষ্টান্নের সুগন্ধ অনুক্ষণ প্রাণ 
করিলে মিষ্টান্ন ভোজনেচ্ছ৷ তদীর মন হইতে দূরীভূত হয়; সেইরূপ যিনি 
শ্ীকফ্ণের প্রেমে মজিয়া তর্দীয় প্রেমলীলা অন্ুক্ষণ ধ্যান করেন, তিনি 
ক্ষণডঙ্কুর শরীরের ক্ষণস্থারী কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে অভিলাবী হন 
না। সত্য বটে, দেহ্ঘাত্র। নির্বাহের জন্ত তিনি পতি কিম্বা পত্ী লইয়! 
ংসাৰাশ্রমে থাকেন ; কিন্ত তাহার মন সদ। বৈকুঞস্থ শ্রীহরির পাদপন্ম স্মরণ 
করে এবং হুরিসন্কীর্ভন করিয়া ব্রহ্গানন্দে বিভোর হয়। কয়েকজন অকাঁল- 
কুম্মাণ্ড বৈষ্ণব বিধব বৈষ্বী রাখে বলিয়া! বৈষ্বধর্ণের নিন্দ। করিও ন1। 
কৈশোরলীলার পর গ্রাকষ্ণের যৌবনলীলা । এই বয়সে তিনি রাজাধি- 


রাজ, মধুর! ও দ্বারকার ম্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। কি অবস্থার পরিবর্তন ! 
১৪ 


১৪৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


কি অবস্থার উন্নতি ! কোথায় রাখালবেশধারী ব্রজের গোপাল! আর 
কোথায় রাজবেশধারী, রাজন্তবর্গে পরিবৃত, চতুরঙ্গবলান্বিত দ্বারকাঁপতি 
শ্রীকৃষ্ণ ! যিনি মানবের পূর্ণ আদর্শ, ভাহাঁর টি এই প্রকারে সংঘটিত। 
যিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠাংশে আবিভূতি, তাহার পদোন্নতি এই প্রকারে সংঘটিত । 
ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে ক্ষত্রিয়োচিত অশেষ গুণগ্রাম প্রদর্শন 
করায় ও জগতে অলৌকিক কর্ম করায় চিরদিনের জন্য তিনি ক্ষত্রিয়দিগের 
পৃর্ণ আদর্শ হন। এই সময়ে সদাশয়তা, মিষ্টভাষিতা, স্তায়পরতা, দয়া- 
দাক্ষিণ্য, ধর্মমপরায়ণতা, ত্রাহ্মণসেবা, শাস্্রজ্ঞান, বহুদর্শিতা, পরিণাঁমদর্শিতা, 
অধর্যুদ্ধবৈমুখ্য, রাজনীতিজ্ঞতা প্রভৃতি অশেষ গুণগ্রামে তীহার চরিত্র 
বিভূষিত। এই সময়ে হুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, সাধুদিগের রক্ষণ ও 
পাপাত্মাদিগের বিনাশ, সর্বত্র ধর্মসংস্থাপন করিয়া ধর্মের জয় ঘোষণ। 
করাই তাহার জীবনের মুখ্য ব্রত। কংশ বধ ও তত্র! পিতামাতা ও জ্ঞাতি- 
গণের উদ্ধার, জরাপন্ধ বধ ও তদ্দারা কারাকুদ্ধ রাঁজন্যবর্গের মুক্তি, যুধিচিরের 
রাজসুয় যজ্ঞে অর্থ্য প্রাপ্তি, ছুট শিশুপাল বধ ও ব্রাঙ্গণদিগের পদ প্রক্ষালন, 
কুকুক্ষেত্র-সমরে গুঢ়মন্ত্র্ধারা পাগুবদিগের জয়লাভ ও তাহাদিগকে রাজ্যদান 
প্রভৃতি যে সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ তিনি স্বজীবনে সম্পাদন করেন, . 
তাহাতেই তাঁহার যশঃসৌরভ দিগ্দিগ্ত অভিব্যাপ্ত এবং তাহাতেই তিনি 
ক্ষত্রিয়জাতির পূর্ণ আদর্শ । 

যিনি অতি নীচ অবস্থা হইতে রাঁজন্তবর্গের মধ্যে চক্রবর্তিত্ব প্রীত 
হন, ধাহার বুদ্ধি ও মন্ত্রণাীবলে করুপাওবদিগের অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈল্ঠ 
অষ্টাদশ দিবসে কালকবলিত, যিনি বাল্যকালে পুতনাবধ, কালীয়দমন, 
গোবর্ধন ধারণার্দি অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করায় সকলের বিশ্ময়োৎপাদন 
করেন, তিনি সমাজে কেন না ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পুঁজিত হইবেন ? 

শ্রীক্কষণ ধর্ম বিষয়ে যে সকল মহৎ উপদেশ দেন, তাহা ধর্মজগতে 
অতুলনীয়, তাহা সংসারে সকল ধর্মের সার। বুদ্ধ বল, ঈষা! বল, মহগ্মদ 
বল, এমন উৎকৃষ্ট ধর্দোপদেশ কেহ কোন কালে দিতে পারেন নাই। 
এই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম উপদেশ দেওয়াতে তিনি চিরদিনের জন্য ধর্্ো- 
পদেশক ব্রাঙ্মণজাতির আদর্শপুরুষ। যোগবলেই তিনি অধ্যাত্ববিজ্ঞান- 


কষ্াবতার। ১৪৭ 


বিষয়ক এমন শ্রেষ্ঠ ধর্মমত প্রাপ্ত হন। তহ্পদিষ্ট গীত! ধর্্শান্তের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট। 

শ্রী আমাদের নিকট সেই মায়াতীত পরব্রদ্ধের পূর্ণ অবতার । 
তিনিই মূর্তিমান শঙ্খচক্রগদাপন্রধারী শ্রীবিঞ্ু। তিনি পন্মপলাশলোচন, 
যোগেশ্বর হরি। তিনিই অখিল সংসারের পতি ও বিশ্বনিয়ন্তা। তাহার 
যোগৈষ্বরয্য সহজাত এবং যোগসিদ্ধ বলিয়া তিনি সংসারে অলৌকিক ক্রিয়! 
সম্পাদন করেন ও অলৌকিক ধন্দ উপদেশ দেন। মানবজীবনের ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে যে সকল, ভাবাবলি মানবহৃদয়ে উথিত, যিনি ন্বজীবনে সেই 
সকল ভীবাবলির পূর্ণ অভিনয় করতঃ কলের দৃষ্টান্ত স্থল, থিনি অলৌকিক 
ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সকল জাতির ও সকলাবস্থাপন্ন লোকের পূর্ণ আদর্শ 
স্বরূপ, তিনিই ইহসংসারে ভগবানের পুর্ণ অবতার | কি ব্রাঙ্ষণ) কি ক্ষত্রিয়, 
কি বৈশ্ব, কি শুদ্র, সকল জাতির ধিনি পুর্ণ আদর্শ, তিনিই এ সংসারে 
পরব্রন্ের পুর্ণ অবতার । কি দীন দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ত, কি রাজা, কি 
রাঁজাধিরাজ, ধিনি সকল লোকের আদর্শ, তিনিই এ সংসারে পরব্রদ্গের 
পূর্ণ অবতার । কি কৈশোরকাল, কি যৌবনকাল, কি প্রৌকাল, কি 
বার্ধক্যকাল, মানবজীবনের সকল সময়ের পূর্ণভাব অভিনয় করতঃ যিনি 
সকলের আদর্শপুরুষ, তিনিই এ সংসারে পরত্রঙ্ষের পূর্ণ অবতার। এস্থলে 
যদি একেশ্বরবাদিগণ নাসিক! সঙ্কুচিত করতঃ আমাদিগকে ত্রাস্ত জ্ঞান করেন, 
আমর! সাহঙ্কারে বলিব, তাহাদের একেশখরে ষে সকল গুণ আরোপিত, 
তাহাও কি কাল্পনিক নহে? তাহাদের একেশ্বরে যতটুকু সত্য, আমাদের 
শ্রীকষেণও ততটুকু সত্য) তাহাদের ঈগ্বরও পরব্রহ্ষের মায়ারূপ, আমাদের 
্ীকৃষ্ণও তাহার মায়ানপ; অতএব এ সকল বাকৃবিস্প্ত। বৃথা । 
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চি পক ত ১ ৩৩ হা? 


পরধ্চম অধ্যায় । 


তীর্ঘ ভ্রমণ। 


তীর্ঘ ভ্রধণ চিরদিন হিন্দুধর্শর্রে একটি প্রধান 'অঙ্গ। ইহাতে যেমন 
মানবের অশেষ পাতকনাশ, তেমনি ইহাতে তাহার অক্ষয় পুণালাভ। 
সমাজস্থ যাবতীয় লোকের জন্ত ইহ। উপদিষ্ট। কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ব 
গগ্মুর্খ, কি রাজাধিরাজ বা! পথের ভিখারী, কি ধর্মাত্মা বা! পাপাত্মা, কি 
সন্ন্যাপী ব। গৃহস্থ, সকলের জন্য ইহ! সমভাবে উপদ্িষ্ট। সকলেই সময়ে 
সময়ে এতদর্থে বিস্তর অর্থব্যয় করেন ও শারীরিক কণ্ স্বীকার করেন। 

যে স্থলে কোন অত্যাশ্চর্ধ্য প্রাকৃতিক দৃশ্ত বর্তমান, ষে স্থলে কোন মহাত্মার 
আবির্ভাব ও কোন জাগ্রত দেবতার অধিষ্ঠান হয়, সেই স্থলগুলিকে হিন্দুধর্ম 
তীর্থ বলিয়। প্রচার করে এবং শাস্ত্রে উহাদের অপার মহিম। কীর্তন করতঃ 
উহাদ্দিগকে চিরদিনের জন্য সাধারণসমক্ষে পুজ্য ও পবিত্র করে। ধর্াত্মা 
হিন্দুর চক্ষে তীর্থস্থলের মাহাত্ম্য ও মহিমা অপার ও অপরিসীম। ধর্খের 
সেই পীঠস্থল দর্শন করিলে, সেখানকার পুজ্যদেবতার শ্রীচরণপল্সে 
প্রণত হইলে, সেখানকার পুণ্যসলিলে অবগাহন করিলে তীহার মানবজন্ম 
সার্থক হয় এবং অশেষ পাপক্ষয় ও পুণ্যলাভ হয়। তথায় যেরূপ 
দেবমন্দির বর্তমান, তথায় যেন্ধপ সাধুসম্মিলন, তথায় যেরূপ পুণ্যতোয়। 
নদী বহমানা, তথায় যেরূপ পবিত্র বায়ু সঞ্চরমান, তথায় যেরূপ মানব- 
সমাগম, তথায় যেরূপ পরাপ্রেম ও পরাভক্তি প্রকটিত, তথায় যেরূপ 
শীল্্রীলাপ, তথায় যেরূপ পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়, সকলই ধর্াত্বা হিন্ছুর. 
' নিকট এ জগতে অলৌকিক ও মনোরম। ইহারই জন্ত তিনি এত- 
কাল লক্ষ লক্ষ রজতমুড্রা ব্যয় করিয়া ধর্মের ত্র সকল“পীঠস্ছল দর্শন করেন 
ও আপনার জীবন সার্থক করেন। 


তীর্থ ভ্রমণ । ১৪৯ 


সমাজের ধর্মোন্নতির জন্ত তীর্থস্থলগুলি প্রতিষঠিত। ইহার! ধর্মবরাজ্যের 
রাজধানী শ্বপ। যেমন শাসনতন্ত্র শাসনপ্রণালী মকর করিবার জন্ত 
রাজ্যের স্থানে স্থানে নিজ কেন্দ্র স্থাপন করে) সেইরূপ তীর্থগুলিও 
ধর্মরাজ্যের কেন্্রন্বর্ূপ এবং এই কেন্ত্র হইতেই ধর্ম্মভাব সমাজের চতুর্দিকে 
বিকীর্ণ। যেমন দেশের রাজা নিজ রাজধানীকে সৌধমালায় স্থুশোভিত 
করতঃ উহার অপরূপ সৌন্দর্য বর্ধন করেন ) সেইরূপ হিন্দুধশ্্মও তীর্থস্থল- 
গুলিকে অপূর্ব দেবমন্দিরে ও সদাত্রতে স্থশোভিত করতঃ উহাদের মাহাত্মা 
বর্ধন করে। যেমন বিস্বালগ়ে বিবিধ , ছাত্রদিগের সম্মিলনে উহাদের 
ভালক্বপ বিস্যোপার্জন হস, সেইরূপ তীর্ণস্থলে নানাদেশের ধর্মাত্ম সাধুদিগের 
সম্মিলনে সকলের ধর্্মভাঁব সম্যক বর্ধিত হয়। 

এখন স্থশিক্ষিত নব্যসন্প্রদায় তীর্থভ্রমণকে ধর্দ্বের কুসংস্কার বলিয়। 
উড়ান। তাহারা ভাবেন, মূর্খ জনসাধারণের কি কুসংস্কার, যে উহার! 
শীতগ্রীষ্মে এত দারুণ কষ্টভোগ করিয়া! ও এত অর্থ অনর্থক ব্যক্প করিয়া! এ 
সকল তীর্থস্থল দেখিতে যায়? কবে উহাদের এ কুসংস্কার দূরীভূত হইবে? 
আর হিন্দুধর্ম! তোমারই এ কি বিবেচনা ! কোথায় হরিদ্বার ও রামেখ্বর- 
' সেতুবন্ধ! কোথায় প্রয়াগের গঙ্গীষমুনাসঙ্গম ও গঙ্গাসাগর ! কোথায় শ্রীক্ষেত্র 
ও দ্বারক1! কোথায় মথুরা ও বেনারস! এত দূরবর্তী স্থানগুলিকে তীর্থ 
করায় তোমার কে।ন্‌ অভীষ্ই সিদ্ধ? যে পরমপিতা পরমেশ্বর সকলের 
হৃদয়ে বিরাত্মান, ঘরে বসিয়। কি তাহার আরাধনা হয় না? তবে কেন 
ভুমি দুরদেশে তাহার অন্বেষণ করিতে উপদেশ দেও? দেখ, লোকে 
তীর্থঘভ্রমণের জন্ত কত কষ্ট সহা করে? কত দীনদরিদ্র ব্যক্তি আজীবন- 
সঞ্চিত ধন তীরস্থলে অকারণ 'ও অনর্থক ব্যয় করিয়া কিরূপ নিঃসম্বল হয় ! 
ভত্রত্য পাগ্ডারাও কত নিষ্ঠুরভাবে যাত্রিবর্গ হইতে প্রচুর অর্থ নিম্পীড়ন 
করতঃ আপনাদের ভোগবিলাঁস কিরূপ চরিতার্থ করেন! পূর্বে সহস্র সহস্র 
যাত্রী 'ছ্র্গমপথে দস্থ্য কর্তৃক লুন্টিত হুইয়৷ ধনপ্রাণখে কিরূপ মার! যাইত ! 
আজ বদিও ত্রিটিশসিংহের প্রতাপে ও অনুগ্রহে এ সকল দূরবর্তী স্থান 
অনাযর়াসগম্য, তথাচ একস্থলে লক্ষাধিক লোকের সমাগমে কত লোক 
বিস্চিকারোগে আক্রান্ত হুইয়! প্রাণত্যাগ করে! এ সকল ভাবিলে কি 


১৫০ বৈজানিক হিন্দুধর্ম । 


হ্বধর্ট্ের সুখ্যাতি করিতে হয়? বোধ হয়, এমন অপরষ্ট ধর্ম জগতে আর 
দ্বিতীয় নাই! আরও দেখ, সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে এখন কেহ 
তীর্ঘত্রমণ করে ন|। জ্ঞানালোক ও সভ্যতালোক সমাজে বত বিবীশর্ণ, 
ধর্ের এ কুসংস্কার ততই পরিত্যক্ত। তবে কেন এ কুসংস্কার এখনও 
ভারতে প্রবল ? 

বাহার] তীর্থভ্রমণের মহোঁপকারিত! আদৌ বুঝেন ন!, তীর্থভ্রমণে লোক- 
বিশেষের যে কত মহোপকার ও সমগ্র সমাজের যে কৃত মহোপকার, তাহ! 
ধাহারা বুঝিতে অক্ষম, তীহাঁরাই উপরোক্ত প্রকারে স্বধর্দের নিন্দাবাদ করেন। 
মনে কর, তীর্থস্থলের যে অপরঞ্গী মাহাত্ম্য শাস্ত্রে লিখিত, তাহা*তোমার 
স্থশিক্ষিত মনের নিকট সর্বৈব কাল্পনিক ১ মনে কর, যে পাপক্ষয় ও পুণ্য- 
লাভের জন্য লোকে তীর্থ দর্শন করে, তাহ! তাহাদের মনের একট! কুসংস্কার 
বা ভ্রান্তি; তথাচ তীর্ঘভ্রমণে ব্যক্তিগত ও সমাজগত যে কত মহোপকার 
সাধিত, তাহ! যদি ভুমি বুঝিতে পার, তুমি স্বধর্মের কদাচ নিন্দাবাদ কর ন|। 

তীর্থঘভ্রমণ দ্বারা লোক বিশেষের যে কত মহোপকার, তাহ প্রথমে বর্ণন 
কর! কর্তব্য। সকলেই জানেন, নানাদেশ দর্শন করিলে, তাহাদের 
অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা কিরূপ বঞ্ধিত হয়। নানাদেশের রীতিনীতি, 
চাঁলচলন ও আব্ভাব স্বচক্ষে দর্শন করিলে ষে অভিজ্ঞতা! লাভ কর! যায়, 
তাহাই পূর্ণ জ্ঞান। আর স্বগৃহে মানচিত্র দর্শন করিয়া ভূগোল বাভ্রমণ- 
বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেশবিশেষের যে জ্ঞানলাভ'কর! যায়, তাহা! অসম্পূর্ণ 
জ্ঞান। এস্থলে দেশপর্যযটনের সহিত ভূগোল বা ভ্রমণবৃত্তাস্ত পাঠের 
তুলনাই হইতে পারে না। সমাজের যে অবস্থায় ভূগোলাদি শাস্ত্রের অভাব 
হয়, সে সময়ে লোকে তীর্ঘভ্রমণ দ্বার! দেশবিশেষের জ্ঞানলাভ করে ও 
স্বসমাজে তাহাই প্রচার করে। দেখ না, এখন যে অশিক্ষিত লোক 
তীর্ঘভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করে, সে ব্যক্তি নিজ অশিক্ষিতসমাজে অন্ত 
দেশ সম্বন্ধে কত কথা ও কত গন্ন উত্থাপন করে? আর বিনি ভূগোল 
পাঠে অন্তদেশের কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেন, দেশ পর্যটন দ্বার সেই জ্ঞানের 
পূর্ণতা লাভ করাও তাহার পক্ষে বিশেষ আবশ্তীক। তীখত্রমণে বহির্গত 
হইলে, তিনি কত দেশ দেশাস্তর দর্শন করেন ও কিরূপ আনন্মভোগ করেন! 


তীর্থ ভ্রমণ । ১৫১ 


ভীর্থলের যে সকল দেবদেবীর অপার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত এবং 
ধাহাদের কথা সকলেই বাল্যকাল হইতে শ্রবণ করেন, সেই সকল পরমা- 
রাধ্য দেবদেবী শ্বচক্ষে দর্শন করিলে, হৃদয়ে কিরূপ বিশুদ্ধ ও বিমল আনন্দের 
উদয় হয়? যে দিন মহাপ্রভু চৈতন্তদেব সাঙ্গোপাগ লইয়া সংকীর্তন 
করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত ও গোপীনাথের শ্রীচরণপদ্মে প্রণত, 
সে দিন তাহার ভক্তহদয়ে কিরপ ব্রহ্মানন্দ উত্থিত? সে আনন্দের সহিত 
তুলনা করিলে, বঙ্গবিজেতা সেনাপতি লর্ড ক্লাইবের পলাশীবুদ্ধের পর 
জয়োল্লাসও অতি তুচ্ছ।* 

গৃহে দেবদর্শনে বা ঈশ্বরারাধনায় আনন্দ হয় বটে ;কিস্তু ইহা মানবের 
্বভাবসিদ্ধ, যে বিষয়ে যত কষ্টভোগ, সে বিষয়ে কাঁ্যসিদ্ধির পর ততই স্থখবোধ। 
এ স্থলে ছুঃখের পরিমাণ দেখিয়! সুখের পরিমাণ ভাবা উচিত। তুমি স্থুরম্য হর্্ে 
চর্বব্য, চোষ্য, লেহ্, পেয় প্রভৃতি অশেষ স্স্বাদুখাদ্য ভোজন করিতে করিতে স্থুখ 
বোধ কর বটে; কিন্ত একজন দীন দরিদ্র ব্যক্তি ঘর্মাক্তকলেবরে সমস্ত দিবসের 
কঠোর পরিশ্রমের পর একমুঠা শাকান্ন গলাধঃকরণ করিয়। যে ভোজনন্মুথ অন্- 
ভব করে, তাহার সহিত তুলনায় তোমার ভোজনন্ুখ অতি তুচ্ছ। তুমি 
পালক্ষোপরি হুপ্ধফেননিভশয্যায় শয়ন করিয়া এপাশ ওপাশ করিতে করিতে 
অশেষ সাধ্যসাধনায় যে নিদ্রাদেবীর অনুঞহ পাও না, তিনিই আবার সেই ক্লান্ত, 
পর্ণশষ্যাশায়ী দরিদ্রের উপর সমস্তরাত্রি অমৃতসিঞ্চন করেন ও উহাকে হ্বর্গস্থথে 
স্থখী করেন। সেইরূপ ধিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এক মনে, 
এক ধ্যানে, পদবজে ভ্রমণ করিতে করিতে শীতগ্রীম্মের দারুণ কণ্ঠে দৃকপাত 
ন৷ করিপা, পর্বতজঙ্গলাদি অতিক্রম করতঃ তীর্থস্থানে উপস্থিত, তাহার মন 
যেরূপ আনন্দনীরে অভিষিক্ত, সে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে, তুমি 
ব্পীয়শকটযোগে একদিনে বা ছুইদিনে কাশীর বিশ্বেশ্বর বা গ্রীক্ষেত্রের জগ- 
মাথদেব দর্শন করিয়া যে স্থুখ ভোগ কর, তাহ! অতি তুচ্ছ। যেবস্ত অনায়াসে 
লভা, তাহার মূল্য কি? তাহাতে সুখই বা কি? যথার্থ বপিতে কি, তীর্থস্থলগুলি 
এখন অনায়াসগম্য হওয়ায় উহাদের মাহাত্ম্য ও গৌরব আমাদের নিকট হাস- 
প্রাপ্ত এবং তত্রত্য দেবদর্শনেও তাদৃশ পুণ্যও নাই, তাদৃশ আনন্দও নাই। 

ভীর্ঘস্থলের প্রাকৃতিক অত্যাশ্চর্ধ্য দৃহ্টদর্শনে কাহার না মনে ঈশ্বরতক্তি 


১৫২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধন্ব 


ও ধর্ম্মভাব ম্বতঃ স্ফুরিত হয়? প্রয়্াগে গঙ্গ! ও যমুনার সঙ্গম, গঙ্গীসাগরে 
গঙ্গা ও সাগরের মঙ্গম, জালামুখীতে অগ্নিনিঃদরণ, সীতাকুণ্ুতে উষ্ণগ্রঅবণ 
প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্ঠদর্শনে কাহার না মনে ঈশ্বরভক্তি উথলিয়া৷ পড়ে! 
হরিদ্বারে বা! বদ্দরিনারারণে অতুযুচ্চ হিমান্র্ির অতুলশোভ। সন্দর্শনে কাহার না 
মন অতুলআনন্দে পুলকিত হয়? হরিদ্বারের সেই বরফবিগলিত নির্মল শীতল 
সপিলে বা শ্রীঙ্ষেত্রের সেই উত্তালতরঙ্গের মধ্যে অবগাহন করিলে কাহার ন! 
মন আনন্দে বিভোর হয়? র 

অলোকসামান্ত মহাত্সাদিগের জন্মভূমি বা লীঙ্খাভূমি সন্দর্শনে মনে 
অনন্ুভূত ভাবোদয় ও স্ুুশিক্ষা হয়। বাহার! জ্ঞানজগতে অসাধারণ ধীশক্তি- 
বলে যশোমন্দিরের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত, তাহাদের জন্মভূমিসন্দর্শনার্থ সহ- 
দয় বিদ্জ্জনমাত্রেই অভিলাধী। সেইরূপ বাহার ধর্মজগতে অলৌকিক 
ধর্মোপদেশ প্রান দ্বার। ব! স্বজীবনে ধর্মের অলৌকিক দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন দ্বারা 
সাধারণ লোককে ভবপারাবারে সাহায্য করেন, ধরন্মাকআমাত্রেই তাহাদের 
জন্মভূমি বা লীলাভূমি সন্দ্শনে স্বতঃ সোত্হ্ুক হন। যেস্থল হইতে তাহারা 
ছুন্দুভিস্বরে ধর্মের জয় ঘোষণ! করেন, সেই পবিভ্রভূমি দর্শন করিলেও মনে 
অভূতপূর্ব ভাবের উদয় ও অনেক তুশিক্ষা হয়। এ কারণে শ্রীষ্উজগতে, 
জেরুজেলাম, মুসলমানজগতে মক্কা, বৌদ্ধজগতে বুদ্ধ গয়! ও হিন্দুজগতে মথুরা, 
বৃন্দাবন, অযোধ্যা! €.ভৃতি স্থল চিরদিনের জন্ ধন্ষের পবিত্র পুথ্যক্ষেত্র। 

এইরূপে নানাপ্রকারে ব্যক্তিবিশেষ তীর্ঘভ্রমণ ঘ্বারা অশেষ উপকৃত। 
এই সকল ব্যক্তিগত উপকার অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তীর্ঘভ্রমণ হার! 
হিন্দুধর্দের কোন্‌ কোন্‌ মহছুদ্দেম্ত সাধিত। যে স্থলে সভ্যজগতে লোকে 
আজকাল বিদ্যা ও অর্থের খাতিরে, শ্বার্থসিদ্ধির খাতিরে দেশ দেশাস্তর দর্শন 
করে, সে স্থলে অর্ধসভ্য হিন্দুধধ্্ব ধর্মের খাতিরে, নিষ্ষাম পরার্থসিদ্ধির খাতিরে 
তীথত্রমণ বা দেশপর্্যটন উপদেশ দেয়। ইহাই হিচ্দুধর্থ্ের অপরাধ! 
ইহাই এ ধর্মের কুসংস্কার! 

তীর্ঘত্রমণ দ্বারা সমাজের কি কি নহোঁপকার, এখন তাহার আলোচনা 
করা যাউক | বিগ্তা বল, শিল্প বল, দেশীচার বল, রীতিনীতি বল, ধর্মের 
মভামত বল, সফলই তীর্থযাত্রিগণ কর্তৃক এক দেশ হইতে দেশীস্তরে নীত ও 


তীর্থ ভ্রমণ ১৫৩ 


বিস্বৃত এবং উহাদের উন্নতি অনায়াসে সাধিত। সমাজের যে অবস্থায় মুদ্রা- 
যন্ত্র অনুস্তাবিত, সে অবস্থায় তীর্থভ্রমণ বা ধন্মোদেশে দেশপধ্যটনই সামাজিক 
উন্নতির সর্কপ্রধান উপায় । মধ্যযুগে প্যালেষ্টাইনে ইউরোঁপবাসী পাঁদরি- 
পুঙগবের! তীর্ঘভ্রমণ করায় এবং তর্রক্ষার্থ কয়েকবার ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হওয়ায়, সমগ্র ইউরোপের যে সকল মঙ্গল সম্পাদিত, তাহা ইতিহাদ- 
পাঠক মাত্রেই বিদিত। 

পূর্ববে তীর্থস্থানে ভারতের নানাপ্রদেশ হইতে পণ্ডতিতমগুলী একত্রিত 
হইয়! স্ব স্ব বিরচিত্ত পুস্তক লোৌকসমাজে প্রচার করেন ; তাহাঁতেই প্র সকল 
পুস্তক অন্ত দেশে নীত ও গুণান্ুসারে আদৃত ! পূজ্যপাদ জয়দেব গীত- 
গোবিন্দ পুস্তকখানি শ্রীক্ষেত্রে প্রচার করিয়াই মহারাষ্ট দেশে ও দাক্ষিণাত্য 
প্রচার করেন; তজ্জন্ত এখনও এ সকল দেশে প্র পুস্তকের এত সমাদর । 
এই পুণ্যভূমি তীর্থক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্র, ধর্মশান্ত্র, আয়ুর্বেদ ও 
জ্যোতিষাদি যাবতীয় বিগ্যাসন্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া সমগ্র হিনুস্থানে 
প্রচার করেন। ইহারই জন্য কাশী, নাসিক প্রভৃতি তীর্ঘস্থলগুলি চিরদিন 
হিন্দুজগতে বিদ্যালোচনাঁর কেন্সুস্থল। এই পুণ্যভূমি তীর্থনে ত্রেই হিন্দুধর্মের 
. প্রধান প্রধান সংস্কারকগণ ধর্ম্মবিষয়ে শ্রেঠ মতামত প্রকাশ করতঃ সমগ্র 
হিন্দুস্থানে প্রচার করেন। শঙ্করাচার্ধয, রামাচুজ, রামানন্দ, বল্লভাচার্ধ্য 
কবীর, 'চৈতন্তদেব প্রভৃতি ধর্মাআ্াগণ তীর্থক্ষেতে আপনাদিগের উন্নত উৎকৃষ্ট 
ধর্মমত প্রচার করিয়৷ সমগ্র হিন্স্থানে প্রচার করেন। যেমন আজকাল 
কলিকাতা মহানগরী সর্ধবিধ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল; সেইরূপ তীর্থ- 
ক্ষেত্ররূপ কেন্দ্র হইতে ধর্্ববিষয়ক ও বিদ্যাবিষয়ক আন্দোলনতরঙ্গ উত্থিত 
হইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজে ব্যাপ্ত । ইহারই জন্ তীর্থহুলুনি ধর্মরাজ্যের 
রাজধানীন্বরূপ। 

তীর্থস্থলে বছুলোকের সমাগম হওয়ায় নানাদেশ হতে বিবিধ পণাদ্রব্য ও 
বিবিধ শিল্পত্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত। ইহাতে এ সকল দ্রবোর গুণানুসারে 
অন্তান্ত দেশে তাঁলরূপ সমাদর হয়। ইহাতে এক দেশের শিল্সিগণ অন্তান্ত 
দেশের শিল্িগণের' উত্তাবিত শিল্পকৌশল অনায়াসে শিক্ষা করে ও নিজ নিজ. 
জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করে। যেস্থলে আজকাল সভ্যদেশে কোটা 
হি | 


১৫৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


কোটা অর্থ ব্যয় করিয়! জাতীয় প্রদর্শনী (0.য101516107) স্থাপন করতঃ শিল্পাদি- 
বিষয়ে লোকবর্গকে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে স্থলে অর্ধসভ্য ভারতবর্ষের 
পৌন্তলিক হিন্দুধর্ম লোৌকদিগকে তীর্থ ভ্রমণে প্রোৎসাহিত করিয়া তীর্ঘস্থানে 
বিবিধ শিল্পদ্রব্য একত্রিত করতঃ শিল্পবিষয়ে স্বল্পব্যয়ে উহাদিগকে সুচারুরূপে 
শিক্ষা প্রদান করে। এস্থলে অনেকে হান্ত সম্বরণ করিবেন না। কোথায় 
বহুব্যয়সাপেক্ষ সভ্যদেশের জাতীয়প্রদর্শনী! আর কোথায় অন্ত ও মূর্থ 
"লোকের অবৈধ জনত1! কোথায় বিজ্ঞানরূপ কল্পত্রমের পারিজাত পুষ্প- 
প্রদর্শন। আর কোথায় পুতিগন্ধবিশিষ্ট কস্থবাহী ফাত্রীদিগের শুকারজনক 
অবৈধ সমাগম ! যাহ! হউক, জাতীয় প্রদর্শনী ও তীর্থস্থবলের মেলার উদ্দেস্ত 
প্রায় এক। প্রভেদের মধ্যে, প্রথমোক্তটা কৃত্রিম সভ্যতান্ুমোদিত কৃত্রিম 
উপায়, আর দ্বিতীয়ট অর্দসভ্য দেশের অকৃত্রিম প্রথা । 
তীর্থদর্শনোদেশে লোকে নানাদেশ ভ্রমণ করে এবং তাহারা ষে দেশে 
যেকোন উতকৃষ্ট রীতিনীতি বা শি্পদ্রব্য দেখিতে পায়, তাহাই তাহারা 
স্বদেশে প্রবর্তন করিতে চেষ্ট/ পায়। এইরূপে তীর্ঘভ্রমণ দ্বারা একজাতি 
অন্তজাতির সংশ্রবে ভালরূপ আনীত, নানাবিষয়ে উহাদের পরস্পর সহানুভূতি 
ও স্ুুশিক্ষা পরিবদ্ধিত এবং সেই সঙ্গে উহাদের জাতীয় উন্নতি সম্যক সাধিত।. 
দিগ্বিজয় বা দেশজয় দ্বারাও একজাতি অন্তজাতির সংঘর্ষে আনীত এবং 
উহাদের পরস্পর জাতীয় উন্নতি সাধিত। কিন্ত ইহার নরহত্যা, শোণিতপাত 
ও নগরলুঠন প্রভৃতি ভাবিলে ইহাকে জাতীয় উন্নতিসাধনে তামসিক উপায় 
বল! উচিত । পরস্ত যে তীর্থভ্রমণে বিন্দুমাত্র শোণিতপাত হয় না৷ ও একখানি 
পর্ণকুঠীর পর্য্যস্ত লুষ্টিত বা দগ্ধ হয় না,অথচ যাহাতে সকলের মধ্যে নানাবিষন্ে 
সহানুভূতি ভালরূপ অন্ুশীলিত হয়ঃ তাহাই জাতীয় উন্নতিসাধনে সাত্বিক 
উপায়। ইহারই জন্ত শাস্তিপ্রিয় হিন্দুধর্ম চিরদিন দিগ্বিজয়ের অনাদর করিয়া 
তীর্থভ্রমণের এত প্রশংসা করে। 


্ 


যাহা! হউক, ইহ! সর্ববাদিসম্মত যে, তীর্ঘভ্রমণন্থার! সমগ্র ভারতের ব্যক্তিগত 

ও সমাজগত নান। মহোপকার সাধিত। যখন তীর্ঘভ্রমণ এতকাল হিন্দুসমাজে 
_আদ্ৃত, তখন নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা ভারত চিরদিন সম)ক উপকৃত। গও্কতির 
ত্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, ষাঁহা। সমাজবিশেষের মনোপকারী, ভাহাই সামাজিক নির্ঝা- 
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চনে সে সমাজে স্থায়ী । ইহাঁরই জন্ত তীর্ঘভ্রমণ চিরদিন হিন্দুসমাজে এতদূর 
আদৃত। . 

এখন জিজ্ঞাসা, যে তীর্থত্রমণদ্বারা সমাজের এত মহোপকাঁর, কেন শাস্ত্র 
কারের! সেই তীর্ঘত্রমণের সামাজিক উপকারের কথা উল্লেখ না করিয়া উহাতে 
অশ্পেষ পাতকনাশ ও অশেষ পুণ্যলাভ এরূপ নির্দেশ করেন? কেন তাহার! 
কতকগুলি কুসংস্কার শিক্ষা দিয়! লোককে কুসংস্কারে জড়িত করিয়া রাখেন? 
এস্থলে হিন্দুধর্দ্দের কিছুমাত্র 'অপরাধ নাই। যখন তীর্ঘভ্রমণদ্বারা সমাজের 
এত মহোপকার, তখন খদ্দি এ ধর্ম লৌকদিগকে ধর্মের নামে, নিষফাম পরার্থ- 
সিদ্ধির নীমে দেশপধ্যটনে প্রোৎসাহিত করিবার জন্ত কতকগুলি কুসংস্কারও 
উপদেশ দেয়, সমাজের অশেষ মঙ্গল ভাবিয়া সে সকল সংস্কারকে কি কুসংস্কার 
বলা উচিত ? তোষার বিকৃতমস্তিফ্ষের নিকট উহার! কুসংস্কার হইতে পারে; 
কিন্তু যথার্থ বলিতে কি,উহারাই সমাজের প্রকৃত সুসংস্কার ৷ যাহাতে সমাজের 
অশেষ মঙ্গল, তাহা কুসংস্কার হইলেও প্রকৃত সুসংস্কার, তাহা মহাপাতক হুই- 
লেও মহাপুণ্য। 

তীর্ঘভ্রমণে অশেষপাতকনাশনির্দেশে হিন্দুধর্মের ছুইটি মহৎ উদ্দেস্ত 
'সাধিত। স্বার্থপর মানব স্মার্থসিক্ির জন্য যেরূপ লালায়িত, তিনি সেইরূপ 
পরশ্রীকাঁতর এবং পরের জন্য কপর্দক ব্যয় করিতে সেইরূপ কুহিত। যদি শান্ত- 
কারের! স্প্ট উপদেশ দেন, যে তীর্ঘত্রমণদ্বারা সমাজের এত মহোপকাঁর, অত- 
এব তীর্ধন্রমণ করা সকলের একাস্ত কর্তব্য) কে বল সমাজের খাতিরে, পরের 
খাতিরে তীর্ঘভ্রমণে কপর্দক ব্যয় করে এবং তজ্জন্ত এত শারীরিক কষ্ট সহ 
করে? কিস্ত যে মানব এ সংসারের তীব্র তাঁড়নাঁয় সদা প্রপীড়িত, ধিনি এ জীবনে 
শীস্তিস্থধ ভোগ করিতে পান না, যদ্দি তাহাকে বল! যায়, যে এ গুভকর্মটা 
সম্পাদন করিলে তোমার জক্ষয়পুণ্য নাভ হয়, তুমি জীবতনর পাপরাশি হইন্ডে 
মুক্ত হও, তুমি ইহলোকে ও পরলোকে অনস্তস্থথে সুখী হও, তখন তিনি সর্ধ- 
কম্ম পত্রিত্যাগ করিয়! সেই কার্ধ্যটি করিতে একান্ত তৎপর হন; এমন কি, 
বদি উহাতে তাহার সর্বস্ব নষ্ট হয়, তথাচ তিনি তাহা অসম্কুচিতচিত্তে ও 
প্রীতির সহিত সম্পাদন করেন। ইহারই জগ্ত তীর্থত্রমণে এত পুণ্যলাত, এত 
ইঞ্লাভ ও এত শ্রেয়োলাভ শান্ত্রে উপদিই। 
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এ বিষয়ে ধর্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্তটী অতীব গু; কিন্তু ইহাকেই এ ধর্ম 
তীর্থভ্রমণের মুখ্য উদ্দেঠ করে এবং ইহার অন্তান্ত ইদ্েশ্তের অনাদর 
করে। ধর্মজগতের ইহা! একটি মহাসত্য, প্যাদুনী ভাবন! যন্ত সিদ্ধির্ভবতি 
তাদৃশী” বাহার যেরূপ ভাবন', তাহার তেমনি সিদ্ধিলীভ। বাহার মনের 
এরূপ দৃঁ়বিশ্বাস, যে তীর্থস্থানের দেনদর্শন করিলে বা পুণ্যসলিলে অবগাহন 
করিলে অক্ষয়পুণ্য লাভ হয়, তিনি তথায় দেবদর্শন করিয়া! ও ন্নান করিয়। 
অক্ষয়পুণা লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে অপার আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন ভোগ 
করেন। এই প্রকারেই তাহার জীবাত্মার অশেষ উন্নতি সাধিত এবং এই- 
প্রকারেই তাহার পারত্রিক মঙ্গল সাধিত। যে না গঙ্গ! আমাদের পতিত- 
পাবনী, সেই পুণ্যতোয়। গঙ্গার ধর্মাত্ব। হিন্দু নান করিয়া যে ফলপ্রাপ্তড হন, 
একজন ম্মেচ্ছ পাষণ্ড মুনলমান কি সেই ফল গরাপ্ত হয়? তাহাই বদি হয়, 
ংসারে ধন্মের কি প্রয়োজন ? পাপপুণ্যেরই ব। কি প্রয়োজন ? 

এখন ভাবি! দেখ, এক তীর্থভ্রমণ দ্বারা সমাজের কত মহোপকার। 
ইহাতে লোকবিশেষের যেমন এঁহিক মঙ্গল, তাহার সেইরূপ পারতিক মন্গল। 
ইহাতে তাহার শরীরের যেমন মঙ্গল, তাহার মনেরও তদনুরূপ মঙ্গল। ইহাতে 
দেশবিশেষের ধেমন মঙ্গল, সমগ্র ভাপ্তবর্ষের তদনুরূপ মঙ্গল। তবে কেন, 
আজ আমর! শিক্ষাদোষে তীর্ঘভ্রমণকে ধর্মের কুসংস্কার জ্ঞান করি? অহহ! 
আমাদের কি কুবুদ্ধি। কি বুদ্ধিভ্রংশ ! কি মতিচ্ছন্নত। ! আর কোথায় হে 
প্রপিতামহ মহধিগণ ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিশক্তি ! ধন্য তোনাদ্দের সমাজতত্ব- 
জ্ঞান! তোমর! তীর্ঘভ্রমণাদি ক্রিয়ার যে সকল ফলাফল নির্দেশ কর, সত্য বটে, 
তাহাতে লোকের! তথা-কথিত কুসংস্কারে জড়িত, কিন্তু এ সকল ধর্মভাবে অন্ু- 
ষ্িত হওয়ায় পরোক্ষভাবে সমাজের যে কত মঙ্গল সাধিত ও উহারাও এতদনু- 
্ানে কিরূপ প্রোৎসাহিত, তাহা বর্ণনাতীত। আর আমাদের বিদ্যাশিক্ষণয় 
ধিক! আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধিক! আনর৷ ভীর্ঘভ্রমণের সামাজিক মঙ্গল 
বুঝিতে পারিলেও উহার জন্ত এক কপর্দকও ব্যয় করিতে অগ্রসর হই ন! ! 

কলিধুগে মানবমমাজে যত কৃত্রিম সভ্যতা বর্ধিত, ধর্মের পরিবর্তে বিদ্যা 
ও অর্থের সমাদরও তত বর্ধিত। এখন লোকৈ বিদ্যা ও অর্থের খাতিরে, 
স্বার্থসিদ্ির থাতিরে দেশপর্যটন করে ও নানাদেশ দর্শন করে?) কিস্তুধর্দের 
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জন্ত, 'নিফাম পরার্থসিদ্ধির জন্য কেহ দেশ পর্যটন করিতে চাঁছে না, কেবল 
এই অর্ধসভ্য প্রাচ্য জগতে মূর্খ লোকে এখনও তীর্থঘন্রমণ করে। ওহে অত্যুন্নত 
সুশিক্ষিত পাঠক ! তুমি আজ বিদ্যার গৌরব বুঝিয্লাছ, অর্থের গৌরব বুঝিয়াছ, 
তুমি অগাধ বিদ্যা ও অতুল অর্থ উপার্জনের জন্য নানাদেশ পধ্যটন করিবে। 
সুমি এখন স্থুশিক্ষাগুণে প্রকৃতির যথার্থ সৌন্দর্য বুঝিতে শিখিয়াছ। তুমি 
এখন সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নানাদেশে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিবে। 
তোমার সুশিক্ষিত মনের নিকট ধর্ম একটা মানবমনের দুর্বলতা মাত্র । তুমি 
কেন ধর্মের জন্য অনর্থক দেশবিদেশে ভ্রমণ করিবে ! সেই অমূল্য সময়টুকু 
রাজনৌতিক আন্দোলনে বা অন্ত কোন 'দারিত্বপূর্ণ কর্মে যোগ দিলে, তুমি 
নিজের বংশোৌজ্জল করিবে, দেশের মুখোজ্জল করিবে এবং দেশের মধ্যে 
একজন গণ্য ও মান্ত লোক হইবে। কন্থবাহী মূর্খের স্তায় তীর্ভ্রমণ তোমার 
কি শোভ পায়? এখন তোমার মনের সব্বোচ্চ অভিলাষ, যদ্দি তুমি বাকৃ- 
দেবীর পীঠস্থল সেই বিলাতভূমি দর্শনপুর্বক ব্যারিষ্টার বা সিভিলিয়ান হইয়। 
- প্রভূত অর্থোপার্জন করিতে পার, তোমার মানবজীবন সার্থক হয় ও তোমার 
ংশ উজ্জ্বল হয়। হয়ত তিনশত বৎসর পুর্বে যদি তুমি হিন্দুঘমাজে জন্ম- 
, গ্রহণ পূর্বক এতদুর পরিশ্রম করিয়। গ্রাচ্যবিদ্ভায় পারদর্শিত! লাভ করিতে, 
তুমিও শ্রীধরস্বামীর ন্তায় সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষালন্ধ জীবিকায় দিনপাত 
করতঃ দেশে দেশে পর্যটন করিতে ও সর্বত্র হিন্দুধর্মের জয়ঘোষণা করিতে । 
এখন তাবিয়! দেখ, শিক্ষাভেদে কতদূর মতভেদ উপস্থিত! তবে কেন তুমি 
তীর্ঘন্রমণকে ধর্মের কুসংস্কার জ্ঞানে এখন এত ঘ্বণ! কর ! 

যে হিন্দুধর্ম জাতিভেদ প্রথ| প্রবর্তিত করিয়া সমাজের যাবতীয় লোককে 
এক রজ্জুতে আবদ্ধ করে, সেই হিন্দুধর্থ আবার ভারতের চতুফোণে চারিটা 
মহাঁতীর্থ ও মধ্যে মধ্যে অন্তান্ত তীর্থ স্থাপন করিয়া সমগ্র ভারতবাস'কে এক 
রঙ্জুতে বন্ধন করিতে ও সকলকে ন্ুশাসিত করিতে চেষ্টা পায়। ইহারই 
জন্য বিভিন্নভাষাসংবলিত, বিভিন্নজাতিবিশিষ্ট ভারতভূমিতে এতকাল হিন্দৃধর্ 
এমন অক্ষুণ্ন প্রতাপে গ্রচলিত তারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থান পর্যযালোচন! 
করিলে বুঝা যায়.যে, গ্রকতি ইহার মধ্যে মধ্যে পর্বতাদি ছুর্লজ্ঘ্য অবরোধ 
ব্যবধান করাইয়া! ইহার এক প্রদ্দেশকে অন্ত প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
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করে; সেজন্ত অতি পুরাকাঁল হইতে হিন্গুজগৎ বিভিন্ন রাজশক্তিসম্পর 
কয়েক প্রদেশে বিভক্ত। সকল প্রদেশের লোকবর্গ ধর্ম্মোন্দেশে তীর্থস্থলে এক- 
ত্রিত হওয়ায় উহাদের ভিতর পরম্পর সহানুভূতি ও সৌহাদ্য কতদুর বর্ধিত 
ও উহাদের জাতীয় উন্নতি কতদূর সাধিত ? যেমন জাতীয় সমিতিতে বিভিন্ন 
প্রদেশের সুশির্সিত বিধজ্জন একস্কলে একত্রিত হইয়া রাজনৈতিক আন্দো- 
লনে যোগ দেওয়ায় সকলের ভিতর সহানুভূতি বর্ধিত ও জাতীয় একতা কথ- 
ঞ্চং স্থাপিত হয়, সেইন্নূপ তীর্থস্থলে নানাদেশের বিভিন্ন লোক ধর্মোদেশে 
একত্রিত হুইয়। ধর্মান্ষ্ঠান করিলেও সকলের ভিতর" সহানুভূতি বর্ধিত ও 
জাতীয় একতা স্থাপিত হয়। ূ 

বথার্থ বলিতে কি, হিন্দুধর্্ এক তীর্থত্রমণ উপদেশ দিয়াই সমগ্র হিন্দু- 
জগংকে চিরদিন সমভাবে শাসন করে এবং ইহার বিভিন্ন জনপদবর্শে প্রায় 
একরূপ দেশাচার চালিত করে। যথার্থ বলিতে কি, তীর্থযাত্রীরাই বদ্রি- 
নারায়ণ হইতে সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্যন্ত, দ্বারক। হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যস্ত এই 
বিভিন্নজাতিসংবলিত, বিভিন্নভাষাসংবিশিষ্ট সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুধর্পের 
জয়পতাক। চিরদিন উড্ীয়মান করে। এমন কি; যদি তীর্থভ্রমণ ধর্মের এক 


প্রধান অঙ্গ না হইত, হিন্দস্থানে হিনুধন্্ম এতদিন এমন অক্ষুগ্রপ্রতাঁপে প্রচ-. 


চিত থাকিত না। হয়ত এ ধন্ম মুসলমানদ্দিগের অধিকারকালে কালের 
কঠিন হস্তে পতিত হইয়া! চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইত। তখন কোথায় বা 
বেদ ও বেদাত্ত ! কোথায় বা রামায়ণ 'ও মহাভারত ! সকলই অনস্ত কালের 
অনন্ত স্রোতে ভাসিয়৷ যাইত। 

অন্ঠান্ত ধর্মে ধর্মগচারের জন্য প্রচারক নিযুক্ত । সাধু সন্ন্যাসিগণই হিন্দু- 
ধর্মের গুককত প্রচারক। তাহারাই তীর্থত্রমণ করিয়া ও ধর্ধবনিদিষ্ট ক্রিয়া- 
কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া দেশে দেশে হিন্দুধর্মের বিজয়ভেরি বাজার্ন। এই 
যে হরিত্বারে ব৷ প্রয়াগে প্রতিবৎসরে বা দ্বাদশবংসর অন্তর কুস্তমেলায় বিভিন্ন 
দেশের লক্ষ লক্ষ যাত্রিবর্গ একস্থানে কয়েক দিবসের জন্ত সমবেত হইয়! লক্ষ 
লক্গ রজতমুদ্রা ব্যয় করতঃ ধর্মানগুষ্ঠান করেন, ইহাতে যে অর্থরাশির ব্যয় হয়, 
তাহা কি কেবল অনর্থক ব্যয়? রেলওয়ে কোম্পানি ও গাগ্াদিগের উদয়- 
পূর্তির জন্ত & অর্থরাশির ব্যয়? ইহাতে কি হিন্দুমমাজের কোনরূপ মঙ্গল 


উপবাসাদি ব্রত পালন । ১৫৯ 


সাধিত হয় না? ইহাতে কি লোকের খ্রহিক ও পারত্বিক মঙ্গল সাধিত হয় 
না? তবে কেন স্বধর্ম্নের এত নিন্দাবাদ কর ? 

যে তীর্ঘভ্রমণ ছ্বার! ভারত এতকাল এতদূর উপকৃত, আজ ভারতের কি 
ছরদৃষ্ ! সেই তীর্থস্থলগুলি আজ কেমন নরককুণ্ডে পরিণত ! তত্রত্য পাণ্ডা- 
দিতের নর্থ নিম্পীড়ন ও পৈশাচিক ব্যবহার, পাপাত্ম। ও বেগ্ার সমাগম, 
পাপরাশির অনুষ্ঠান ও ধর্দ্দভাবের অভাব, এ সকল দেখিয়া! কোন্‌ ধন্মাত্মা 
হিন্দুর বক্ষঃস্থল অশ্রজলে প্লাবিত ন! হয় ? মনে হয়, যে দেশের রাজ! বিধর্মী, 
তথায় ধর্ম এইরূপে অবনত ও দেশের লোকুও এইরূপে মোহান্ধ। 
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সনাতন হিন্দুধর্ম শান্ত্রোক্ত কতকগুলি ব্রতপালনের জন্য আমাদিগকে 
মধ্যে মধ্যে উপবাস করায়। জনসাধারণ এখনও সকল প্রদেশে শর সকল 
ব্রত বিধিবৎ পালন করতঃ ভালরূপ ধর্মান্ষ্ঠান করে। মুসলমান ও বৌদ্ধধর্ম 
সেইরূপ শ্বসেবকদ্দিগকে মধ্যে মধ্যে উপবাস করায়। কিন্তু স্থসভ্য যুগের 
' স্ুসভ্য শ্রীষ্টধন্থ এখন কাহাকেও উপবাস করায় না। ইহ! দেখিয়া স্থুশিক্ষিত 
নবাসম্প্রদায় আজ হিন্দুধ্শের এই কঠোর বিধানের উপর অতীব নারাজ । 
তাহার1 ভাবেন, ধন্ মনের বিশ্বাস মাত্র; শরীরকে অযথ। কষ্ট দিলে, কি 
প্রকারে ধর্শপাধন হয়? ঈশ্বরারাধনা দ্বার! ধন্ধপ্রবৃন্তির স্কৃর্তি কর, পাপপথ 
হইতে চিরদিন বিরত থাক, পাধ্যান্থসারে পরোপকার কর, ইহাই তোমার 
যথার্থ ধর্শসাধন। তবে কেন তুমি অপদার্থ পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের উপদেশানু- 
সারে উপবাস করিয়া তোমার বরবপুকে বৃথ! ক্রিষ্ট কর?. এস্থলে অত্যু্নত 
পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান কি বলে, তাহাই শ্রবণ করা উচিত. মিতাহারী 
হইয়া! প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আহারবিহারাদি কর) বিশুদ্ধ বাঁযুসেবন, 
বিগুদ্ধ ভোজন ও বিশুদ্ধ পানীয় জল পান কর, ইহাই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান 
উপায় । তৰে কেন তুমি স্থবির সুমূর্যু হিন্দুধর্মের কথার কর্ণপাত কর ? শরীরের 
সহিত ধর্ের আবার সম্বন্ধ কি? এইটা এধর্ম্বের মহৎ ভ্রম যে, ইহা শারীরিক 
ক্রিয়ার উপরও অযথ। হম্তক্ষেপ করে; এইটা ইহার অনধিকারচর্চামাত্র। 
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এ স্থলে ধর্মের গু় রহস্য উদঘাটন করা আবশ্তক! অবনিমগ্ডলে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়! নীরোগ শরীরে জীবন অতিবাহিত কর। আমাদের একটী মহৎ 
ব্রত। এই ব্রতপালনে নকলেই সমভাবে তত্পর। ধনসম্পদ বল, মানসম্ত্রম 
বল, পুত্র পত্র বল, জীবনের যাবতীয় ভোগ্যবস্ত একমাত্র স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে 
অসার ও অকিঞ্চি-কর ১ এজন্ত হিন্দুধন্মও সকলকে চিরদিন উপদেশ দেয়, 
“শরীরমাগ্তং খলু ধর্শ্সাধনং,” স্বাস্থ্যরক্ষাই ধর্খের প্রধান সাধন। আমর! কি 
উপায়ে প্রকৃত স্বাস্থ্যরক্ষ। করিয়। সর্ধস্থখে সুখী হই, ক্ষি উপায়ে আমরা 
উৎকট রোগসমূহ হইতে নিষ্কৃতি ,পাইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করি, তদ্বিষয়ে এ 
ধর্ম বিশেষ মনোযোগী । সংসারে অশেষ ছুঃখরাশির মধ্যে প্রকৃত সুখবর্ধন 
করাই যে ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্ত, সে ধর্ম কি সকল স্থসস্তোগের মুলীভূত কারণ 
স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দেশ করিবে না? যে ধর্ম ভবসংসারের যাবতীয় কর্মের 
উপর স্বীয় প্রীতিপদ অনুশাসন চালাইয়া সকলকে যথার্থ ধর্মপথের পথিক 
করে, পে ধন কি অশেষ সুখের নিদান স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দেশ করিবে 
না? স্থতরাং স্বাস্থ্যবর্ধন দ্বার! শরীরধন্ম পালন করিবার জন্ত উপবাস শাস্ত্রে 
উপদিষ্ট। 

উপবাস দ্বার! শরীরের স্বাস্থ্যবর্ধন কি গ্রকারে সম্ভব? কোথায় উপবাস, 
করিলে নিয়মিত সময়ে আহারাদি না পাইয়া পাকস্থলী বিকৃত ও সেই সঙ্গে সমস্ত 
শরীর বিকৃত ? না কোথায় উপবাস দ্বার। শরীরের স্বাস্থ্য বর্ধিত? এ অসম্ভব 
কথায় কে বিশ্বাম করে ? ইহ! ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা নয়! দেখ, চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান আক্রকাল রোগের সময়েও কাহাকেও লঙ্ঘন করায় না; কিন্তু 
তৎপরিবর্তে ইহা পুষ্টিকারক ও বলকারক পথ্যের সুব্যবস্থা! করে। তবে হিন্দু- 
ধর্থের প্রলাপে কি কর্ণপাত করা উচিত? 

এখন দেখ। যাউক, রোগের সমর প্রকৃতি কোন্‌ উপার অবলম্বন করিয়া 
রোগের শাস্তি করে ? কেন নানারোগে প্রকৃতি ক্ষুধামান্দ্য আনয়ন করিয়া 
হ্বাভাবিক লঙ্ঘন করায়? কেন অন্টান্ত জীবজস্ত রোগাক্রাস্ত হইলে স্বতঃ উপবাস 
করে? উপবাস বা লঙ্ঘন সকল ওঁষধের মধ্যে প্ররকতিদত্ত মহৌষধ । এক 
উপবাস করাইয় প্রকৃতি অনেক সময়ে নানারোগের শান্তিকরে। এক লঙ্ঘন 
দ্বারা অনেক উৎকট রোগের উপশম হয়। উপবাসের এত গুণ বলিয়া 


.শেব রর 
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প্রকৃতি-সেবক হিন্দুধর্ম রোগ উপস্থিত হইবার পুর্বে সকলকে সময়ে সময়ে 
উপবাঁদ করাইয়। তাঁহাদের শরীরকে রোগাক্রান্ত হইতে দেয় না। অতএব 
শরীরের রোগপ্রবণতা দূরীকরণই উপবাসের প্রথম ফল। 

শরীরের কোন যন্ত্র বিকত হইলে, সেই যান্ত্রিকবিকাঁর শরীর-প্রকতির 
স্বাভাবিক রোগপ্রশমনশক্তি দ্বার দূরীভূত হয়। ধাহার শরীরের রোগ- 
প্রশমনশক্তি যেরূপ বলবতী, তিনি সেইরূপ উৎকট রোগ হইতে অল্লাধিক 
সময়ে অব্যাহতি পান। ছুঃসাধ্য বাধির আরোগ্ো প্রকৃতির এই রোগপ্রশ- 
মনশক্তি অধিক কাধ্যকাঁরিকা। উৎকট রে$গে তুমি অর্থবলে শ্রে্ঠচিকিৎসক 
কর্তৃক চিকিংসিত হইলেই, থে তুমি সেই রোগ হইতে অব্যাহতি পাও, 
এমন নহে। সহম্্র কেন, তুমি সর্বোতরুষ্ট ওষধ সেবন কর না, সহঅ কেন, 
তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক দারা চিকিৎসিত হও না, তোমার শারীরিক প্ররু- 
তির রোগপ্রশমনশক্তি যেরূপ বলবতী, তুমিও সেইরূপ অত্যুৎকট রোগসমৃহ 
হইতে নিষ্কৃতি পাও। এজন্য শরীরের রোগপ্রশমনশক্তি বর্ধন কর! সক- 
লের একান্ত কর্তব্য। যেমন প্রকৃতি স্বয়ং উপবাস করাইয়া নান! রোগের 
গ্বাভাবিক প্রশমন করিতে চেষ্টা পায়, সেইব্বপ প্রকৃতি-সেবক হিন্দুধর্মও সময়ে 
সময়ে সকলকে উপবাস করাইয়| শরীরের রোগপ্রশমনশক্তি বর্ধন করিতে 
চেষ্টা পায়। অতএব শরীরপ্রকৃতির রোগ গ্রশমনশক্তির বর্ধনই উপবাসের 
দ্বিতীয় ফল। অন্মদ্দেশীয় বিধবাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এ বিষয়টা ভালরূপ 
বুঝিতে পারিবে । বিধবারা উপবাস করিয়। যেমন শরীরকে বিধিমতে ক্রি 
করেন, তাহারা তেমনি কেমন দীর্ঘজীবন ভোগ করেন এবং কোন উতৎ্কট রোগে 
আক্রান্ত হইলে, তীাহার। কেমন সহজে মেই রোগ হইতে অব্যাহতি পান ! 

আজকাল উন্নতচিকিৎসাবিজ্ঞান নান! ইৎকট রোগের নানাবিধ কাটাণু 
( 0০1) ) আবিষ্কার করে । তজ্জন্ত কেহ কেহ বলেন, যখন এঁ সকল কাটাণু 
শরীরাভ্যন্তরে লন্বগ্রতিষ্ঠ হইলেই নানা রোগ উৎপন্ন, তখন উপবাসের দ্বারা 


ও 


. শরীরের কি উপকার সাধিত ? প্র সকল কীটাণুবশতঃ উৎকট রোগ উৎপন্ন 


হউক বা অন্ত কোন কারণে উৎপন্ন হউক, ইহা সুনিশ্চিত, উপবাস দ্বারা 

শরীরকে ক্লিট করিতে পারিলে, রোগের বীজন্বরূপ এ সকল কাটাণুব! অন্য 

ফোন অনির্ধিন্ত কারণ শরীরে অধিক বলবৎ হয় না এবং ইহার রোগপ্রশ- 
ছি 


১৬২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ব। 


মনশক্তি বর্ধিত হইলে, অনায়াসে ত্র সকল কারণ দূর করা যার়। অতএব 
উপবাস শরীরের স্বাস্থযসম্বন্ধে আশাতীত ফলোৎপাদন করে । এক দিনের 
বা ছুই দিনের উপবাসে কিছুই ফল নাই? দীর্ঘকাল ধরিয়। মধ্যে মধ্যে উপ- 
বাস করিলে ইহার প্রকৃত সুফল পাওয়। যায়। 

ছুই দিবসের উপবাসও রেচকব্যবহার তুল্যমূল্য । শরীর সম্বন্ধে ইহাদের 
ক্রিয়া প্রায় একরূপ। যাহ! রেচনঘ্বার! সম্পার্দিত, তাহাই আবার লঙ্ঘন ঘ্বার 
উত্তমন্ূপ সম্পাদ্দিত। কবিরাজগণ বলেন, নিত্য আহার বিহার করিতে করিতে 
শরীরে রোগোৎপাদক রস উৎপন্ন হুয়। যে স্থলে রেচক সেই দুষিত আম ও 
রসকে শরীরাভ্যন্তর হইতে নিঃসরণ করায়, সে স্থলে উপবাস উহাদ্দিগকে 
শরীরাভ্যস্তরে পরিপাক করায়। কিন্ত ফলাফল সম্বন্ধে ইহাদের বিস্তর পার্থক্য 
দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে, পাকাশয় ও অস্ত্রের খাদাপাচিকা- 
শক্তি বর্ধিত হয়। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম লইলে, যেমন শরীরের তেজ বুদ্ধি হয়, 
সেইরূপ মধ্যে মধ্যে পাকাশয়কে ইহার নিয়মিত কাধ্য হইতে অবসর প্রদান 
করিলে, ইহার তেজ বদ্ধিত হয়। কিন্ত রেচক ব্যবহার দ্বারা ইহার প্রভৃত 
অনিষ্ঠোৎ্পত্তি হয়। মধ্যে মধ্যে রেচক ব্যবহার করিলে, পাকাশয় ক্রমশঃ ক্গীণ- 
বীর্য্য হইয়। পড়ে । প্রক্কৃতি-সেবক হোমিওপ্যাথী কেন রেচক আদে৭ ব্যবহার. 
করে না? আর এলোপ্যাথী বা এলোপাতাড়ী কেন ইহার অপব্যবহার করিয়া 
সহম্্ সহম্্র লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে? হুক্কদশা. হোমিওপ্যাথী রেচক ব্যবহা- 
রের অপকারিত। ভালরূপ বুঝিতে পারে ; আর স্থুলদর্শা এলোপ্যাথী ইহার 
তবিধ্যৎ অপকার চক্ষে দেখিয়াও দেখে না এবং আশু উপকারদর্শনে বিমুগ্ধ 
হয়। আজকাল অনেকে রেচকের অপব্যবহার করিয়। মন্দাগ্সি, উদরাময়, 
সংগৃহিণী প্রভৃতি নানাবিধ উৎক্টরোগে আক্রান্ত হন। অতএব ধাহারা 
প্রাজ্ঞ ও প্রকৃত তত্বজ্ঞ, তাহার আদৌ রেচক ব্যবহারের পক্ষপাতী নন) 
বরঞ্চ ইহার পরিবর্তে তাহারা উপবাসের পক্ষপাতী হন। 

কবিপাজগণ তঞ্চণজরে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করেন। তাহাদের ভাতৃবৃন্দ পশ্চিম!- 
ধলে একমাত্র লঙ্ঘন দারা বাতশ্লেশ্বাদি উৎকট রোগ আরোগ্য করেন। 
কিন্তু পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান আজকাল লঙ্ঘনের আদৌ পঙ্গপাতী নয়। 
লঙ্ঘন, রক্তমোক্ষণ ও অযথাপারদসেবনের অস্ুপকার প্রাপ্ত হইয়া, ইহা! এখন 
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বিপরীত দিকে ধাবিত ? তজ্জন্ত ইহা ব্রথ ব্রাগ্ডি প্রভৃতি পুষ্টিকারক ও উত্তেজক 
পথ্যের ব্যবস্থ। করে । এ প্রথার অনুসরণ করায় ইহা প্রকৃতির বিপক্ষে গমন 
করে। বে উপায়ে প্রকৃতি রোগের স্বাভাবিক প্রশমন করে, তাহ! ইহ! 
অগ্রাহ কিয়! প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কিস্তু পুরাকালের মহ্ধি- 
গণ প্রকৃত প্রকতি-সেবক। তাহারা! নানাবোগে একমাত্র লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিয়া 
প্রকৃতির অন্থুকরণ করিতে উপদেশ দেন। কেহ কেহ বলেন, লঙ্ঘন হ্বারা 
বাতশ্নেম্মাদি রোগের যেরূপ নিখুৎ আরাম হয়, কতকগুলি ছাইভন্ম ব্রথ ব্রাঞ্ডি 
দিয়! রুগ্নশরীরের পোযরণ ও উত্তেজন করায় সেরূপ নিখুৎ আরাম কর! যায় না। 
যাহা হউক, লোকে এখন উপবাসে অনভ্যত্ত ও ক্ষীণবীর্ধ্য ; প্রাকৃতিক উপায়ে 
রোগপ্রশমনের জন্য যতদিন লঙ্ঘন আবশ্তক, ততদিন ধরিয়! লঙ্ঘন তাহার 
সহ করিতে পারে না, অথবা! ততদিনের ভিতর তাহাদের প্রাণাস্ত হইয়! যায়; 
সেজন্ত পুহিকারক পথ্যের ব্যবস্থা! করা উচিত। 

শরীরের উপর উপবাসের অশেষ গুণ বলিয়া হিন্দুধর্ম চিরদিন আমাদিগকে 
মধ্যে মধ্যে উপবাস করিতে উপদেশ দেয়। এখন জিজ্ঞান্ত, যে দেশে ধর্ম 
সাধনার্থ উপবাস আদে প্রচলিত নাই, সে দেশের লোকের! কি দীর্থজীবন- 
ভোগ করে না বা কোন উৎকট রোগে আক্রাস্ত হইলে তাহ! হইতে অব্যাহতি 
পায় না? দেখ, খৃষ্ট্গতে উপবাসপ্রথ! আদৌ প্রচলিত নাই) অথচ তথাম্প 
লোকে দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া কেমন স্বাস্থ্যন্থথে কালাতিপাত করে ! মিতা” 
ছার, নিয়মিত সনয়ে আহারবিহারাদি, নিয়মিত কায়িকপরিশ্রম, বিশুদ্ধ ভোজন, 
বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিশুদ্ধ পানীয় জলপান প্রভৃতি যে যে বিষয় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য 
আঁবশ্তক, তাহ! উহ্বারা এখন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের স্থবিমল জ্যোতি পাইয়া বিধিবৎ 
পালন করে ও সুখে দীর্ঘজীবন ভোগ করে। তবে কেন উপবাসের অধথা 
প্রশংস! কর? এস্থলে সকলের একটা কথা স্মরণ রাখা--কর্তব্য ॥ শীতগ্রধান- 
দেশে জলবায়ুর গুণে জনসাধারণ তথায় প্রাকৃতিক কারণে দীর্ঘায়ু ও বনিষ্ঠ ; 
আর শ্রীক্মপ্রধান দেশে উহার! স্বভাবতঃ অল্লামু ও ক্ষীণবীর্য্য। অতএব 
শেষোক্ত স্থানে দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য উপবাসাদি বিশেষ আবশ্তক। 
শান্্কারেরা অগাধ পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন গুণে উপবাসের গুণাগুণ বুঝিতে 
পারিয্া উহ! হিম্মুসমাজে প্রবর্তন করেন। তাহাদের স্থব্যবস্থা কি এখন 
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হাসিয়া উড়াইয়। দ্রিবার যোগ্য? বাহার! পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া পাশ্চাত্য 
'আদর্শে জীবন গঠিত করেন, তাহারাও কেন দীর্ঘজীবন ভোগ করেন না? 
তবে কেন, তোমর] শাস্ত্রাদেশ উল্লজ্ঘন করিতে এত ব্যগ্র? 

উপবাস দ্বার! মানবমনও অশেষরূপে উপরূত। শরীরের উপর ইহার উপ- 
কার পরোক্ষভাবে সাধিত ; কিন্তু মনের উপর ইহার উপকার সকল 'সময়ে 
প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত । ইহ! দ্বারাই মন ক্রমশঃ সংযত, ইহার একাগ্রত।, 
স্থৈরয্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ত। ও তিতিক্ষা বদ্ধিত ও হূর্দম্য কামপ্রবৃত্তি মন্দীভূত। এ 
কলিষুগে অল্নায়ু ক্ষীণবীর্য মানব পুরাঁকালের সন্তান মনসূংষমের জন্ত তপন্তাদি 
অবলম্বন করিতে পারেন না। অওএব হিন্দুধর্ম যুগধর্মে বাধ্য হইয়৷ 'অন্গগত- 
প্রাণ মানবের প্রকৃত মনসং্ঘমের জন্ত তাহাকে মধ্যে মধ্যে উপবাস করাইক়া 
তাহার কালোচিত তপঃসাধন করায় । কলিষুগে উপবাসই ঘোর তপস্ত। ) 
এজন্য শাস্ত্রে ইহার এত প্রণংস।! এবং প্রত্যেক ধর্ধানুষ্ঠানের প্রথমেই ইহা 
সম্যক উপদিষ্ট। 

উপবাস মনকে ধৈর্ধ্য 'ও সহিষ্ণুণত। উত্তমরূপ শিক্ষা দেয়। যেমন কামপ্রবৃত্তি 
যত অল্পপরিমাণে চালনা করা! যাঁয়, উহার তেজ তত মন্দীভূত হয়) সেইরূপ 
মধ্যে মধ্যে ক্ষুধাগ্নিকে দমন করিলে মনের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সম্যক বর্ধিত, 
ত্ম। যে পাপসংসারে আমাদের চতুর্দিকে বিপদ আপদ অন্থুক্ষণ ঘনীভূত, 
সে সংসারে ধৈর্য্য গুণ থাক! কত আবগ্তক! এক ধৈর্ধ্যগুণ থাকিলে আমরা 
সংসারের নান। বিপদ্দ হইতে উদ্ধার পাই । এক ধৈধ্যগুণ থাকিলে আমরা 
সংসারের যাবতীয় বিপদআপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিক্ষা করি। এখন যে 
উপবাস দ্বার! মনের ধৈর্য্য গুণ বদ্ধিত, সে উপবাস আমাদের কত মহোপকারী ! 
ইহারই জন্ত হিন্দুধর্ম উপবাঁসকে ধর্মসাধনার এক অন্গশ্বরূপ করে এবং এতদর্থে 
নান! ব্রতের উপদেশ দেয়। আজকাল অনেকে নিয়মিত সময়ে আহার না 
পাইলে একেবারে ক্রোধান্ধ হন) উপবাসে অভ্যস্ত থাকিলে, এপ ধৈর্ধ্যচ্যুতি 
কি সম্ভব? এখন স্ুস্থশরীরে উপবাদ কর! আমাদের পক্ষে ছুঃসাধ্য। এখন 
আমর! উপবাসের নামে শিহরিয়া উঠি । 

কলিষুগে মানব নিরুষ্প্রবৃত্তির দাস; এমন কি কাম্রিপু চরিতার্থতার 
'জন্ত তিনি এখন নিকুষ্টন্বস্ত অপেক্ষা সমধিক উন্মত্ত । এই অত্যুগ্র কাম প্রবৃত্তি 
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যাহাতে কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হয়, যাহাতে ইহার ছূর্দম্য তেজ কিয়ৎ পরিমাণে 
হাসপ্রাপ্ত হয়, তদ্ধিষয়ে সকলেরই সাধ্যমত চেষ্টা কর! কর্তব্য । যে শুক্রদেবের 
অপচয়ে আফুর্বল হ্রাসপ্রাপ্ত, সে শুক্রদেবকে শরীরে যত রক্ষা কর! যায়, ইহার 
ততই মন্গল। অতএব ইন্জ্রিয় দমন কর! সকলের সমান কর্তব্য। সামান্ত 
মৌখিক উপদেশে ইন্দ্রিয় দমন হয় না। তজ্জন্ত অশেষ ক্রিয়াযোগ ও মনের 
দৃঢপ্রতিজ্ঞত! আবশ্তক। উপবাসের আর একটি মহৎ গুণ এই যে, ইহা! দ্বারা 
কামপ্রবৃত্বির তেজ ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়। যেমন বছদিবস ধরিয়া আমিষ 
ভোজন করিলে মন ক্রষ্কশঃ কোপনম্বভাব হয়, সেইরূপ বনছুদিবস ধরিয়া মধ্যে 
মধ্যে রীতিমত উপবাস করিলে কামপ্রবৃত্তির তেজ সবিশেষ মন্দীভূত হয়। 
এ দেশের বিধব! স্বীলোকদিগের প্রতি নেত্রপাত কর, এ বিষয়টা ভালরূপ 
বুঝিতে পারিবে । 

উপবাসের আর একটি মহৎ গুণ, ইহাতে ভোজনস্্খ বর্ধিত হয়। প্রতি- 
দিন যথাসময়ে ভোজন করিলে ভোজনে তাদৃশ স্খানতব হয় না) কিন্ত মধ্যে 
মধ্যে উপবাস করিলে ভোজনস্থথ দ্বিগুণ বদ্ধিত হয়। এস্থলে একদিকে উপ- 
বানের যেরূপ কষ্ট, ভোজনেও তদনুরূপ স্থখবোধ। যাহার! উপবাসে অভ্যন্ত, 
তাঁহাদেরই ভাগ্যে এ স্ুখলাভ ঘটে। আর যাহার! উপবাসে অনভ্যন্ত এবং 
এ স্থখের সহিত অপরিচিত, তাহাদের একবার ভাবা উচিত, কোন রোগ 
আরোগ্য হইবার পর তাহার। অন্ন ভোজন করিয়। কিরূপ পরিতৃপ্ত হন। এই- 
রূপ উপবাসঘ্বার৷ মানবমন অশেষরূপে উপকৃত । 

সেইর্বপ উপবাসঘ্বার৷ জীবাত্মাও অশেষরূপে উপকৃত । উপবাসের জন্ত 
যে সকল ব্রত শাস্ত্রে উপদি্, সে সকল ব্রত অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত অন্- 
প্টিত হইলে, মনে কেমন বিমল আত্ম প্রসাদ লাভ হয়! যাহাতে মনের আত্ম- 
প্রসাদ লাভ, তাহাতেই জীবাত্বার অনস্ত উন্নতি, তাহাতেই ইহার অশেষ পুণ্যল1ভ 
ও তাহাতেই ইহার অশেষ পারত্রিক মঙ্গললাভ। যে উপবাসে শরীরের যেমন 
উপকার, মনের তেমনি উপকার, আবার জীবাম্বার ততোধিক উপকার, সেই 
উপবাসে মানবমনের গুঢ়রহসজ্ঞ হিন্দুধর্ম কেবল পুগ্যলাভের কথ! নির্দেশ করে । 
এরূপ নির্দেশ করিবার প্রকৃত তাৎপর্য্য.কি ? ইহাতে হিন্দুধর্খের অপরাধ কি? 
যে উপবামে শরীরের অশেষ কষ্ট, কপিষুগের অন্নগত-প্রাণ, আর্াাসপ্রিক্মানব 
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কি সেই উপবাস সহজে করিতে চাঁন ? নিঃস্বার্থ ধর্দের নামে সেই পরমকল্যাণ- 
কর ক্রিয়াসম্পাদনে তাহাকে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করিবার জন্তই এধন্দম ইহার 
পুণের কথ! নির্দেশ করে । ঘদি তোমার সুশিক্ষিত মনের নিকট এখন উহা! 
ধর্মের কুসংস্কার বলিয়া বোধ হয়, তবে কোন্টি সমাজের স্ুসংস্কার? যে কর্ছে 
সমাজের শারীরিক, মানপিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাহা কি কদাচ কুসংস্কার 
হইতে পারে ? তবে কেন তোমরা আজ প্র সকল কল্যাণকর ধর্মানুষ্ঠানকে 
ধন্ধের কুসংস্কার বলির ত্যাগ কর? 

এখন দেখ, যে উপবাঁসে আমাদের অশেষ উপকার সেই উপবাসে হিন্দুর 
আমাদিগকে কিন্ধপ প্রোৎ্সাহিত করে ? কি বিবাহোৎসব, কি শ্রাদ্দোৎসব, 
কি দেবোৎসব, কি ব্রতোৎসব, সকল ধন্মানুষ্ঠানের প্রথমেই ইহা উপবাস 
করিতে উপদেশ দেয়। তুমি ধাহাঁর সহিত আজীবন ধর্মীচরণ করিবে, তাহার 
সহিত আজ মন্ত্রপুত হইয়! পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইবে, এ ধর্ম তোমায় বলে, 
সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া! তুমি মন্ত্রপুত হও» ইহাতেই তোমাদের মঙ্গল। 
তুমি আজ ন্সেহময়ী কন্তাকে স্থপাত্রে অর্পণ করিয়া বা স্থপাত্রীর সহিত পুত্রের 
বিবাহ দিয়। নিজ দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবে, এ ধর্ম তোমায় বলে, সমস্ত দিবস 
উপবাস করিয়! সম্প্রদানাদি কাধ্য সম্পাদন কর, ইহাঁতেই তোমাদের মঙ্গল ! 
তুমি আঙ্গ মৃত পিতামাতার আদ্শ্রাদ্ধ করিরা পিতৃমাতৃ-খণ হইতে উদ্ধার 
পাইবে, এ ধন তোমাক বলে, তুমি উপবাস করিয়া! উহাদের প্রেতাত্মাদিগের 
উদ্দেশে পিগুদাঁন কর, ইহাতেই তোমাদের মঙ্গল। তোমার গৃহে আজ কোন 
দেবো২সব বা ব্রতোৎসব হইবে, এ ধর্ম তোমায় বলে; তুমি উপবাসে থাকিয়া 
প্র সকল ধর্মানুষ্ঠানে সাহায্য কর ও দেবতাদিগের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 
কর, ইহাতেই তোমাদের মঙ্গল। আজ অমাবন্তা, আজ পুণিমা, আজ মহাজন্মা- 
মী, আজ শিবরাত্র, এ সকল শুভোপলক্ষে তোমাদের ধন্জীচরণ একাস্ত আব- 
শ্যক, এ ধন্দমও তোমাদিগকে বলে, উপবাসে থাকিয়। শান্ত্রোক্ত ব্রতপালন কর, 
ইহাতেই তোমাদের মঙল। এবপ প্রত্যেক ধর্মানুষ্ঠানে সনাতন হিন্দুধর্ম 
আমাদিগকে উপবাসে প্রোৎসাহিত করে এবং উপবাস করাইফ্! আমাদের শারী- 
রিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল সম্পাদন করে । * 

এস্থলে হিন্দুবিধবাদিগের একাদশীত্রতের কথ৷ উল্লেখ করা কর্তব্য । হিন্দু 


উপবাসাদি ব্রত্ত পালন ১৬৭ 


শাস্ত্রের আদেশে বিধবাগণ একাদশী তিথিতে নিরঘু উপবাস করিয়া ধরণা্য্যা 
করিবেন। তীহাঁদের নিরম্থু উপবাঁসের ক্লেশদর্শনে বাখিতহ্ৃদয় হইয়া! কেহ কেহ 
ভাবেন, ধর্মের একি অবিচার! ধন্ম পত্যন্তর গ্রহণ করিতে ন৷ দিয়া একদিকে 
উহ্াদিগকে কতদূর মানসিক কষ্ট দেয়! আবার গোদের উপর বি্দবোটক! 
উ্নাদ্দিগকে অপরদিকে একাদশীতিথিতে নিরম্বু উপবাস করাইয়া কতদুর শাপী- 
রিক যন্ত্রণা দেয়! রে নিষুর হিন্দুধর্ম! তুমি কেন এমন নবনীতপুত্তলী অবলাঁ- 
_দিগকে বিধিমতে এত ক্লেশ ও যন্ত্রনা দেও? ইহাতে তোমার কোন্‌ অভীষ্ট 
সিদ্ধ? এস্থলে হিন্দুধর্ম প্রত্যুত্তর দেয়, “রে পাপিষ্ট কুলাঙ্গার! আমার এমন 
অযথা নিন্দাবাদ করিও না! তোমার জিহ্বা শতধা। বিদীর্ণ হইবে ! নিরম্থ 
উপবাসের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা কর।” 

যে ধর্ম দম্পতিমিলনে নারীজাতিকে পুরধজাতির চিরদিনের জন্য অর্া- 
জিনী করে এবং উহাদের প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে ও ত্বকে ত্বকে সর্ববা- 
জীন মিলন ঘটার, সে ধর্ম কি প্রকারে বিধবাকে পত্যন্তর গ্রহণ করাইবে? 
সে ধর্ম পরমারাধ্য পতির মৃত্যুতে ছুঃখিনী বিধবাকে ইহজীবনের যাবতীয় নুখ- 
সম্তোগে জলাঞ্জলি দেওয়ায়, পতির প্রতি অনন্থপ্রেমের খাতিরে ছুর্জয় কাম- 
প্রবৃত্তি দমন করাইয়। তাহাকে ব্রন্মচধ্য অবলম্বন করায় এবং তাহাকে সংসারা” 
শ্রমে প্রকৃত সন্যাসিনী ও যোগিনী সাজাইয়! নানা ধর্মানুষ্ঠটানে ও পরমেবায় 
প্রোৎদাহিত করায়। তাহারই প্রকৃত ধন্মসাধনের জন্তা, তীহার প্রকৃত মনঃ- 
সংযমের জন্য, তীহার ছুর্জয কামপ্রবৃত্তি দমনের জন্য নিরম্ু উপবাস একাদশী- 
তিথিতে উপদিষ্ট। ইহাতে উপবাসের যে দমকল মহোপকা'র ইতিপূর্বে বণিত, 
তৎদমুদায়ই বিধবা ভালরূপ লাভ করেন। পক্ষে পক্ষে এইরূপ নির্জলা উপ- 
বাস করাতে তাহার কামপ্রবৃত্তি কতদূর মন্দীভূত! নিজের কষ্টরাশি বহন 
করিবার জন্ত, পরসেবাঁর জন্য তাহার ধৈর্য্য ও তিতিক্গা ইহাতে কিরূপ বর্ধিত ! 
ইহাতে তাহার কিরূপ তপঃসাধন, ধন্মগাধন ও পুণ)/লাত ! 

দারুণগ্রীষ্ষে। দারুণপিপাসায় কতালু শুষ্ক ও বক্গস্থল বিদীর্ণ, অথচ এক- 
বিন্দু জলম্পর্শ নাই । ধৈর্যের এমন মহৎ দৃষ্টান্ত কোন্‌ ধর্ম এ জগতে দেখায় 
বল? রে ধর্াত্বা বিধবে | ধন্য তোমার তপঃসাধন ! ধন্য তোমার তিতিক্ষ। ! 
তুমি নিজগুণে হিন্দুসংসার পবিত্র ও উজ্জল কর! তুমি যে ইহজীবনে এত 


১৬% বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্্। 


কষ্ট সহ কর, তাহাতে পরলোকে তৃমি কি তেমনি স্থুখী হইবে না? মে শ্রীণ- 
গতির জন্য তুমি সংসারে যোগিনী সাজ, তাহারই প্রেতাস্বা তোমার উপর 
চিরদিন পুষ্পবর্ষণ করে। আর ওহে ধর্মাত্মা হিন্দুযুবক ! যদি তোমার প্রিয়তম 
ছুহিতা বৈধব্যদপায় পতিত হুইয়া একাদশীতিথিতে নিরম্ু উপবাদ করেন, 
তুমিও সপরিবারে উপবাসে থাকিয়া কলিকালের এই শ্রেষ্ট তপঃসাধনে তাহাকে 
প্রোৎমাহিত কর। ইহাতে তোমার যেমন মঙ্গল, তোমার পরিবারবর্গেরও 
তেমনি মঙ্গগ। যদি তোমার প্রাণসম পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূ নিরম্ু উপবাস 
করেন, তুমিও সপরিবারে উপবাদে থাকিয়া এই শ্রেষটধর্মসাধনে তাহাকে প্রোৎ- 
সাহিত কর। ইহাতেই তোমার সংসারের অশেষ মঙ্গল। 

এখন জিজ্ঞান্ত, একাদশীতিথিতে কেন এ নিরঘু উপবাস উপদিষ্ট ? ইহাতে 
ধর্দের গৃঢ় তাৎপর্ধ্য কি? ইহাতে শরীরের অশেষ উপকার। যেমন চন্দ্রের 
আকর্ষণ বশতঃ অমাবস্তা ও পুিমায় সমুদ্রের জোয়ার অধিক বর্ধিত হয়, 


সেইন্সপ চন্দ্রের আকর্ষণ বশতঃ অমাবস্তা ও পুিমার সময় শরীর অধিক বিকৃত : 


হয় এবং শরীরস্থ অনেক ব্যাধি উগ্ররূপ ধারণ করে। এজন্ত হিন্দুধর্ম অমা- 
বস্তা ও পূর্ণিমার সময় শরীর অধিক বিক্কৃত হইবার পুর্বে একাদশীতিথিত্ন 


নিরঘু উপবাস করাইয়া শরীরের স্বাভাবিক দোষ খণ্ডন করায়। এই প্রকারে : 


এ ধর্ম একা দশীব্রত দ্বার! ব্ধিবাদিগের ভালকপ স্বাস্থ্য রক্ষা করে। 
যে উপবাসের এত মহৎগুণ, যে উপবাসদ্বারা মানব এতদূর উপকৃত, সেই উপ- 
বাস আজ শিক্ষার্দোষে আমাদের নিকট ধর্মের একটা কুসংস্কার। আমাদের ধর্মাত্মা 
পিতামহ্গণ শান্ত্রোক্ত উপবাসাদি ব্রতূপালন করিয়! দীর্ঘজীবন ভোগ করতঃ কেমন 
সুখে কালাতিপাত করেন ! আজ আমর! পঞ্চাশত্বর্য অতিক্রম করিলেই আপনা" 
দিগকে দীর্ঘজীবী মনে করি; কিন্তু তাহার পঞ্চাশত্বর্ষবয়ঃক্রমকালে বলিষ্ঠ 
যুব! থাকেন। এখন আমাদের স্থবিধার জন্ত চতুদ্দিকে রেল, ট্রাম ও অর্ণব- 
গোত উদ্ভাবিত, আমরাও ছুই পা! ইাটিতে কষ্ট বোধ করি; কিন্তু তাহার! অনা" 
য়াসে শ্বচ্ছন্দে বিশ ক্রোশ হাটেন। এখন আমর! কি ছাই ভপ্ম পড়িয়া অল্- 
বয়সে চক্ষু্ধয়ের মাথা! খাই? কিন্তু তাহারা অপীতিবর্ষ বয়ক্রমকাঁলেও ভালরূপ 
চচ্ষে সন্দর্শন করেন। এখন আমর! সহদ্ধ শরীরে আদৌ 'উপবাম করিতে 
চাই না) প্রক্কৃতিও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত করাইয়। আমাদিগকে জবরদস্তি 


সপ এর এন ওক আহ বি ০৬০৪৭ নল 


গাভী পুজা! । ১৬৯ 


অনেক সময়ে উপবাস করায়। প্রকৃতির অমোঘ আদেশ অবহেল৷ করিলে, 
শরীর ফি এইরূপ রুপ্ন, ক্ষীণবীধ্য ও অল্লাযু হইবে না? নিশ্চয় জানিও, যে 
সকগ কারণে আজ বঙ্গবাসী এমন অল্লাযু; তন্মধ্যে শাস্ত্রোক্ত ব্রতাি পালন ন৷ 
করাও ইহার একটা প্রধান কারণ। 

“পরিশেষে বক্তব্য, যদি এই গ্রীন্ষ প্রধান দেশে দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া শ্বাস্থ্য- 
সুখে কালাতিপাত করিতে চাও, শান্ত্রোক্ত ব্রতপালনে যত্ববান হও ও উপবাসে 
আপনাকে অভ্যস্ত কর। কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিবে, উপবাসের কি 
মহৎগুণ এবং ইহা! দ্বার তোমার জীবাতআ্মা, মন ও শরীর কিরূপ উপকৃত ! 


গাভী পুজা। 

বল দেখি, হিন্দুধর্্শ কিরূপ অসার ও অপদার্থ! একটা সামান্য চতুষ্পদ 
জন্বকেও এ ধর্ম পুজ। করিতে উপদেশ দেয়। যেধর্্ের নিকট প্রস্তর, সর্প, 
বৃক্ষাদি সকলই পুজ্য, সে ধন যে একটা চতুষ্পদ জন্তকে পূজা করিতে উপদেশ 
দিবে না, ইহাই ইহার পক্ষে বিচিত্র কথা । স্থশিক্ষিত নব্যসম্গ্রদায় স্বধর্ম্মের "মা 
-গাভীপুজনসম্বদ্ধে শপ ভাবেন। বাল্যকালে তাহারা সকলেই গাভীদর্শনে 
ভগবতি !” বলিয়! প্রণাম করেন। কিন্ত যেদিন তাহারা অন্ধকার হইতে 
আলোকে আঁইসেন, সেই দ্রিন হইতে গাভী তাহাদের নিকট একটা সামান্ত 
চতুষ্পদ জন্ত এবং স্থলবিশেষে, বোধ হয়, উহাকে পদ্দাঘাত করিতে পারিলে, 
তাহারা সার্থকজন্সা হন।' আবার হ্াহাদের কোন কোন উদারচিত্ব ভ্রাতা 
বিস্তার অতুযজ্ৰজল আলোক প্রাপ্ত হইয়া আজকাল গোপনে গোমাংস ভক্ষণ 
করতঃ ভগীরথের ন্যায় সপ্তপুরুষ উদ্ধার করেন ও কলিকালে গোমেধযজ্জের 
ফল লাভ করেন। তাহার! গাভী পুজার বিস্তর নিন্দাবাদ করেন বটে, কিন্ত 
ইহাতে ধর্মের যেকি মহৎ উদ্দেশ নিহিত, তাহ! গুহার আদৌ বুঝিতে 
চেষ্টা করেন না । 8 

এখন গাভী পুজার ভিতর হিন্ুধর্ষবের কি গুঢ় রহস্ত, তাহা উদ্ঘাটন কর! 
কর্তব্য। গাভী. আমাদের কত মহোপকারী জীব! ইহারই হুদ্ধে আমরা 
আটশশৰ লালিত. ও পালিত। যেছুদ্ধ ইহার বৎসপোষণের জন্ত বিহিত, 
আমর! সেই হুপ্ধ অবলার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পান করি বা 

২২ 


১৭ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


পুত্র, কন্যাদিগকে পান করাই। বল দেখি, আমরা স্থার্থপরতার বশীভূত 
হইক্স৷ গাঁভিজাতির প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করি! ইহাদের বংসগুলিকে 
জীর্ণ ও শীর্ণ করতঃ ইহাদের হুদ্ধে স্বীয় সম্তানদিগের লালন পালন করি এবং 
সেই ছুগ্ধে দ্বত, ক্ষীর, পনিয় ও ছান! প্রস্তত করিয়। কত প্রকার সুখাস্ত ভ্রব্য 
প্রস্তত করি! ইহাদের পুংবৎসগুলিকে বৃষ ও বলীবর্দ করিয়া, উহাদের দ্বারা 
কধিকার্ধয সম্পাদন করি । তাহাতেই আমর! দিনাস্তে মুষ্টিমের অন্ন ভোজন 
করিয়া জীবন ধারণ করি। ইহাদের গর্ভজাত বলদগুলিকে পণাদ্রব্য বহনে 
আমর! নিযুক্ত করি। ইহারা সবংশে ও সসম্ততিচ্তে চিরদিন আমাদেরই 
অশেষ সেবা ও গুশ্রীঝ। করে। ইহাদের পবিত্র গোময় আমাদের পর্ণকুটার 
লেপনে ও পরিফরণে এবং অন্নপাকে চিরদ্দিন ব্যবহৃত । মৃত্যুর পরও ইহাদের 
চর্ম আমাদের পদদ্ধরকে কণ্টকাদি হইতে রক্ষা করিতে ব্যবহৃত এবং ইহা- 
দের অস্থিগুলি শর্করা পরিষ্করণে নিযুক্ত । অতএব ভাঁলরূপ বিবেচন! করিয়া 
দেখ, গাতিকুল আমাদের কিরূপ মহোপকারী ! 

এখন প্ররৃতি স্বয়ং গাভিজাতিকে আমাদের সেবক করিয়! দেয় নাই। 
আমর! বুদ্ধিবলে, কৌশলবলে ও বলপূর্বক এ অবলাজাতিকে আমাদের 
সেবক করিয়া লই। উহারাও যাবজ্জীবন আমাদের গৃহে পালিত হইয়া 
কার়মনোবাক্যে আমাদের সেবা ও গুশ্রধা করে এবং তৎপরিবর্তে ক্ষেত্রের 
মুষ্টিমেয় তৃণ ভোজন করিয়! জীবন অতিবাহিত করে। এখন ভাব দেখি, 
এই অবলা! গাঁভিজাতির প্রতি আমরা স্বার্থসাধনোগ্গেস্তে কিরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ 
করি! এরূপ নিষ্ঠরতাচরণে কি আমরা পাপপক্কে লিপ্ত হই না? যেধন্্াত্মা 
হিন্দু সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য গাঁভিজাতির প্রতি কার্য্যতঃ অশেষ নিষ্টংরতা- 
চরণ করিতে বাধ্য, তিনিই আবার নিজ মন হুইতে নিষ্ঠ,রভাব সম্পূর্ণরূপে দুর 
করিবার জন্য গাভীর সমক্ষে করযোড়ে,- ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হন। যে 
ধর্্াত্মা হিন্দু গাঁভিজাতির প্রতি নির্দায় ব্যবহার করাতে মহাপাতকে লিপ্ত 
হইতে ভীত, তিনিই আবার নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গা্ভীকে পাস্ত 
ও অর্থ্য দানে পূজা করেন। ইহাই গাভী পুজনে হিন্দুধর্মের প্রথম উদ্দেন্ট | 

যে গোবংশ আমাদের এত মহোপকারী, উহাদের মিকট আমরা কিক্গপ 
খণে আবদ্ধ ও উহাদের প্রতি আমাদের কিন্গপ কৃতজ্ঞ থাক] উচিত! অস্ত- 


্ 


স্পার্ি 
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রের বখার্থ কৃতজ্ঞত! মেখাইবার জন্যই হিঙ্ৃধর্দ আমাদিগকে উপদেশ - দেয়, 
তোনর! উহাদের পদতলে ভক্তিভাবে প্রণত হও, যথাবিধি উহ্বার্দের সেবা ও 
শুশ্র। কর, উহাদের প্রতি আদৌ নি্রতাচরণ করিও না এবং কদাচ কোন 
কারণে গোহত্যা করিও না। আঃ! মরি! মরি! এস্থলে আস্তরিক 
কতুজতার কি স্বর্গীরভাব স্ফুরিত! এক ভাবপ্রধান হিন্দু ব্যতীত জগতের 
কোন্‌ জাতি কৃতজ্ঞতার এমন স্বর্গীয় ভাব স্ষুরণ করিতে পারে ! 

যদি কেছ তোমার বিশেষ উপকার করেন, তুমি তাহার নিকট কিরূপ 
কৃতজ্ঞ তাপাশে আবদ্ধ !* তুমি সেই ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত কত শ্রদ্ধা, কত 
তক্তি ও কত মান্য কর! এখন ভাব দেখি, যে গাঁভিকুল আমাদের মহোপ- 
কারী, যাহার উপর আমর! প্র।ণধারণের জন্য সর্বতোভাবে নির্ভর করি, 
সেই গাঁভিকুলের উপর আমাদের কতদূর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত? অন্তরের 
কৃতজ্ঞত| দেখাইবার জন্যই হিন্দুধর্ম আমাদিগকে গাভীপুজ! করিতে শিখার । 
রে হিন্ধন্্থ। এস্লে পাষণ্ড শ্পেচ্ছ্্ তোমার ন্যক্কারজনক ভাবাভিনয় 
দেখে বটে, কিন্তু ইহাতেই তোমার মহোচ্চ ও হ্বর্গীয় ভাব ভালরূপ প্রকাঁশিত। 
অতএব যে ধর্দব বাহাই বলুক বা! যাহাই ভাবুক, অন্তরের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশই 
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আবার যে গাঁভিজীতি আমাদের এত মহোপকারী, সে জাতির ' কিরূপ 
সেবা! ও গুশ্রয! করা উচিত ? অকপট ও নিঃস্বার্থ সেব! ব্যতীত কি সে জাতির 
উন্নতি সম্ভব? শ্থার্থপাধনোদেশে বে বস্তর সেবা কর! যায়, স্বার্থের বিপর্যয় 
উপস্থিত হইলে, সেবারও বিলক্ষণ বিপর্যয় উপস্থিত? কিন্তু যদি সে বস্ত্র 
নিঃস্বার্থভাবে কার়মনোবাক্যে সেবা করা! যায়, স্বার্থের বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলেও 
সেবা! সম্বন্ধে অুমাত্র বৈলক্ষণ্য অসস্ভব। ইহার জন্ত যে গাভিকুল আমাদের 
এত মহোপকারী, সেই গাভিকুলের নিঃশ্বার্থভাবে ও ধর্দ্দভাবে সেবাও শুশ্রষা 
করিয়! উহাদের সম/ক উন্নতিসাধন করতঃ হিন্দুমমা্জের অশেষ মঙল্গলসাধনের 
জন্যই হিন্দুধর্ম আমাদিগকে উহাদের পৃজ! করিতে উপদেশ দেয় এবং সেই 
সঙ্গে গোহত্যা মহাপাতক, এই স্ুসংস্কার আমাদের মনে চিরদিনের জন্ত বন্ধমূল 
করিয়া দেয়। অতএব নিস্বার্থভাবে সেব! ও শত্রযা করাই গাভী পুজনে 
হিনদুধর্ের তৃতীয় উদদেস্ট। 


১৭২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


আমর! মাতৃন্নেহের কেন এত প্রশংসা করি? কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ 
বলিয়াই ইহার এত আদর, এত গৌরব ও এত মাহাত্বয ! সকল প্রকার ভাজ. 
বসায় কিছু না কিছু স্বার্থ মিশ্রিত) কিন্ত মাতৃষ্নেহে স্বার্থের লেশমান্র নাই ।. 
কুপুত্র হয়, কিন্তু কুমাতা কথন হয় না। পুত্র যতই কেন অক্ষম ওষুর্স 
হুউক ন|, মাতার স্নেহ স্তনধারার ন্যায় উহার জন্য সদ! ক্ষরিত ও বিগলিত। 
দেইরূপ নিংস্বার্থভাবে, ধর্শভাবে গাভিজাতির যে সেবা ক্র! যায়, তাছাই: 
প্রক্কত সেবা, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট সেবা! । যে গাভী ভালরপ ছঞ্ধগ্রদদান করে, 
তাহার ত দেব! সকলেই করিক। থাকে । কিন্তু যে গাল্তী ছুপ্ধপ্রদান করে না, 
নিঃস্বার্থগাবে ও ধর্্ভাবে সে গাভীর সেব৷ এক ধশ্বাত্ব! হিন্তু ব্যতীত 
এ জগতে কোন্‌ জাতি করে ? 

যে গাভিকুল ঘ্রর৷ মানব এতদূর উপকৃত, মানবসমাজমাত্রেই সেই গাভি- 
কুলের যথাৰিধি সেবা! ও শুশ্রষ। করে। অন্যান্য দেশে কেবল স্বার্থনাধনে।- 
দেশেই উনাদের সেবা ও শুভ্রা হয় এবং যেস্থলে স্বার্থের বিপর্ধ্যয় উপস্থিত, 
সে স্থলে গাতীটা হত হয়। দেখ, পাষণ্ড মুসলমান যে গাভীর দুগ্ধ পাম করে 
বা ষে বৃষ দ্বার ক্ষেত্রের ক্ষিকাঁধ্য করায়, সেই গাভী বা বুষ বৃদ্ধ হইয়া 
অকর্মণ্য হইলে, উহাকে সংহা'র করত্তঃ পাঁচজনে মিলিত হইয়া ভক্ষণ করে।. 
কিন্তু ধন্মাত্ব। কৃতজ্ঞ হিন্দু সেরূপ নিষ্টরতাচরণ কদাচ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন 
না। অতএব হিন্দুধর্ম আমাদিগকে গাতী পূজা করিতে শিখাইয়। কি উদার, 
মহোচ্চ ও স্বর্গীয় ভাব প্রদর্শন করে? এস্থলে ভাবপ্রধান ধর্থাত্ব! হিন্দু 
সামান্য স্বার্থকে ধর্মের নিঃস্বার্থে পরিণত করেন; তিনি গোপালনরূপ 
সমাজের একট! সামান্য কর্তব্যকে ধর্মের মহাপুণা করেন এবং গ্োহুত্যারূপ 
সমাজের অমঙ্গলকে তিনি মহাপাতক করেন। কি পরিতাপের বিষয়! 
কি আক্ষেপের বিষন্ন! আমর! আজকাল শিক্ষাদ্দোবে স্বধশ্মের এ সকল 
মহোচ্চভাব হুদয়ঙ্গম করিতে পারি না! এবং সকলই কুসংস্কার ভ্রমে উড়াইয! 
দিই। কোথাদ্ন হে বিপদভঞ্জন মধুস্দন ! আমাদের কবে স্থুশিক্ষা হইবে? 

বৈদিক সময়ে আর্ধসমাজে গোমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়ায় সমাজের বিশেষ 
অমজল সাধিত) তজ্জন্য গোঁবংশের উন্নতি ছার! হিন্দুসমাঁজের প্রকৃত মজল 
ফ্লাধনের জন্য উত্বরকালে গাভীপুজ। হিন্দুসমাজে প্রবর্তিত এবং সেই সং 
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গোঁুত্যা মহাপাতক বলিন্না সকল শাস্ত্রে উপদি্। গাভীপুজ। যে সময়েই 
গ্রৰর্তিত হউক ন! কেন, ইহ। দ্বার। হিন্দুসমাজের ষে কত মঙ্গল সাধিত, তাহা 
একমুখে বর্ণন করা যায় না। ইহারই গুণে চিরদিন হিন্দুসমাজে অপর্যাপ্ত 
দুগ্ধ ও স্বত উৎপন্ন এবং বিবিধ যাগবজ্ঞে- অপর্যাপ্ত ঘ্বত অগ্ত্রিতে আহত । 
ইহারই গুণে ভারতবাসী পূর্বে ভীমপরাক্রমশালী ও বলবীর্ধ্যদৃপ্ত। ইহারই 
গুণে তাহার বুদ্ধিশক্তি ও ধঙ্মভাব এতকাল এতদুরশ্ফুরিত। ইহারই গুণে তিনি 
এতকাল অল্পব্যয়ে ঘ্বতপক্ক অনাদি ও মিষ্টাননাদি ভোজন করতঃ স্বাস্থাস্থথে 
স্থুখী ও দীর্ঘজীবী । য্গ্রার্থ বলিতে কি, এক গোবংশের উন্নতি দ্বারাই কৃষি- 
প্রধান শডারতভূমি চিরদিন ধনধান্যে ও 'স্খসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ও সভ্যতা- 
জ্যোভিতে উদ্ভাসিত। এক গোঁবংশের উন্নতিই অনস্তরত্ব গ্রভব! ভারত- 
মাতার সকল খরশ্বর্ষেযর মূলীভূত কারণ। ইহারই জন্য হিন্দুধর্ম আমাদিগকে 
চিরদিন গাভী পুজ। করিতে বলে। কিন্তু হায়! ইহাই এ ধর্মের এখন 
অপরাধ! ইছাই এ ধর্মের এখন কুসংস্কার ! 

এখন একবার ভাব দেখি, গোহত্যা কর! মহাপাপ শাস্ত্রের এই আদেশের 
ভিতর সমাজধর্শের কি জলত্ত সত্য নিহিত % যে হিন্দধর্দ ছাগগুলিকে 
দেবতার সন্ভুথে বলিদান দিয়! ভোজন করিতে বলে, সেই ধর্ম গোহত্যায় 
মহাঁপাতক নির্দেশ করে। একিপ নির্দেশ করিবার প্রকৃত কারণ কি? যে 
ছাগ দ্বার! সমাজের কিছুমাত্র উপকার নাই, যাহার কোমল পুষ্টিকর মাংস 
ভোজন করিলে শরীরের স্বাস্থ্য বর্ধন হয়, সে ছাগগুলিকে দেবতাদ্দিগকে 
নিবেদন করিয়া ভোজন কর, ইহাতে কোনরূপ পাপ নাই। কিন্ত যে গোবংশ 
কৃষিপ্রধান ভারতভূমিতে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সবিশেষ আবশ্যক, 
যাহার গব্য-রসে ও গব্য-্বতে সকলেই লালিত ও পালিত, উহাদের হত্যা 
সমগ্র সমাজের কতদূর অপকারক ! যে বৃক্ষশাখাঁয় তুমি উপবিষ্ট, কুঠার 
দ্বারা সে শাখা ছেদন করা যেব্ধপ, গোহত্যা করাও তদন্থরূপ। যে কুকুটা 
স্বর্ণ অণ্ড প্রসব করে, তাহার উদর ছেদন করিয়া অণ্ড বাহির কর! যেরূপ, 
পোহতা! করাও তত্বনুরূপ। ইছারই জন্য হিন্দুধর্ম গোহত্যায় মহাপাতক 
নির্দেপ করে। , ্‌ 

, এইক্ধপে সমান্জের মহোঁপকারী বিষয়গুলি মহাপুণ্য ও ইহার অনিষ্টকারী 


১৭8 বৈজ্ঞানিক হিন্তৃধর্্ব। 


বিষয় গুলি মহাপাপ নির্দি্ হওয়ায় সাধারণ লোঁকে কত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আগ্র- 
হের সহিত & সকল পালন করিতে প্রোৎসাহিত এবং তন্বারা সমাজেরও 
কত মঙ্গল সাধিত! যদি শান্্রকারের গোঁজাতির মহোঁপকারিতা দর্শনে 
উপদেশ দিতেন, যে ইছাদের উন্নতির জন্য ইহাদের বিধিমতে সেবা ও গুশ্রাযা 
করা উচিত ও ইহাঁদের নিধন সর্বতোভাবে অনুচিত, সমাজের কয়জন ব্যক্তি 
তদনুসারে ইহাদের প্রকৃতরূপ সেবা ও শুশ্রাধা করিত এবং গোহত্যা করিত 
না? কিন্তু আজ হিন্দুধর্মের গুণে গোপালনে মহাঁপুণ্য ও গোহত্যায় মহা- 
পাতক হওয়ায়, আমর কিরূপ ধর্মভাবে গোজাতির জেবা করি ও গোহত্যায় 
কিরূপ সন্কুচিত হই! এস্থলে ্ গোহত্যায় মহাঁপাতক নির্দেশ করিয়। 
আমাদের জদয়ের গভীরতম প্রদেশে উহাকে চিরাঙ্কিত করে এবং স্ত্রীলোকের 
সতীত্বনাশে আমর! *যেরূপ উত্তেজিত হই, গোছত্য! দর্শনেও আমর! সেইরূপ 
স্বতঃ উত্তেজিত হই। 

আজকাল সমাজের কোন কোন অকালবকুম্মা্ড অল্লানবদনে উইল্সন্‌ 
হোটেলে গিয়া গোমাংস ভক্ষণ করতঃ আপনাকে সপ্তপুরুষের উদ্ধারকর্তাজ্জানে 
বাহ্বান্ফোট করেন। কিন্তু বল দেখি, যদি একজন হিন্দু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ 
গোহত্যা করিয়! ফেলেন, তাহার মনে কত আত্মগ্নরনি উপস্থিত হয়! তাহার 
কতদূর মানিক কষ্ট হয়! গোহত্যার কথা ছাড়িয়া দেও, প পাপকথা মুখে 
আনিও না; গোহত্যা দর্শন করিলেও আমাদের মহাপাপ এবং যেস্থলে 
গোহত্য। হয়, সেস্কল আমাদের নয়নে মহা অপবিত্র, সেস্থল নরক অপেক্ষাও 
ভীষণতর ! ওহে ন্যায়বিচারী ইংরাঁজ রাজপুরুষগণ ! যে সকল ধর্মাত্মা হিন্ম 
গোহত্যা দর্শনে শ্বতঃ উত্তেজিত হইয়! বিধন্্াদিগের সহিত বিবাঁদবিসম্বাদে লিপ্ত 
হন ও রাজ্যের শাস্তি ভঙ্গ করেন, তোমরা আজ স্ুশীসনের অন্ত তাহাদিগকে 
কারাগারে নিক্ষেপ কর বটে; কিন্তু তাহাতে কি তোমর! হিন্দূজাতির প্রারক- 
তিক ুদযোদ্বেগ নিবারণ করিতে পার? মহাঁনদী বালির বাধে. বাধ যায়, 
ছুই দশজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া জাতীয় হৃদয়োঘেগ রোধ কর! 
যায় না। তোমাদের নিকট হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই স্থায়বিচারপ্রার্থা এবং 
শুনিতে পাই, তোমর! জাতিনির্বিশেষে রাজ্যশাসন কর এবং সকলকে সমচক্ষে 
দর্শন কর, কিন্তু ঘটনাচক্রে তোমাদের দোষে হিন্দুজাতি এ বিষয়ে অধিক 


্ 


$ 


গাভী পুঁজ।। ১৭৫ 


প্রপীড়িত। দেশীয় করদ ও মিত্র রাজ্যে গোহত্যা লইয় হিন্দু ও মুসলমানের 
ভিত্বর কখনও বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় ন।। 

যে গাভিজাতি দ্বার! হিন্দুমমাজ এতদূর উপকৃত, সে গাভিজাতি রক্ষা! করিয়! 
উহাদের উন্নতিলাধন কর! আমাদের একটা প্রধান কর্তব্য কর্ম্ম। জাঁতিধর্্ম রক্ষণ 
করার ন্যায় গোধন রক্ষা করাও হিন্দুমাত্রেরই কর্তব্য। হিন্ুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
যে নরাধম কসাইহস্তে গোধন সমর্পণ করে ও পরোক্ষভাবে উহার হত্যায় 
সাহাধ্য করে, তাহার ন্যায় মহাপাপী আর কে? এ মহাপাপে তাহার কি 

ংশ নাশ হয় ন1? এৎ্মহাপাপে তাহার কি সর্বনাশ উপস্থিত হয় না? 
এ মহাপাতে সে পাঁপিষ্ঠ কি পরলোকে নরকাঁগিতে দগ্ধ হয় না? 

হিন্দুরাজত্বকালে এ বিষয়ে ভারতের কি স্থুসময় অতীত! যে ঘ্বত আজ এত 
মহার্থ, সেই ঘ্বৃত তংকালে মনপরিমাণে যজ্ঞাদিতে আছত। ইহাতেই 
বুঝা যায়, আমাদের পুণাতম প্রপিতামহগণ কিরূপ মনঃসুখে গব্য-রস ও গব্য- 
ঘ্বত পান করিতেন ! বলিতে হ্বদর বিদীর্ণ হয়, সেই সোণার ভারত আজ কিরূপ 
ছারখার! যে ভারতে জলের ন্তায় দুগ্ধের মুল্য ছিল না, সে ভারতে আজ 
পাঁচ দের হুগ্ধের মূল্য এক টাকা! হাঁ হত বিধে। এ কিরূপ পরিবর্তন! যে 
জাতি এতকাণ পরাধীন, সে জাতির জাতীয় অধঃপতন এতদুরই কি সম্ভব! 
বিগত সপ্তশতাব্দী ভারতভূমি বিজাতীয় বিধম্মীদ্িগের অধীনস্থ হওয়ায় 

উহ্বার! অপরিমেয় গোহত্যা করে এবং মনঃস্থখে গোমাংস ভক্ষণ করিয়া উদর- 
পূরণ করে। মুদলমানরাজত্বের প্রারস্ত হইতে আধুনিক সমক্স পর্য্যস্ত সমগ্র 
হিন্ুস্থানে কত কোটা কোটা গোহত্যা সম্পার্দিত, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? 


_ এখন যে আমর! ইচ্ছামত মনঃন্ুখে ছু্ধপান ও দ্বৃতভক্ষণ করিতে পাই না এবং 


স্বত ও দুগ্ধ যে এত মহার্ঘ, ইহার একমাত্র কারণ গোখাদক শ্লেচ্ছজাতি কর্তৃক 
অপরিমেয় গোহত্যা। এই অপরিমেয় গোহত্যা বশতঃ গোবংশ আজ নির্শুল- 
প্রায় এবং আমরাও ছুষ্ধীভাবে ও দ্বৃতাভাবে ক্গীণবীর্ধ্য ও অল্লামু। এখনও এক 
₹ টাকার ছয় সের জলমিশ্রিত ছুদ্ধ থরিদ করিয়া পান কর। স্মরণ রাখিও, 
কিছুকাল পরে এক টাকায়.এক সের হুগ্ধ খরিদ করিতে হইবে । তখনই নকলে 


4  মনঃস্থখে সন্তানাদির লালনপাঁলন করিবেন ও দীর্ঘজীবন ভোগ করিবেন। তবে 


কেন তোমরা আজ গোবংশের উন্নতিসীধনে বধ্ঈপরিকর ও মুক্তহণ্ত হও না? 


১৭৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধন্ম 


এখন একবার ভাব দেখি, গোখাদক শ্নেচ্ছজাতি কর্তৃক অপরিমেয় গোহত্যা 
ংঘটিত হওয়ায়, ভারতের ভবিষ্যৎ কিরূপ ঘোরান্বকারে আচ্ছন্ন! যখন 

অর্থাভাবে, ছুপ্ধাভাবে ভারতের দুগ্ধপোধ্য শিশুসস্তানগণ ভালরূপ লালিত ও 
পালিত হইবে না, যখন উহার জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়৷ অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হইবে, তখন ভারতের অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইবে? যে গোধন রক্ষা) করি- 
বার জন্ত, যে গোবংশের উন্নতিসাধনের জন্ত হিন্ুধর্্ এতকাল নান! স্থুব্যবস্থ। 
ও নান। ক্রিঘাযোগ উপদেশ দেয়, তখন সে গোবংশ জাহাঁঞরবে যাইবে এবং 
সেই সঙ্গে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম জগতে লুপ্ত হইবে। ডুবে কেন তোমরা আরজ 
গোবংশের উননতিসাধনে বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত হও না? 

আর কোথায় হে আমাদের হুঃখান ভারতমাতঃ ! আজ তোমার সম্তানগণ 
ছুগ্ধাতাবে জীর্ণ, শ্র্ণ, নিবীর্য্য, ও অল্লায়ু। যেমন তুমি তাহাদের ছুংখদর্শনে 
আজ নীরবে রোদন কর, আমরাও সেইরূপ নীরবে রোদন করি ও বিপদ- 
ভঞ্জন মধুহুদনকে ডাকি । কিন্ত দুঃখের বিষয়, তোমার কৃতীপুতেরা 
আজ মোহান্ব। তাহার] জাতীয় সমিতিতে গগনভেদিরবে রাজনৈতিক 
আন্দোলন করেন ; কিন্তু তাহার! তোমার দুঃখে ভালরূপ সাহান্ুভৃতি করেন 
না ও গোজাতির সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধন যে তাহাদের কর্তব্য, তাহা খাঁছারা 
একবারও ভাবেন না। তাহার এখন সমাজে পাশ্চাত্যবিদ)া বিস্তৃতির জন্ত 
মহাব্যগ্র ও রাজজাতির সহিত সমান অধিকার পাইবার জন্ত উদৃগ্রীব। কিন্ত 
যাহাতে ভারতবাসী ছুগ্ধ ও ঘ্বত অধিক পরিমাণে পান করিয়া বকিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু 
হইবে, তদ্দিষয়ে তাহারা! এখন মোহনিদ্রায় নিদ্রিত। কোথায় হে তগবন্‌! 
কবে তুমি তাঁহাদ্দিগকে স্থুমতি দান করিবে! 

আজকাল যে সকল ইউরোপীয় সৈন্তদল ভারতসাআঞ্যসংরক্ষণে নিযুক্ত, 
তাহাদের উদ্রপুরণের অন্য প্রত্যহ কি পরিমাণে গোহত্যা সংজ্ঘটিত, তাহ! 
এস্কলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই অপরিমেয় গোহত্যাবশতঃ 
হিন্দুসমাজের যে প্রভূত অপকার সাধিত, তজ্জন্ত ইংরেজরাজকে দোষ দেওয়া 
উচিত নয়। এস্তলে যত দ্বোৌষ আমাদেরই । আমর!1 কেন সামান্ত অর্থলোভে 
গোধনগুলি কসাই হস্তে বিত্রয় করি? সমগ্র হিচ্ুজাতি যদি আদে। গোধন বিক্রয় 
না করে, ছুরাচাঁর কলাইগণ কোথায় গরু পায়? এস্থলে গোপবংণীপ্ধ কু 


গাভী পুজা । ১৭ 


এ জারেরাই আমাদের সকল সর্বনাশের মূলীভূত কারণ। এই নরাধমেরা নানা- 
স্থলে গাভী খরিদ করিয়া কসাইহস্ডে বিক্রয় করে এবং ফুকে। দিয়া গরুর ছুগ্ধ 
প্রচুর পরিমাণে বাহির কৃরিয়া লয় ও গরুগুলির সর্বনাশ করে। রে ছুরাচার 
ছুবৃ্ত গোপগণণ তোমার্দের কি পরকালের কিছুমাত্র ভয় নাই? তোমর! কি 
হিন্দুধূর্ের আদেশ উল্লজ্ঘন করিয়া স্ত্রীপুত্রে চিরন্তুখী হইবে? তোমরা কি 
সামান্ত অর্থলোভের খাতিরে সমগ্র হিন্গুমমাজের মনে কষ্ট দিয়া ধনপুত্রে লক্ষ্মী- 
লাভ করিবে? যে গোধনগুলি কসাইহস্তে বিক্রয় করিয়৷ তোমর। উহাদের প্রাণ 
মংহার করাও, সে সকল,গোধন যথাবিধি পালন করিলে উহাদের ছুগ্ধ বিক্রয় 
দ্বারা তোম্ধাদের কি জীবিকা নির্বাহ হয় না চি স্মরণ রাখিও, তোমাদেরই এই 

বৃ মহাপাপে তোমাদের ভবিষ্যবংশধরের ছুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা জীবিক1 নির্বাত 

করিতে পারিবে না । তোমাদের এই মহাপাপের দরুণ ভূরতমাতা তোমা- 
দিগকে সহত্র অভিসম্পাত দিতেছে, তাহাঁতেই তোমর! কালে নির্বংশ হইবে। 

ওহে প্রজাবৎসল ইংরাজরাজ! তোমর! প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে 
কিরূপ যত্ববান! প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা করাই কি রাজার একমাত্র কর্তব্য? 
তোমরা বিধঙ্খ্ী বটে, তথাচ রাজনীতির খাতিরে প্রঙ্গার ধর্ম রক্ষা করা কি 
তোমাদের উচিত নয়? তোমরা ত ভালরূপ জান, যে হিন্ুধর্কে মুসলখান- 
ধর্ম পঞ্চশতাববীতে পরাজয় করিতে পারে নাই, সে ধর্মকে তোমা (দেব খ্রীষ্টদম্মুও 
কশ্মিনকালে পরাজয় করিতে পারিবে না। তবে কেন তোমরা রাজনীতির 
খাতিরে প্রজার ধর্ম রক্ষ! করিয়া উহাদের প্রীতিভাজন হও না? হিন্দুর 
স্তায় রাজভক্ত ও শান্তিপ্রিয় প্রজা জগতে দেখিতে পাইবে না। তবে 
কেন তোমরা! গোহতা করিয়। সেই প্রজার মনে এত কষ্ট দেও? 
পাশববলে বহির্জগৎ জয় কর! যার, মনোজগৎ জয় কর। যায় না। তবে 
কেন তোমর! প্রজার জাতিধর্দ ও গোব্রাঙ্গণ রক্ষা করি ' উহাদের আরও 
তক্তিভাজন ও গ্রীতিভাজন হও না? প্রজার মনে- কষ্ট না দিবার জন্ত 
তোমরা নিভৃতে ও নির্জনে গোহত্যা কর বটে, 1কস্ত তাহাতেই কি সেই 
প্রজা মনে কষ্ট পায় না? তোমর! মনে করিলেই গোহ্ত্যা না করিয়া মেষ- 
টি ছাগারিক় মাংসে সৈন্যদলের উদর পূরণ করিতে পার) তবে কেন তোমর! 
জগরিদেক্র গোহৃত্য! করিয়া রাজভক্ত প্রজার মনে এত কই দেও? দেখ, 

হত 
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তোমাদের গোহত্যা দর্শনে ছৃঃখিনী ভারতমাত আজ মর্্নাহত হইয়া! নীরবে 
ও অশ্রপুর্ণলোচনে সকলই দেখিতেছেন এবং যতদিন তাহার এমন ছর্দিন 
যাইবে, ততদিন তিনি সকলই সহা করিবেন; কিন্তু তিনি মনে মনে তোমা- 
দ্রিগকে অভিসম্পাত দ্িতেছেন। যদি প্রজারঞ্জন রাজধন্মন হয়, প্রজার মনে আর 
অধিক কষ্ট দেওয়! উচিত নয়; আর যদ্দি অধিক কষ্ট দিতে থাঁক, ঈশ্বর সমিধানে 
তোমর! অপরাধী হইবে এবং কালে তাহারই নিকট তোমরা শান্তি পাইবে। 

কোথায় হে ধশ্শীত্বা ভারতবাফিগণ ! তোমর। আজ ঘোর বিপদে পতিত। 
যিনি তোমাদের রক্ষক, তিনিই এখন'ভক্ষক। গোধন রক্ষা এখন তোমাদের 
মহাদায়। এ মহাবিপদে গোধন রক্ষা করিবার ভন্ত তোমরা প্রাণপণ চেষ্ট! 
কর এবং করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের প্রতি রুপাদৃষ্টি করিবেন। এতকাল 
গোহত্যার বিষময় ফল তোমরা উপলব্ধি করিতে পার নাই এবং তোমাদের 
ওঁদান্ত বশতঃ ভারতের অসংখ্য গোধন প্রণষ্ট। এখন তোমরা সকলে 
জাগ্রত হইয়া গোধনসংরক্ষণে বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত হও, ঈশ্বর তোমাদের 
মনোবাঞ্চ। পুর্ণ করিবেন। এখনও গোবংশ ধ্বংস হয় নাই; এখনও ভালরপ 
চেষ্টা করিলে গোবংশের উন্নতিসাধন করিতে পার। তবে এখন হইতেই 
এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ও যত্ববান হও । 

কোথায় হে সন্বদক়্ পাঠকগণ ! কলিকাতা মহানগরীর মহাবর্স দিয়] 
ছুরাচার কলাইগণ যখন গাভী ও গোবৎসগুলি নিধনার্থ লইয়1 যায়, তখন কি 
তোমাদের মনপ্রীণ কাদিয়। উঠে ন1? সে দৃপ্তদর্শনে তোমাদের পাষাণহৃদয় 
কি বিগলিত হয় না? তৎকালে কি তোমাদের অশ্রজল গও্স্থল দিয়া গ্রাবা- 
হিত হয় না? বোধ হয়, ভোমর1 সকলে সে সময়ে অভ্যামবশতঃ হৃদয়োছেগ 
নিবারণ করতঃ অপর দিকে দৃষ্টিপাত কর। সে সময় যেমহাত্মা কসাইহস্কে 
রজতমুদ্র! প্রদান পূর্বক গোধন উদ্ধার করেন,তিনি অন্গয় ন্বর্গবাস লাভ করেন। 
ভারতমাতাই সে সময় তাহাকে সহত্র আশীর্বাদ প্রদান করেন এবং তাহার 
গৃহ সুখনমৃদ্ধিতে পুর্ণ করেন। 

কোথায় হে মাড়ওয়ারবাসী ধর্্মাত্মা বণিকসম্প্রদায়! তোমরা গোজাতির 
উন্নতিমানসে, উচ্াদের উদ্ধারমানসে স্থানে স্থানে বে গোরক্ষিণী সভা ও 
পিজরাপোল স্থাপিত করিয়াছ, তাহাতে তোমরা আজ সমগ্রহিন্দুসমাজের 
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ধন্তবাদার্থ ও অনুকরণীয়। ধন্য তোমাদের উদ্যম ! ধন্য তোমাদের অর্থব্যয় ! 
যে অবলাঙ্গাতিকে তোমর! রক্ষ! ও পালন কর, উহ্বারাই তোমাদিগকে সহমত 
আশীর্বাদ প্রদান করে এবং তাহাতেই তোমাদের অক্ষয়পুণ্যলাভ। ভারতের 
রাজন্তবর্গ ও জমীদারকুল এখন অন্ধকার হইতে আলোক প্রাপ্ত; তাহার! এমন 
মূর্খ লোকদিগের সভায় যোগদান করেন না। তাহারা এখন প্রতৃত অর্থ ব্যয় 
করিয়৷ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শ্রুতিমনোহর উপাধি প্রাপ্ত হইলেই আপনা- 
দিগকে কতককতার্থজ্ঞান করেন। হে ভগবন্‌! কবে তাহাদেরও স্থমতি হইবে 
এবং তাহারা ও দাতিধর্ধ ও গোত্রাঙ্গণ রক্ষা কৃরিতে বদ্ধপরিকর হইবেন? 

আদ্যশ্রাদ্ধে বহৰায়সাপেক্ষ বুষোৎসর্গব্যাপার অনুষ্ঠিত । ইহারও উদ্দেশ 
সুমহতৎ। গোবংশের উন্নতিসাধন করিয়া সমাজের মঙ্গলসাধন করাই ইহার 
প্রধান উদ্দে্ড। যেস্থলে অন্তান্ত ধন্ম পিতার মৃত্যুকালে গ্ঠাহাদের স্মরণার্থ 
সমাধি নির্মাণ করাইয়া সাধারণ সমাপ্জের কোনরূপ বিশেষ মঙ্গলসাধন করে না, 
সেস্থলে অপরৃষ্ট হিনুধর্্থ পিতৃমাতৃ্খণ পরিশোধের জন্য কতকগুলি ধর্মানুষ্ঠান 
বিধিবন্ধ করে, যাহাতে পরোক্ষ ভাবে সমাজেরই প্রভৃত মঙ্গল সাধিত। শ্রান্ধে 
একট! বৃষকে জলস্তলৌহশলাকায় চিহ্কিত করিয়! উন্মুক্ত করা হয়? ধর্মের ষাঁড় 
শ্রামস্থ নকল কৃষকের ক্ষেত্রে অবাধে চরিতে পায়; তাহাতে উহা! বিশেষ হৃষ্ট 
ও পুষ্ট হইর৷ গ্রামস্থ যাবতীয় গাভীর গর্ভাধান করে এবং তাহাতে হষ্টপুষ্ট 
গোবৎস উৎপাদন করিয়া! গৌবংশের অশেষ উন্নতিদাধন করে। একবার 
ভাব দেখি, কিরূপ কার্ধ্য হইতে সমাজের কির্ুপ মঙ্গল সাধিত ! কি ছুঃখের 
বিষয়, আজ কাল এই সকল ধর্মের ষাড়গুলিকে মিউনিসিপ্যালিটীর আবর্জনী- 
শকট বহনে নিযুক্ত কর! হয় এবং সেই সঙ্গে হিন্দধর্্বের মস্তকেও পদাধাত কর! 
হয়। কমিশনারগণের অজ্ঞতাই ইহার কারণ। 

এইরপ হিন্‌ধর্মবের প্রত্যেক কর্মের কোন না! কোন গৃট উদ্দেস্ত বর্তমান । 
নে সকল গৃ€ উদ্দেস্ত সহজে বুঝা! যায় ন! সত্য, কিন্তু তদ্দবার! সমাজ, শরীর, 
মন ও আত্মার উন্নতি ও মঙ্গল অনায়াসে ও অতি পরিপাটির সহিত সম্পাদিত। 
মানবমনের প্রক্কৃতি যেরূপ, তাহাতে কর্মের গুড় উদ্দেশ্ত যতই ন! জানা যায়, 
ততই মানবের মঙ্গব। উদ্দেস্ত ও ফলাফল জু... মনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা হস 
প্রাপ্ত হয়। শান্্দগবন্ধে সংশয় ও সনেহ অতীবনিষ্ঠকর। শাস্তের আদেশ, 
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তুমি এই কার্ধ্য সম্পাদন কর, ইহাতে তোঁষার শ্রেয়োলাভ ও পুণ্যবাভ । 
তোমাকেও অন্ধবিশ্বাসের সহিত সেই কাধ্যের ফলাফল বিচার না করিয়! 
তাহা পাপন কর! উচিত। চিকিৎসক মহাশয় যেরূপ ওধধ দেন না কেন, 
তোমায় অন্লানবদনে, সাগ্রহে, স্বেচ্ছায় ও মন্ধবিশ্বাদের সহিত তাহা পান কর 
উচিত। এতদূর বিশ্বীম ন। থাকে, তাহার ওবধও তাদুশ কার্যকর হয় ন। 

যাহ! লোকের মঙ্গলদায়ক, তাহ। ধর্মভাবে, নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদন করায়, 
সমাজের যে কত মঙ্গল, তাহা বর্ণনাতীত। ইহারই জন্ত শান্ত্রকারের৷ সকল 
কর্থে ধর্মের অনুশাসন দেন, অর্থাৎ এই কর্ম মহাপুণ্য, এই কর্ম্ম মহাপাতক, 
এইরূপ নির্দেশ করিয়া, তাহারা সমাজের অশেষ মঙ্গলসাধন করেন । যদি 
তাহারা সকল কর্মের ফলাফল ও গুণাগুণ স্পষ্ট নির্দেশ করেন,লোকে কদাচ 
এত অদ্ধনিশ্বাস ও"এত ভক্তির সহিত এ সকল পালন করেনা এবং যে সকল 
কার্ধ্য বন্থবায়সাপেক্ ও কষ্টসাধা, তাহার! উহ্াদিগকে প্রথমেই ত্যাগ করিয়া 
বুদ। ইঞাতেই শাস্কারদিগের অগাধ বুদ্ধি প্রকাশিত। জনসাধারণকে 
সৎপখে চাঁলিত করিয়া সমাজের মঙ্গলসাধনার্থ তাহার! এন্নপ বুদ্ধিকৌশল 
প্রদর্শন করেন। কোথায় হে পুজ্যপাদ মহধিগণ ! ধন্য তোমাদ্দের সমাজতত্- 
জ্ঞান! ধনা তোমাদের সহুপদেশ! আর আমাদের বিদ্যাশিক্ষায় ধিক! আমর! 
কিন! ছুই পৃষ্ঠা ইংরাজি পাঠ করিয়া এ সকল অমৃল্যরত্ব পদে দলন করি! 


নছ্যুপাসন]। 


হিন্দুর নিকট পৃণ্যতোয় গল্জামাত। চিরদিন পুজ্য এবং মাতঃ গে! এই 
নামে তাহার ভক্তিরস শত সহম্র ধারে বিগলিত। গঙ্গামাত৷ চিরদিন তাহার 
পতিতপাবনী ও অধমতারিণী । যে নদী পবিত্র শ্বেতাবুরাশি লইন্বা দেশদেশা- 
স্তর প্রবাহিত, যাহার নির্দল পুণ্যসলিলে অবগাহন করিলে, মন যেমন আনন্ব- 
নীরে অভিষিক্ত, শরীরও তেমনি নানারোগ হইতে মুক্ত, তদ্র্শনে কাহার না 
হৃদয় তক্তিরসে আপ্লুত ও কাহার না ঈশ্বরভক্তি শতধারে বিগলিত ? শাস্ত্রে 
গঙ্গাদেৰীর মাহাত্য ও মহিমা যত অধিক বণিত, ধর্থাত্মা হিন্দু ইহার পুণ্যসলি- 
€লের অবগাহনে ততই প্রোৎসাহিত ও তিনি ততই "নন অভিরিজ্ঞ। 


নহ্থাপাসনা । ১৮১ 


নদনদী পৃজনে অল্ঞান্য জাতি আমাদিগকে জড়োপাসক মনে করে। 
ৰস্ততঃ কি নদনদী পৃ! করিয়। আমরা অসভ্য বর্ধরজাতির স্তায় জড়োপাসন৷ 
করি? আমাদের গঙ্গমায়ীর পুজন কি সেই পুরাকালীন জড়োপাসনার তগ্না- 
ৰশেষ ? হায় উহাদের কি বুদ্ধিত্রংশ ! উহাদের মুখে সনাতন হিন্দুধর্মের কি 
লাঞ্ছন1 ! যে ধর্্াত্ম! হিন্দু বিশ্বকে পরব্রদ্ধের বিবাটরূপ ভাবেন, ধিনি অনন্য 
ভক্তির সহিত বিশ্বের সর্বস্থলে ও সর্বপদার্থে একমাত্র পরব্রহ্ম অন্বেষণ করেন, 
যেস্থলে তিনি কিছু অলৌকিক দর্শন করেন, সেই স্থলেই তিনি ব্রহ্মরূপ কল্পন। 
কপ্সিয়া উহার নিকট ভক্তিভাবে মস্তক অবনত করেন। এজন্য যে সকল নদনদী 
প্রভূত জলরাশি লইয়! ভারতের মধ্যে মধ্যে প্রবাহিত, যাছাদের শ্বেতাঘু ব 
নিলাম্বু দর্শনে তাহার হৃদয় ভক্তিরসে আগ্লত, যাহাদের নির্মল পবিত্র সলিলে 
অবগাহন করিলে, তাহার শরীর, মন ও জীবাত্ম! সর্বতোতাবে পৃত ও পবিত্রী- 
ক্কৃত, সে সকল নদনদী কেন না তাহার নিকট পুজ্য হইবে? হিন্দুধর্মও এ 
সকল নদনদীর মাহাত্ম্য বর্ধন করিয়! উহা্দিগকে পররক্গের রূপ জ্ঞান করিতে 
আমাদিগকে শিখায় । আমরাও মাতঃ গঙ্ধে ! মাতঃ যমুনে ! মাতঃ ন্ম্দে ! 
বলিতে বলিতে অপার ব্রহ্ধানন্দে উৎফুত্র ও ভক্তিরসে আপ্লুত হুই এবং উহ্া- 
দের পবিত্র পুণ্য-সলিলে অবগাহন করিলে, অশেষ পাপক্ষয় ও পুণালাভ মনে 
করি। এস্থলে আমাদের মনের বিশ্বাস যতদূর দৃঢ়, আমাদের ভক্তিও ততদূর 
প্রগাট় এবং এই সাধন দ্বার! জীবাস্মাও ততদুর উপরূত । 

নব্যসম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই, ভারতবর্ষে ষেসকল নদনদী বহমান, 
উহাদের গুণে ভারত চিরদিন স্থখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ! উহাদের নিকট আমরা 
পূর্ব জৃতীয্ব গৌরবের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। উহাদের প্রতি 
আন্তরিক কৃতজ্ঞত! প্রদর্শনার্থ উহার! আমাদের নিকট পুজ্য। দেখ, এক 
গঙ্গানদী ঘবার৷ আমরা কিন্ধপ উপকৃত ! এই মহানদীই পুরাকারে আমাদিগকে 
সভ্যতা সোপানে আরোহণ করায়। যে সকল প্রদেশের মধ্য দিয়া ই্ছা! 
সসুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত, সে সকল প্রদেশ চিরকালই ধনধান্তে ও স্কুখসমৃদ্ধিতে 
 পরিপূর্ণ। চিরকালই ইহার উভয়পার্থে সৌধমালান্ুশোভিত সমৃদ্ধ মহানগরী 
বিরাজমান । ঝখসরে বৎসরে এই মহানদী অনস্তরত্বপ্রভব হিমাদ্রির অধি- 
ডাকা ও অন্কান্ত প্রদেশ হইতে ক্ষারসমূহ প্রধৌত করিয়া উহাদিগকে পার্থ 
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তৃখণ্ডে পলিরপে প্রক্ষেপ করতঃ অপর্যাপ্ত শন্তোৎপাদন করে এবং নিজ বক্ষঃ- 
স্থল দিয়া ক্ষেত্রোৎ্পন্ন শন্তরাশি জলযানযোগে সমৃদ্ধ বন্দরে লইয়া! যায়। এই 
প্রকারে গঙ্গানদী আমাদের অতুল স্থধৈশ্বর্য্যের কারণ ; তজ্জন্য আমরাও উহার 
নিকট চিরঞখণে আবদ্ধ। উহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্ত উহার মাহাত্ম্য 
শাস্ত্রে এত অধিক বণিত। 

তাহাদের মুখে আরও শুনিতে পাই, শ্রোতের জলে স্নান শরীরের স্বাস্থ্য- 
বর্ধক, পুষ্টিকারক, বলকারক ও রোগনাশক। এজন্ত শ্রোতম্বতী নদনদীর 
নির্মল সলিলাবগাহনে জনপাধারণকে প্রোৎসাহিত করিবার জগ্ উছাদের এত 
মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বণিত এবং অবগাহনেও এত পুণ্যলাভ শাস্ত্রে উপদিষ্ট ৷ 

নব্যসম্প্রদ্দায়ের কথ! সর্ববৈব সত্য, এমন কি ইহা সর্বতোভাবে অখগ্ডনীয় ; 
কিন্তু ধর্খাত্ম। হিন্দুরর্ণনকট ইহ1 পাপকথা। যেবিশ্বাস হিন্দুসমাজে বহুদ্দিন 
হইতে বদ্ধমূল, যন্দার! ইহা! সুখের পথে, ধর্মের পথে অধিক অগ্রসর, যে কথায় 
সমাজের সেই চিরন্তন বিশ্বাস মন্দীভূত হয়, সে কথ! কি পাপকথা নয়? 
তাহাতে কি সমাজের প্রভৃত অমঙ্গল হয় না? দেখ, ধর্ম্াত্ম! হিন্দু এতকাল 
পাপক্গয় ও পুণ্যলাভের জন্য গঙ্গ। মান করেন এবং ধর্মভাবে ও তক্তিভাবে এ 
ধর্মানুষ্ঠান করিয়! তিনি ইহার শারীরিক,মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার 
উপকার পুর্ণাংশে ভোগ করেন। এখন যদি তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া যায়, 
গম্থা নান ছারা যে পুণ্যলাভ ও পাপক্ষয় হয়, তাহ! কেবল ধর্দের বুজরুকি ও 
কুসংস্কার, ইহ দ্বার! শরীরের স্বাস্থ্য বদ্ধিত হয় মাত্র, তিনি কি আর সামান্ড 
স্বাস্থ্যের থাতিরে গঙ্গান্নান করিতে ততদুর ব্যগ্র হন, বা গঙ্গ। দান করিয়া 
ততদুর আনন্দনীরে অভিষিক্ত হন? তবে নব্যসম্প্রদায়ের যে কথায় হিন্দু- 
সমাজের এত অমঙ্গল, তাহ। কি পাপকথ। নয়? যে সংস্কারবশতঃ আজ 
নব্যসঙ্গদায় স্বয়ং গঙ্গাপ্সানে বীতশ্রন্ধ, তাহা কি সমাজে প্রচার কর! কর্তব্য ? 

এখন জিজ্ঞান্ত, যে গন্গামাতা আমাদিগকে দ্নেহময়ী জননীর স্তায় অপার 
স্নেহের সহিত প্রতিপালন করেন এবং ধিনি আমাদের অতুল বিতব ও সম্পদ 
আনয়ন করেন, তাহার প্রতি কৃতভ্ঞত৷ দেখাইবার জন্তই কি তিনি আমাদের 
পুজ্য ও পতিতপাবনী ? ষে' গঙ্গামাতার পবিত্র উদ কীটাধুরহিত, ধাছার 
পুণ্যসলিলে ক্স'ন করিলে শরীরের অশেষ স্থান্থ্যবর্ধন ও রোগনাশ হয়, তিনি 


নছাপন্ি মনা ১৮৩ 


কি এই সামান্ত শারীরিক উপকারের জন্ত আমাদের পৃজ্য ও পতিতপাবনী ? 
ধন্মাত্ম। হিন্দু কি ক্ষণবিধবংসি শরীরের স্থাস্থ্যবর্ধনের অন্য গঙ্গ। দান 
করেন? 
এই নহ্যপাসনার উদ্দেশ, ন্রমহৎ | ইহাতে হিন্দুধর্মের স্বরণীয় ও মহোচ্চ- 
ভাব প্রদর্শিত। ইছাতে এ ধর্ম মানবের একটা সামান্ত স্বার্থকে ধর্থের 
নিঃম্বার্থে পরিণত করে, স্বাস্থ্যবর্ধনরূপ শরীরের সামান্ত মঙ্গললাভকে ধর্মের 
মহাপুণ্য করে এবং উহাকে জীবাত্বার আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়স্বরূপ করে। 
যে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অবগাহন শরীরের বলকারক ও স্বাস্থ্যকীরক এবং পবিত্র- 
শ্লোতে অবগাহন ততোধিক বলকারক ওৎস্বাস্থ্যকারক, সে দেশে যদি ধর্ম 
ক্োতের জলে অবগাহনে সকলকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্ত উহ্বাতে মহা- 
পুণ্য নির্দেশ করে, তাহাতে ধর্মের অপরাধ কি? যাহাতে শরীরের উপকার 
ও উন্নতি, তাহাতে যদ্দি ধর্ম মন ও জীবাত্মারও অশেষ উপকার ও উন্নতি 
নির্দেশ করে, উহাতে ধর্মের অপরাধ কি? 
 ধর্খ্গগতের নিয়ম এই যে, বাহার যেরূপ বিশ্বাস, তিনি বিশ্বাসানুযারী ফল- 
ভোগ করেন। যখন তোমার অস্তরের বিশ্বাস, পবিত্র গঙ্গোদকে ন্নান করিলে 
অক্ষরপুণ্য লাভ হয়, তখন তুমি গঙ্গোদকে স্নান করিয়া প্রকৃত আত্মগ্রসাদ লাভ 
কর। যাহাতে আত্মপ্রসাদলাভ, তাহাতেই পুণ্যলাভ ও শ্রেয়োলাভ এবং 
তাহাতেই জীবায্মার অশেষ উন্নতি। ইহাঁরই জন্য গঙ্গ স্নানে হিন্দুধর্ম মহাপুণ্য 
নির্দেশ করে। ইহাই গঙ্গা শ্লানের মুখ্য উদ্দেশ) তত্তিন্ন শরীরের মঙ্ঈললাভ 
ইহার গৌণ উদ্দেস্ঠ মাত্র। ধর্ম্াত্বা হিন্দু শরীরের মঙ্গল লাভের দিকে লক্ষ্য 
করেন না; তিনি গঙ্গ। দ্লান দ্বার! জীবাত্মার উন্নতির প্রার্থা, ব্রঙ্গানন লাভের 
অন্ত ও পুণ্য লাভের জন্ত একাস্ত ব্যগ্র। কিন্তু হায়! ইহাই আজকাল হিন্দু- 
ধর্মের কুসংস্কার! ১ 
মৃতব্যক্তির চিতাভল্ম পবিত্র গঙ্গোদকে নিক্ষিপ্ত হইলে, ইহার প্রেতাত্মা 
পৃত ও পবিত্রহয়। গঙ্গোদকে দেহত্যাগ করিতে পারিলে অক্ষয় ন্বর্গবাস হয়, 
এ বিশ্বাস যেন চিরদিন আমাদের মনে বদ্ধমূল থাকে এবং মৃত্যুকালে আমর! 
টি যেন গঙ্গামাতার পৰিত্র ক্রোড়দেশে মস্তক রাখিয়! দেহ বিসর্জন করিতে পারি । 
ইহাই ধর্মাত্ব! হিন্দুর একমাত্র বাঞ্ছনীয়। কোথায় হে পতিতপাবনি মাতঃ 
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গঙ্গে! অস্তকালে আমাদের এই মনোবাঞ্ছ। যেন পূর্ণ হয় এবং তোমার পবিত্র 
ক্রোড়দেশে স্থান দিয়া অধমসস্তানদিগকে কৃপানয়নে দেখিও | 

এখন গঙ্গোৎপত্তি, বিষয়ে যে পুরাণকাহিনী শান্ত্রে দেখ যায়, তাহার 
কিঞ্চিৎ সমালোচনা! কর! কর্তব্য। ইক্ষাকুবংশীয্ সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ 
করেন।' তাহার যীসহম্পুত্র অশ্বান্বেণে প্রবৃত্ত । পাতালে কপিলমুনির 
নিকট অশ্ব নিবদ্ধ শ্রবণ করিয়া, উ*হারা সাগর খনন করতঃ পাতালে প্রবেশ 
করেন এবং তথায় কপিলদেব কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়! ভন্মীভূত হন। তৎপরে 
তদীয় বংশে মহাত্ব। ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিয়া ঘোর তপস্তাবলে স্থরধনীকে 
সন্ত্ট করতঃ তাহাকে স্বর্গ হইতে মর্ভ্যে আনয়ন করেন এবং তন্বার! পুর্ববপুরুধ- 
দ্িগের উদ্ধারসাঁধন করেন। এই প্রকারে গঙ্গামাতা পতিত মানবের উদ্ধারের 
জন্ত মর্ত্যে অবতীর্ণ 

এখন জিজ্ঞান্ত, গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য ও পতিতপাবনী-শক্কি সপ্রমাণ করিবার 
জন্যই কি শান্ত্রকারের উপরোক্ত অলীক উপকথা কুল্পনা করেন? না প্র 
উপাখ্যানের ভিতর কোনরূপ বৈজ্ঞানিক বা এতিহাসিক সত্য নিহিত ? সত্য, 
সত্যই কি মহারাজ ভগীরথ গঙ্গানদীকে আর্ধযাবর্তে প্রবাহিত করান ? তবে 
গঙ্গোপাখ্যানের কিরূপ অর্থ করা কর্তব্য? কৃতবিদ্য মাত্রেই জানেন, বঙ্গোপ- . 
সাগর, আরবদাগর ও ভারতমহাসাগর হইতে যে প্রভূত বাশরাশি উত্থিত, 
তাহা মেঘাকারে পরিণত হইয়া সমগ্র ভারতভূমিতে বর্ষণ করে এবং অত্যুচ্চ 
হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিতে ন! পারিয়া ইহার অধিত্যকা প্রদেশে উহা 
প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করে। আবার তুষারমণ্ডিত হিমান্রির শ্ঙস্থ বরফরাশি 
সুর্য্যোত্তাপে বিগলিত হইয়া ইহার অধিত্যক1 প্রদেশে পতিত। এ সকল 
জলরাশি উচ্চদেশে মন্দাকিনী, অলকনন্দ প্রভৃতি কয়েক স্রোতে প্রবাহিত 
হুইয়! হরিত্বারে আর্ধ্যাবর্তের সমতলক্ষেত্রে প্রবিষ্ট। তথায় ইহ বহুবিস্তৃত 
হইয়। গঙ্গানাম প্রাপ্ত এবং-আধ্যাবর্তের নানাদেশ দিয়! পূর্ববদক্ষিণদিকে গ্রব- 


হিত ও পরিশেষে বঙ্গোপসাগরে পতিত। সকল দেশেই নদনদী গ্রারৃতিক 


4 


কারণে উদ্ভূত ও সাগরাদিতে পতিত। কোথাও লোৌকবিশেষ কর্তৃক কোন 
নদী স্থষ্ট বা একস্থল হইতে অন্ত স্থলে নীত হয় নাই। তবে গঙ্গোপাখ্যানের 
প্রন্কত রহন্তড ফি যেমন আজকাল ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট স্থানে স্থানে খাল 
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খনন করতঃ উছাতে নদীর জল প্রবাহিত করিয়া রৃষিকার্য্যের সুবিধা করিয়া 
দেন! সেইক্সপ কি পুরাকালে মহারার্ তর্গীরথ কোন প্রদেশের মৃত্িকা 
খনন কতিদ্ব! গঙ্গার সাগরবাহিনী আ্োতকে একদিক হইতে অন্তদিকে লইয়া 
যান এবং তাঁহছাতেই কি ভাগীরঘী নদী উৎপন্ন? 

স্পঙ্গ! ব্রিপথগামিনী, শাস্ত্রের এ কথায় আমাদের বুঝা উচিত, হিমালয়ের 
উচ্চদেশ ন্বব্গভূমি, আর্ধ্যাবর্ত মর্ত্যতূমি এবং সুন্দরবন ও সাগরের নিয়্তল 
পাতাল। এই তিন স্থলেই গন! প্রবাহিত, অতএব ইহা ত্রিপথগামিনী। 
আর সগর রাজার ষষী স্রহ্ত্র পুত্র এবং উহাদের দ্বার] সাগর খনিত, এ অসম্ভব 
কথায় কি' বিশ্বাস করা খরায়? কেহ কেহ অনুমান করেন, “সাগর” এই 
নাম হইতে সগর রাজার কাহিনী এবং গঙ্গার "ভাগীরথী* নাম হইতে ভগী- 
রথের কাহিনী হিন্দুশাস্ত্রে কল্সিত। কেহ কেহ বলেন, ইন্ষ্ধকুবংশীয় মহারাজ 
ভগীরথ পুরাকাঁলে গঙ্গার উপকূল পর্য্স্ত কোশলরাঁজ্য বিস্তীর্ণ করতঃ নিজ 
নাম[নুপারে গঞ্গার নাম ভাগীরথী রাখেন এবং গঙ্গানদীর মাহাত্ম্য প্রচার 
করেন। তদবধি হিনুসমাজে গঙ্গার মাহাত্ম্য ও গৌরব আর্ধ্যাবর্তে স্থাপ্তি। 
হিন্দুর চক্ষে গঙ্গামাতার ষে অসীম মাহাত্ব্য ও পতিতপাবনী শক্তি চিরদিন 
বর্তমান, উহার সেই অপার মাহাত্ম্য ও গৌরব মহারাজ ভগীরথ আঁধ্যাবর্তে 
গ্রথম স্থাপন করেন। তজ্জন্ত শীস্ত্রকারের। তাহার দ্বারাই গঙ্গাদেবীকে মর্তে 
আনয়ন করান। ইহাই গঙ্গোপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য্য। 

আরও দেখ, যে স্থলে সুদভ্য ইউরোপথণ্ডের সুসভ্য খুষ্টধর্, যে সামান্ত মানব 
জগতে একেস্বরবাঁদ প্রচার করায়, পরের অত্যাচারবশতঃ ত্রুসে বিদ্ধ হইয়া 
হত হন, তাহারই মাহাত্ম্যবর্ধনার্থ মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে তাহাকে সশরীরে 
বর্গ আরোহণ করায় এবং সাধারণ মানবের পরিভ্রাতা.ও মুক্তিদাতা স্থির 
করে, সেস্ুলে যদি অর্ধসভ্য ভারতের পৌত্তলিক হিনুদর্্ মরণ পবিত্র গঙ্গো- 
দকে ক্গান করাইন্া শ্বসেবকদিগকে নীরোগ করিবার জন্ত এবং সেই সঙ্গে 
তাহাদের অশেষ পাতকনাশ করিবার জন্য, যে শোতম্বতী মহানদী দ্বারা 
ভারত চিরদিন অলৌকিকরূপে উপকৃত, সেই নদীর মাহাস্ব্যবর্ধনার্থ সগর 
রাজার যী সহ পুত্রগণকে যোগসিদ্ধ কপিল মুনির শাপে তন্দীত্ত করার 
এবং পুধ্যাত্ম। ভগীরথ দ্বার গঙ্গামাতাকে মর্ভে আনয়ন করিয়া! উহাদের 
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উদ্ধারপাধন করান্ন এবং মাবহমানকাল সকলকে গঙ্গাঙ্গানে প্রোৎসাহছিত 
করায়, তাহাতে শান্ত্রকারদিগের কি অপরাধ ব! ধর্মের কি অপরাধ ? 

যাহ! হউক, গঙ্গোপাখ্যান সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, ষখন ইহ! শাস্ত্রের 
কথা, তখন অন্ধবিশ্বীসের সহিত আমাদের ইহ গ্রহণ কর! কর্তব্য। আর 
যিনি শাস্ত্রের কথার অবিশ্বাস করিয়! গঙ্গাক্নান বৃথা মনে করেন, তিনি শ্লেচ্ছের 
চ্ঠায় সামান্ত পুফরিণী বা কলের জলে স্নান করিয়া নিজদেহ পবিত্র করিবেন 
ও স্থস্থ' শরীরে থাকিতে চেষ্টা করিবেন । 

ওহে সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়! যে গঙ্গান্ান দ্বারা শরীর, মন ও জীবাত্মা 
অশেষরূপে উপরুত, মনে কর, উহার পাতকনাশ একটা কথার' কথা মাত্র, 
তথাচ যে গঙ্গাঙ্গান দ্বারা শরীরের অশেষ স্বাস্থ্যবর্ধন হয়, তাহা কি ধর্শের 
কুসংস্কার হইতে “পারে? শরীরের স্থাস্থ্যবর্ধনও কি তোমাদের পরমলাভ 
নহে? তবে কেন তোমরা এখন হইতে ইহাতে এত বীতশ্রদ্ধ ? যাও নকলে 
পবিত্র গঙ্গোদকে ন্নান করিয়া দেহ, মন ও আত্মাকে পবিত্র কর, স্বাস্থ্যসুথে 
স্থধী হও এবং দীর্ঘজীবন ভোগ কর। ধর্খের আদেশ অবহেল! করিও না। 
কলিযুগে গঙ্গান্নানই সকলের অশেষ পাতকনাশন। ন্বধর্ম্নের এমন সহজ 
সাধনবিধি কদাচ কি পরিত্যাগ কর! উচিত ? 


আতিথ্যধল্ম ও দানধন্ম। 
অতিথিসৎকার চিরদিনই হিন্দুধর্মের একটা সর্কপ্রধান অঙ্গ। বাবতীয় 

শান্ত্রে এ ধর্মের ভূয়সী প্রশৎংস! ও ভূয়সী সুখ্যাতি দেখা যায়। ইন্াঁতে যেরূপ 
মনের বিমল আত্মপ্রলাদলাভ, তেমনি ইহাতে জীবাত্মার অন্ষয়পুণ্যলাভ ও 
শ্রেয়োলাভ । 

অতিথির্ধস্ত ভগ্মাশে। গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে 

ন তশ্মৈ হৃক্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি। 
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পৃজনীয়ো। যথাযোগ্যং সর্বদেবমক়লোহতিথিঃ |" 

হিতোপধেশ। 


আতিথ্যধর্খ ও দানধর্খ। ১৮৭ 


“অতিথি ধাহার গৃহ হইতে ভগ্রমনেরথ হুইয়! প্রত্যাগমন করেন, তিনি 
সেই গৃহস্থছকে নিগ্জের ছুষ্ধৃত দান করিয়া ও তাহার পুণ্য লইয়! প্রস্থান করেন। 
য্দি নীচ জাতীয় ব্যক্তি উত্তম জাতীয় গৃহস্থের গৃহে আগমন করে, তথাপি 
তাহার যথাবিধি অতিথিসৎকার করা৷ কর্তব্য; কারণ সকল দেবতা পুজনে 
যে ফুল লাভ কর! যায়, একমাত্র অতিথিপৎকারে সেই ফল পাওয়৷ যায়।” 
ধন্মাস্মা হিন্ূকে মতিথিসংকারে প্রোংসাহিত করিবার জন্য এমন সহস্র সহত্র 
শ্লোক শান্ত দেখা যার । ইহারই গুণে হিন্দু চিরদিন অতিশয় আতিথেয় ও 
দানশীল। বল দেখি, «রে ধর্মাত্ম হিন্দু চিরদিন ন্বপ্জনবর্গে বেষ্টিত হইয়া এক 
গৃহে বাস ফরেন ও উহাদের গ্রাপাচ্ছাদন নির্বাহ করেন, তিনি এ সংসারে 
কত দানশীল! যে ধর্ম্াত্ম। হিন্দু পিতামাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে, পুত্রকন্তার 
বিবাহোপলক্ষে ও তীর্থাদিস্থানে অকাতরে অর্থব্যয় করেন,*তিনি এ সংসারে 
কত দানশীল! যে ধর্মাত্মা হিন্দু জীবনের অনেক সময়ে বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতিবর্গ 
ও ব্রাঙ্গণদিগকে ভোজন করাইয়! ফতুর, তিনি এ সংসারে কন্ত দানশীল ! 
যে ধর্ম্াত্ম। হিন্দু সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই উহাকে ভোজন না করাইয়৷ তৃপ্ত 
হুন না, তিনি এ সংসারে কত দানশীল | 
_. দ্বানধর্মম। গঙ্গা্নান, তীর্থরর্শন ও ভক্তিযোগ, এই কয়েকটা কলিকালের 
সর্ব গ্রধান ধন্থানুষ্ঠান। ইহারা সকলের পক্ষে সহজ ও সুগম। তোমার 
যেমন শক্তি ও সামর্থ্য, তুমি তেমনি অতিথিসংকার কর ও দানধর্ম্ের অনুষ্ঠান 
কর, ইহাতেই তোমার পুণ্যলাভ এবং ইহাতেই তোমার জীবাত্মার শ্রেয়ো- 
লাভ। সর্ধাস্তঃকরণে পরোপকারব্রতে ব্রতী হও) যথাসাধ্য পরের ছুঃখ 
বিমোচন কর, সৎপাত্রে অর্থদান কর, ভিক্ষুককে মুষ্টিমেয় অন্ন দান কর, ইহাই 
তোমার মহাপুণা; আর সামর্থ থাকে, অন্নছত্র ও সদাত্রত স্থাপন করিয়া 
সহন্র লোককে অকাতরে অন্ন বিতরণ কর ও দাতব্য ..টিকিৎসালয় স্থাপন 
করিয়। রুগ্নদিগকে অকাতরে ওধধ বিতরণ কর, ইহা অপেক্ষ। ধনবানের পক্ষে 
আর কি শ্রেষ্ঠ ধর্ান্্ঠান হইতে পারে? দরিদ্র ভিক্ষুককে অনদান, ত্রাহ্মণকে 
গোদান ও দক্ষিণা্দান, রুগ্রকে ওষধদান ও বিস্তার্থীকে বিস্তাদান, এই সকল 
দ্বানই সংসারে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান । 

'ষে পৃথিবীতে মধিকাংশ লোকে কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জন করে এবং 


১৮৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


অন্ধ, খপ্ত প্রভৃতি সমাজের কিয়দংশ লোক গ্রাসাচ্ছাদনোপার্জনে একেবারে 
অসমর্থ, সে পৃথিবীতে দানধন্ম যে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম, তাহাতে সন্দেহ কি? 
সকল দেশের ধর্ম্নশাস্ত্ই ইহার অত্যাবশ্তকত৷ শ্বীকার করে এবং ইহার তৃয়সী 
প্রশংসা করে। এমন কি, এ ধর্মান্ু্ঠান ব্যতীত মানবসমাজ একরূপ অচল। 
সত্য বটে, কোন কোন অসভ্য সমাজে, অসভ্য মানব অন্ধ, খগ্জ ও কুগ্লগণকে 
হত্য। করিয়া ভক্ষণ করে। এস্কলে প্রকৃতি স্বয়ং সমাজের সেই সকল অপো- 
গগুকর্দিগকে দূরীভূত করিবার জন্ত অসভ্য মানবকে প্রণোদিত করে। কিন্ত 
সভ্য মানবের নিকট এ জঘন্ত ব্যবহার অতীব বীভৎস & ন্যক্কারজনক । তিনি 
দয়াধর্ম প্রদর্শন পূর্বক সমাজের অপোগগ্কদিগকে চিরদিন প্রতিপালন 
করেন। দয়! মনের সর্বোৎ্কষ্ট ধর্মপ্রবুত্তি এবং দর়াপ্রকাশেই মানবের অপার 
আত্মপ্রসাদলাভ ও অক্ষয়পুণ্যলাভ। তাহার চতুর্দিকে আপদ বিপদ এত 
ঘনীভূত, যে পরম্পর দর্লাপ্রকাশ ব্যতীত সংসার একরূপ অচল। এজন্ত 
পৃথিবীর সকল দেশেই গ্রাকৃতিক ধর্ম দয়া প্রকাশকে, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্্মাুষ্ঠান 
বলিয়া! উপদেশ দেয়। তিনিও সকল দেশে বিপন্নের বিপদ উদ্ধার করিতে, 
দরিদ্রের দারিদ্রছঃখ বিমোচন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত । এই যে সভ্যদেশের 
অনাথাশ্রম, চিকিৎসালয় ও অন্ধাশ্রম, যাহাতে সহ সহঅ দীনদরিদ্র ব্যক্তি. 
প্রতিপাঁলিত ও রোগমুক্ত, ইহারা কি? এইযে এদেশের ধর্্মশালা, সদাত্রত, 
পু্ধরিণীদান, কৃপদান ও মুষ্টিমেয় ভিক্ষাদান, ইহারাই বাকি? কেবল মাত্র 
মানবের দয়! হইতে ইহারা উদ্ভৃত। এই প্রকারে তিনি দগ্সাধর্মে প্রণোদিত 
হইয়। নান! সদনুষ্ঠান ঘ্বার৷ স্বজাতিবর্গের হুঃখবিমোচনে সদ! অন্গুরত। উপ- 
চিকীর্ষা তাহার মনে এত প্রবল, যে স্থলবিশেষে তিনি নিজ প্রাণকে বিপধাপক্ন 
“করিয়াও পরের বিপছুদ্ধারে বা মঙ্জলসাধনে প্রবৃত্ত হন। কত কত পুণ্যাস্মা 
জলমগ্নকে উদ্ধার করিতে গ্রিক্লা নিজ প্রাণ বিসঙ্জন করেন! কত কত বীর- 
পুরুষ দুর্বলকে রক্ষা করিতে গিয়া! নিজ প্রাণ বিসর্জন করেন ! বাহার! 
' দবয়াধন্থ্ের সমক্ষে এইরূপে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাহাদের ফি পুণ্যলাভ, 
কি স্ুক্কাতিলাভ ? 

অন্যান্ত ধর্ম সমাজের. খাতিরে, ধশের খাতিরে সামাজিক মানবকে দয়া- 
.্রাকাশে ও দান্ধর্শাহ্ঠানে প্রণোদিত করে। কিন্তু হিন্দুধর্শের কি অপার 


চি 
শি 


আতিথ্যধর্ম ও দানধর্। ১৮৯ 


মহিমা! যে কোন সদনুষ্ঠান সমাজের মঙ্গলদায়ক, তাহাতেই এ ধন মহাপুণ্য 
নির্দেশ করিয়া সকলকে ধর্শ্রভাবে ও নিঃস্বার্ভাবে তংসম্পাদনে প্রণোদিত 
করে। ইহার মতে মন্দির প্রতিষ্ঠার যেরূপ পুণ্য, পু্করিণীপ্রতিষ্ঠ॥, কুপনিম্মাণ 
৪ খাটনির্নাণেও তদনুরূপ পুণা ? ধর্মশাল। নির্মাণে ও সদাত্রত উদঘাটনে 
ষেব্ূপ পুণ্য, মুষ্টিমেয় ভিক্ষ। দানেও তদনুরূপ পুণ্য। অন্তান্ত ধন্ম দয়াপ্রকাশ 
মানবের কর্তব্য বলিয়া! উপদেশ দেয়। যাহা আমাদের কর্তব্য, তাহ! আমর! 
অনেক সময়ে অনিচ্ছার সহিত সম্পাদন করি। কিন্তু যাহাতে অশেষ 
পুণ্লাভ ও শ্রেয়োলুভ, তাহাতে আমর! সকল সময়ে সাগ্রহে ও ্বেচ্ছায় 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হই। ইহারই জন্ত হিন্দুর 'দানধন্থান্ষ্ঠানে এত পুণ্য নির্দেশ 
করে। যে সদনুষ্ঠান দ্বারা মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহাতেই 
জীবাত্মার অশেষ পুণ্যলাভ। পরোপকাররূপ মহাত্রজে ব্রতী হইলে বা 
দ্নধর্থ্ের অনুষ্ঠান করিলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ কৃর! যায়, তাহ! ত ক্ষণস্থায়ী 
প্রহিক ভাব মাত্র; কিন্তু সেই আত্মপ্রসাদ হইতে যে পুণ্যলাঁভ কর! ধায়, 
তাহাই জীবাস্মার চিরসহচর। শররীরনাশেও ইহার লয় নাই। 
দানধর্ম্ের অনুষ্ঠানে মানবের অশেষ পুণ্যলাভ। যাহার যেরূপ অর্থবল, 
, তিনি তদনুরূপ দানধর্্নের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যলীত করেন। আসন্তরিক শ্রদ্ধা 
ও ভক্তির সহিত দান করাই সকলের কর্তব্য; তদ্যতীত ইহাতে পুণ্যলাভ 
নাই। শ্রদ্ধার সহিত এক কপর্দকদ্ানে যে ফল, বিরক্তির সহিত সত্তর 
ুদ্রাদানেও দে ফল পাওয়া যাঁয় ন1। শ্রীক্ুষ্ণ বিদুরের তওুলকণা ভক্ষণ 
করিয়া! যে তৃপ্তিলাভ করেন, হুর্য্যোধনের নিকট স্ুখাদ্য ভোজন করিম্াও 
সে তৃপ্তি পান নাই। 
স্ুপাত্র দেখিয়! দান করাই আবশ্তক। অপাত্রে দান্‌ -উষরক্ষেত্রে বীজ- 
বপনের ন্যায় নিক্ষল। এখন দানের স্পান্র কে? সকুলেই জানেন অন্ধ, 
খঞ্জ ও গথের ভিথারী, যাহা! গাসাচ্ছাদনোর্জনে অস্মর্থ, তাহারাই দানের 
ক্ষপাত্র এবং তাহাদিগকে দান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। 
দরিদ্রান্‌ ভর কৌন্তেয় মা প্রবচ্ছেশ্বরে ধনং 
ব্যাধিতস্যোবধং পথ্যৎ নীরূতঞশ্ত কিমৌষধৈঃ । 
হিতোপদেখ। 


১৯০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্ম। 


“হে কৌন্তেয়! দরিদ্র লোকধিগকে প্রতিপালন কর, ধনবানে কদাচিং 
ধন দান করিও না। যাহারা রোগগ্রস্ত, তাহাদেরই ওষধের প্রয্বোজন ; 
নীরোগ শরীরে ওষধের কি প্রয়োজন ?” 

সক্প ধর্মশান্ত্রই দীনদরিদ্র লোকদ্িগকে প্রতিপালন করিতে উপদেশ দেয়। 
তবে কেন হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণভোজনে ও ব্রাঙ্ষণকে গোদান ও দক্ষিণাদানে মহা- 
পুণ/ নির্দেশ করে? ইহ। কি এধর্ম্ের পক্ষপাত নহে ? ইহা! কি ধর্মের একটা 
কুনংস্কার নহে? যে ভণ্ড আর্মবপরারণ ব্রাঙ্গন সমাজকে কতকগুলি কুসংস্কার 
শিক্ষা দেন, যিনি নিজের উদরপুরণ ও স্থার্থাসদ্ধি ভ$লরূপ জানেন, তিনি 
আমাদের দানের স্ুপাত্র ? ছি! ছি! অধন্্ম আর কাহাকে বলে ?"ধাহাকে 
দেখিলে আপাদমস্তক সর্ব শরীর প্রজ্জবলিত হয়, তাহাকে ভক্তিপুর্বাক 
নমস্কার করিতে ও অর্থদান করিতে হইবে? রে হিন্দুধর্ম! তোমার একি 
অবিচার ! কেন তুমি এমন অধর্থম শিক্ষ! দেও? সুখের বিষয় এখন আমরাও 
আর তোমার কথায় কর্ণপাত করি না। 

ওহে সুশিক্ষিত নব্যসন্প্রদায় ! এস্থলে হিন্দুধর্মের অপরাধ কি? যে- 
স্থলে রাজা দেশের শ্রীবৃদ্ধিদাধন ও প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার 
জন্ত উহাদের মনে ভীতি উৎপাদন পূর্বক রাজস্ব আদায় করেন, সে স্থলে . 
যে পুক্্য ব্রা্গণজাতির অন্তিত্বের সহিত হিন্দুধর্মের অন্তিত্ব, হিদ্দু- 
জাতির অস্তিত্ব অপরিহার্্যরূপে জড়িত, যে ব্রাহ্গণজাতি লোকপরম্পরায় 
সমাজের অধিনায়ক হইয়াও সামান্ত ভিক্ষোপজীবী, যে ব্রাঙ্গণজ্জাতি 
সমাজের মঙ্গলের জন্ত যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনার্দি নান! কর্মে 
সদা নিরত, সেই ব্রাঙ্ষণজাতির প্রতিপালনের জন্য যদি ধর্ম দক্ষিণাদানে 
মহাপুণা নির্দেশ করতঃ সমাজের অন্তান্য জাতিকে উহাতে ধর্্বভাবে, 
প্রেমভাবে স্বতঃ প্রোংসাহিত করে, তাহাতে ধর্মের অপরাধ কি? দেখ জগ- 
 তেরনিয়ম এই, যে দেশে সমাজের অনাটন পূরণ করিয়। জ্ঞানাস্ুশীলন, 
শাস্ত্ানুনীলন ও ধর্মান্ুশীলনে লোকের ঘত অবকাশ, সে দেশ তত উদ্নতি- 
পদবীতে অধিরঢ়। এই নিয়মানুসারে হিন্দুধশ্ম সমাজের অন্যান্ত জাতিকে 
অন্তান্য কর্মে ব্যাপূত রাখিয়া! কেবল ব্রাঙ্গণজাতিকে জ্ঞানান্ুশীলনে ও 
ধর্মান্ুশীলনে নিযুক্ত করে এবং উহাদিগকে যথেষ্ঠ অবকাশ দ্দিবার জন্স 


আতিথ্যধর্ম ও দানধর্শ | ১৪১ 


উহাদের ভরণপোষণ অন্তান্য জাতির স্কন্ধে অর্পন করে। ইহারই জন্য 
এ ধর্ম ব্রাঙ্মণভোজনে ও দক্ষিণাদানে এত পুণ্য নির্দেশ করে। অতএব যে 
ব্রঙ্গণজাতি হিন্দুসমাঁজের শীর্ষস্থানীয়, ধাহারা তোমাদের এঁহিক ও পারত্রিক 
মঙ্গলের জন্য সদ অন্ুচিস্তিত,' ধাহারা না থাকিলে, ভোমর। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম সু- 
ঠটান-রুরিতে অনমর্থ, ধাহাদের ধর্দ্োপদেশ শ্রবণ করিরাই তোমর! ধর্শপথে, 
সাধনপথে অধিক অগ্রদর, তাহার। ব্যতীত তোমাদের দানের কে স্থুপাত্র ? 
অন্ধ বল, থণ্ বল, পথের ভিখারী বল, ইহারা সমাজের অপোগণ্ক 7 
ইহাদের মৃত্যুতে সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই! কিন্তু বে ব্রাহ্মণজাতি 
তোমাদের নিকট হইতে কিঞ্চিন্মাএ দর্সিণা পাইয়! সংসারযাত্র। নির্বাহ 
করতঃ আপনাদের অস্তিত্ব, হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব বজার রাখেন, তাহারা 
ফ্রি সমাঙ্জের অপোগগ্ক ? তাহারাই হিম্মুদমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ | যাও, 
তাহাদের পদরেণু স্পর্শ কর, অর্থবানে তাহাদের গৃহ সচ্ছল করিরা দেও) 
ইহাতেই তোমাদের পুণ্যলাভ। নিদেন হিন্দুনমাজের খাতিরে, হিন্দুধর্মের 
খাতিরে দক্ষিণ(দ দান কারয়। তাহাদের উত্তমন্ূপ ভরণপোষণ কর । 
এস্থলে কেহ যেন এমন মনে করেন না, যে সকল ব্রাঙ্গণ কুলোচিত 
কর্ম পরিত্যাগ করতঃ শ্লেচ্ছ সেব। দ্বার! বা অন্যান্য কর্ম ঘ্বার। অর্থেপা- 
পার্জন করেন, তাহারাও তোমাদের দানের স্থপাত্র ? হিন্দুধর্মের এই 
অধঃপতনের দিনে অধ্যাপক ও পুরোহিতবর্গের এখন কত হীনাবস্থা, 
ও ছুরবস্থা ! যদ্দি তাহার! সকলের নিকট যথাবিধি দক্ষিণা পান, হিন্দু- 
ধর্মের কি এতদূর অধঃপতন সম্ভব? 

শাস্ত্রে তিন প্রকার দান উল্লিখিত; যথ! সাত্বিক, রাজসিক+ ও তামসিক। 

দাতব্যমিতি ষদ্দানং 'দীয়তেহনুপকারিণে, 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তন্দানং সাস্বিকং স্তৃতং । 
| গীতা । 

“যিনি তোমার কখন উপকার করেন না, তাহাকে দেওয়া উচিত 
মনে করিয়া যে দান করা যায় এবং দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় 
যে দান কর! যাক, তাহাই সকলের সাথিক দান।” 

উপকারের খাতিরে যাহা দান কর! যায়, তাহা শ্রেষ্টদান নহে?) 


১৯২ বৈজ্ঞানিক হিন্ৃধর্্ম। 


তাহ! তুমি করিতে বাধ্য; সেটা তোমার কর্তব্য কর্শ। এরূপ দান 
সকলেই করেন। কিন্তু যিনি তোমার আদৌ উপকার করেন নাই এবং 
বাহার নিকট তুমি কিছুমাত্র উপকার প্রত্যাশা কর না, তাঁহাকে তুমি 
যাহ! দান কর, তাহাই তোমার সাত্বিক দন। তীর্থস্থানে, দেবোৎসবে 
পুত্রের বিবাহোৎসবে, পিতামাতার শ্রান্ধোপলক্ষে, ও নৈষ্টিক ব্রাক্গণকে 
যে দান করা যায়, তাহা সকলের সাত্বিক দান। 
যত্ত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্ত বা পুনঃ 
দ্বীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তন্দানং রাজসং স্থতং | 
শীতা। 
প্যদদি কেহ তোমার উপকার করেন, তাহার প্রত্যুপকার করিবার 
জন্য তুমি যে দান কর, তাহা তোমার রাজপিক দান। ভবিষ্যতে, 
তুমি কোনরূপ স্থফল পাইবে বা স্থ্যশ পাইবে, এই মনে করিয়া যদি 
তুমি দান কর, তাহাও তোমার রাজসিক দান। যদি তুমি মনঃক্ষুগ্র 
হইয়া ঝামনে কষ্ট অন্থভব করিয়া! দান কর, তাহাঁও তোমার রাজসিক 
দান 1” গভর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি পাইৰার আশায় বা সংবাদপত্রে শ্বনাম 
উচ্চৈঃম্বরে উদ্বাধিত হইবার আশায় অনেক ধনবান ব্যক্তি যে দান. 
করেন, তাহ তাহাদের রাজসিক দান। কিন্তু পুণ্যলাভের জন্য মন্দিরনির্শাণ, 
পুক্ষপ্িণীথনন, কুপখনন, ঘাটনিন্মাণ, প্রভৃতি যে সকল সৎকর্শে অর্থব্যয 
করা যায়, তাহ! লোকের সাত্বিক দান। 
| অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে 
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহতং | 
গীতা । 
“অপাত্রে, অসময়ে ও অস্থানে যাহা দান কর! যায়, তাহা! তামসিক 
'দ্রান। যাহা ছুৃণাপূর্বাক ও অবজ্ঞা দর্শনপূর্ববক দান কর যায়, তাহা 
তামসিক দ্ান। শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়া বা কটুবাক্য প্রয়োগ 
করিয়া ঘষে দান কর! যায়, তাহাও তামসিক দান।” এইপ্রকার দান 
সর্বাপেক্ষা নিরুষ্ট ; ইহাতে পুণ্যও নাই, যশও নাই। 
হিন্তর্মের গুণে আতিথ্/ধর্ম ও দ্বানধন্দথী চিরদিন হিলুসমাঃদ প্রবল 
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আতিথ্যধর্দ ও দানধর্্ ১৯৩ 


এবং হিন্দুজাতির ন্যাস্থ অতিথিপরাপণ ও দানশীল জাতি অন্যত্র দেখ। যায় না। 
যে ধর্মাস্ম। হিন্দু লক্ষপতি হইযাও শীতে কষ্ট সহ করেন, পরে সহস্র ব্রাহ্মণকে 
বনাত দান করিয়া নিজে বনাত গায়ে দেন, তীহার মতন এ সংসারে 
কে দানশীল ? * যে ধর্ম্দাত্ম। হিন্দু স্বজীবনে দানসাগররূপ মহাধজ্ঞ সম্পাদন 
করেন, তাহার মতন এ সংসারে কে দানশীল 1 যে মহারাজ শ্রীমস্তাগবত 
শ্রবণ কালে সম্মুখে পঞ্চলক্ষ রঙ্গতমুদ্র! রাশীরৃত করিয়া তদন্তরালে পৌরা- 
ণিককে উপবেশন পুর্ধক একটা মাত্র ভাগবতের শ্লোৰ শ্রবণ করেন ও 
তাহাকে সমস্ত অর্থ দান করেন, তাহার মতন এ সংসারে কে দানশীল ? 1 

পুরা কৰলে ব্রহ্ধচর্ধযাশ্রম, বান প্রস্থাশ্রম, ও গন্যাপাশ্রমের লোকের। একমাত্র 
গৃহঞ্থাশ্রমবাণী দ্বারা প্রতিপালিত। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে সহত্র সং সাধু 
সন্ন্যাসিগণ কপন্দকশুগ্ত হইয়াও লোকের মুষ্টিমেয় ভিক্ষান্ত ,দ্রিনপাত করতঃ 
দেশবিদেশ পর্যটন করেন। পুব্রাকালে লোকে কত উৎসাহ ও কত আগ্রহের 
স।হত অতিথিসংকার করিতেন এবং রাজন্তবর্থও কত অর্থব্যয় করিস্ব। নান। 
তীর্থস্থানে দেবমন্দির ও সদাত্রতাদি স্থাপন করিয়। যান, তাহ। ভাবিলে কাহার 
ন! হৃনয়ে আনন্লোদ্রেক হয়? পুর্ধে গৃহস্বামী অতিথি প্রাপ্ত হইলে কির্প 
আনন্দসাগরে নিম্ন হইতেন এবং তাহার কিরূপ সেবাশুশ্রষ। করিতেন ! 
এখনও বাহার! প্রক্কত হিন্দু, তাহারা কত উৎসাহের সহিত অতিথিসৎকার 
করেন এবং অতিথিকে ভোঙ্গন না করাইয়া মুখে জলদান করেন ন1। 

যে ভারত পুর্বে এমন দানশীল ঠা ও বদান্ততার জন্য বিখ্যাত, সে ভাব্গতের 
এখন কি শোচনীয় অবস্থা! যেপাশ্চাত্য-কালম্রোত প্রবলবেগে বহমান, 
তাহার সম্মুখে সকলই ভাদিবে ও রসাতলে যাইবে, একমাত্র দানশীলতা কেন 
থাকিবে? এখন অনেকে অতিথিসৎকার কাহাকে ৰলে, তাহাই জানেন ন। 
এবং ভিক্ষুককে মুষ্টিমেয় ভিক্ষা দ্রিতে অতীব কাতর । সন্ন্যাসী, ভিখারী ও 
ভিক্ষুক ব্রাহ্গণকে গৃহছারে দেখিলে, তাহার। কোপে প্রজ্জলিত হুন এবং 
ঘথারদেশ হইতে উহাদ্দিগপকে বিতাড়িত করিতে পারিলে সুস্থিরচিত্ত হন। 
সমাজের কি অপুর্ব পরিবর্তন! এখন যেমন হিন্দুয্ানি লুপ্তপ্রার, ভোগ- 


০ নগর ভারকচন্্র প্রামাণিক এতদূর দানশীল ছিলেন । 
1 পানা! রাজবংশের মহার।জ আমাননিংহ এতদুর দানশীল ছিলেন। 


সক 


১৯৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


বিলাঁদও তেমনি প্রবল। আবার প্রজাবৎসল ইতরাজরাজের অনুগ্রহে এখন 
আমরা উদ্বারান্নের জন্য লালাফ়িত ও বিবিধ করভারে প্রপীড়িত। এখন 
'জীবনধারণ করাই আমাদের কতদূর কষ্টকর ! কি ছাইভন্ম শিখিয়। আমাদের 
অনাঁটন ও অভাব এখন কত বদ্ধিত! আমাদের চতুর্দিকে কিরূপ কুদৃষ্টাস্ত 
প্রদর্শিত! এইরূপে হিনুসমাজ নান! কারণে বিপন্ন হওয়ায় ইহার চিরস্তন 
দানশীলত! এখন লুপ্তপ্রায়। 

আজকাল নব্যসম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই, ইংরাজি বি্যালয়, ইংরাঁজি- 
চিকিংসালয়, ইংরাজি-অনাথাশ্রম প্রভৃতি দেশহিতৈরী কর্ধে যোগ দান কর! 
এবং তাহাতে মুক্তহস্ত হওয়া সকলের কর্তব্য । যে সদনুষ্ঠানে রাজার উৎসাহ, 
তাহাতে প্রজাও স্বত; উৎসাহী । যাহাতে রাঙ্জার নিকট সম্মান, তাহাতে 
প্রঙ্জাও স্থতঃ উৎল্াহী। এখন ইংরাজি-বিদ্তালয্ স্থাপনে লৌকের যেরূপ আগ্রহ, 
চতুষ্পাঠী সাহাধ্য দানে তাহার! তেমনি নারাজ । যাহাতে সংসারযাত্রা! নির্বাহ 
স্থকর, তাহাতে কাহার না আগ্রহ? আর যাহাতে দারিজ্র্ের ভীষণ কষ্ট, 
তাহা লুপ্ত হওয়াই সমাজের মঙ্গল। কিন্তু কিছুকাল পরে সকলেই সমাদ্ধের 
মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারিবেন। 

আজকাল অনেকে মুষ্টিমেয় ভিক্ষাদানের উপর নারাজ । তাহারা মনে 
করেন, ইহাতে কেবল আলম্তের উৎসাহ দেওয়া হয়। অতএব ইহা যতই 
সমাজে অপ্রচলিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। তৎপরিবর্তে তাহার! অনাথাশ্রম 
স্থাপনের জন্য ব্যগ্র। ইংলগু প্রভৃতি দেশের ন্তায় 'যে দেশে বিপুল অর্থাগম হয়, 
যে দেশে বনুবিস্ৃত বাণিজ্য বশতঃ সমস্ত পৃথিবীর ধন এক স্থলে রাশীকৃত হয়, 
সে দেশে সমাজের অপোগগ্কদিগের প্রতিপালনের জন্ত অনাথীশ্রম. স্থাপন 
সর্বোৎকৃষ্ট প্রথ।। কিন্তু ভারতের স্তাক়্ যে দেশের জনসাধারণ দীনদরিদ্র ও 
ক্কষিজীবী, সে দেশে অপোগগ্কদিগের প্রতিপালনের. জন্ মুষ্টিশেয় ভিক্ষা 
দানই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি । এজন্ঠ মুষ্টিমেয় ভিক্ষাদানই এদেশের চিরস্তন প্রথা 
এবং ভারতের সকল প্রদেশে এই প্রথা! চিরদিন প্রচলিত। মুষ্টিমেয় তিক্ষ1- 
দানে সমাজের যে কত মহোপকার সাধিত, তাহা যদি উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা! 
কর, হিন্টুসমাজের সহিত .ইউরোপীয় সমাজের তুলনা করিয়া! দেখা উচিত। 
পাশ্চাত্যজগতে ধনবান ব্যক্তিদিগের যতদুর সুখ, দীনদরিদ্র লোকের ততদূর 


আতিথ্যধর্্ম ও দাঁনধর্থা। ১৯৫ 


কষ্ট। তথায় ধনবান বত স্থৃখৈর্বর্য্যে মত্ত, দীনহীন লোক ততই দারিদ্রদঃখে 
প্রপীড়িত ও ক্লিই। যদি তথায় মুষ্টিমেয় ভিক্ষাদান -প্রথা প্রচলিত হইত, 
দীন দরিদ্র লোকের কি এতদূর কষ্ট থাকিত? কিন্তু এদেশে হিন্দুধর্মের গুণে 
ুষ্টিমের ভিক্ষাদান চিরদিন প্রচলিত বলিয়া, দরিদ্র লোকের ততদূর কষ্ট নাই। 
পাঁচ.গৃহস্থের দ্বারদেশে ভিক্ষা গার্থনা করিলেই তাহার] উদর পুরণার্থ যথেষ্ট 
চাউল প্রাপ্ত হয়। অতএব যে প্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজ এতদুর উপকৃত, যন্থ্ার! 
ইহ্থার অপোগণ্ডকগুলি চিরদিন প্রতিপালিত, সেন্ুপ্রথা কি এখন কুশিক্ষা 
বশতঃ রহিত করা উচিতৃ ? 

আজকাল হুভিক্ষের করালছায়। যেরূপ প্ঘন ঘন ভারতের নানা অঞ্চলে 
পতিত, তাহাতে প্রকৃষ্টরূপ দানধর্ম্নের অনুশীলন ব্যতীত আমাদের গত্যত্তর 
নাঁই। ইংরাজদিগের আমলে ভারত সুখৈশ্বর্ষ্যে পূর্ণ বটে» কিন্তু আমাদের 
হরদৃষ্ট বশতঃ আমর! এখন পেটের দায়ে অস্থির। ভারতের তিনাংশ লোক 
প্রায় একাহারী। যাবতীয় খাস্তসামগ্রী এখন যেরূপ ছুমূল্য, তাহাতে অল্লকার- 
থেই নানা স্থলে ছুর্ভিক্ষপতন হয়। এই ছুর্ভিক্ষপতনই ইতরাজরাজের ভার্ত- 
শাসনের ছুরপনেয় কলঙ্ক এবং ইতিহাসে তাহাদের এ শাসনকলম্ক চিরদিন 
জবলত্ত অক্ষরে ঘোষিত হইবে। অনেকে বলেন, অর্থাভাববতই ভারতে 
এত ঘন ঘন ছুভিক্ষপতন হয়। ইংরাজরাজের অর্থশোষণবশতঃ ভারতের 
জনসাধারণ এখন দীনদরিদ্র এবং অর্থাভাবই ছুভিক্ষের প্রধান কারণ। 
কিস্তু অবাধ বাণিজ্যব*তঃ ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের অধিকাংশ অন্তদেশে 
নীত এবং এই অন্নাভাবই ছুভিক্ষপাতের একমাত্র মূলীভূত কারণ। সত্য বটে, 
ইংরাজরাজ দৈবছুব্বিপাঁক শাস্তি করিতে চেষ্টা পান ও প্রজাপালনে লক্ষ লক্ষ 
মুদ্রা! ব্যয় করেন) বিস্ত তাহারা ব্বজাতিপ্রিয়তাবশতঃ দ্রভিক্ষপতনের মুলীভূত 
কারণ অপনোদনে কিছুমাত্র মনোৌযোগী হন না। বুঃ্ষর মূলদেশ কর্তন 
করিয়া শাখায় জলসেচন করিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহাদের উদার 
রাজনীতির ফলও তদনুরূপ। মনে করিলেই তাহারা ভারতের ভাগ্যলিপি 
পরিবর্তন করিতে পারেন ; কিন্ত বাঁণিজযপ্রিয় ইংরাঁজরাজ কি কদদাচ অবাধ 
বাণিজ্য বন্ধ করিতে পারেন ? 
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ইংরেজেরা ঘাহাঁকে প্রকৃত ইতিহাস বলেন, তাহ! আনাদের জাতীয় ভাষায় 
দৃষ্ট হয় না। রাজবংশাবলি, রাজচরিত ও যুদ্ধবিবরণ প্রভৃতি শ্রতিহাসিক 
ঘটনাসমূহ প্রণমে স্থ তমুখে, পরে ভাট ও চারণমূখে রাজসভায় গীত হইত । 
তাহারাই পুর্ধপুরুননদিগের কীর্তিকলাপ স্মরণ করাইয়া রাজন্যবর্গকে ক্ষত্রিয়- 
ধন্মপালনে চিরদিন প্রোৎসাহিত করিতেন । তাহারা পদ্যাকারে ষে রাজচরিত 
লিখিতেন, তাহা জনসাধারণের নিকট তাহারা কদাচ প্রচার করিতেন না; 
সেজন্ত তাহাদের হস্তলিখিত গ্রস্থগুলি নিজ বশলোপের সহিত হিন্দুসমাজে 
নুপ্ত। আবার খন কোন দেশে নৃতন রাজবংশ উত্খিত, লুপ্তবংশের 
কীর্তিকলাপ সমাজে আর গীত হইত না। এই প্রকারেও নান! রাজবংশের, 
ইতিহাস লুপ্ত। বাহার! সমাজের প্রকৃত অধিনায়ক এবং ধাহাদের হন্তে 
দেবভাষা অর্পিত, তাহার এ্রতিহাসিক জ্ঞাননিচয় প্রাপ্ত হইয়া সমাজের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ঠ, প্রকৃত ধর্দমোপদেশের জন্ত প্রতিহাসিক ঘটনাঝলিকে 
কথঞ্চিৎ বিকৃতভাবে পুরাণাদিগ্রস্থে লিখিয়া যান। এজন্য জাতীয় ইতিহাসের 
যতৎকিঞ্চিৎ এখন যাহ] বিদ্যমান, তাহা কেবল ধর্্মশান্ত্রে দেখা যায়। কিন্ত 
অধিকাংশ ধশ্মগ্রস্থ অতিরঞ্রিত ও সমাজের বিশ্বাস ও ধন্মমতের পরিবর্তনের সঙ্গে 
কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত। অতএব উহাদের ভিতর হইতে এ্রতিহাসিক সত্য সংগ্রহ 
করা অতীব ছৃঃসাধ্য। অপরপক্ষে ম্যাক্সমূলারপ্রমুখ ইউরোপীয় পঞ্ডিতগশ 
হিন্দুশান্ত্র, আবব্তিক ভাষা, চীন ভাষা, গ্রীক ভাষ প্রভৃতি মস্থন করিয়া ভার- 
তের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে ষে সকল নিদ্ধান্ত করেন, তাহাও যে একেবারে 
অত্রান্ত, তাহাও আমর! স্বীকার করিতে পারি না। কালক্রমে নূতন নুতন 
আবিফারের সঙ্গে তাহার্দের অনেক মত থণ্ডিত হইবে। যাহ! হউক, এস্থলে 
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শান্ত্রমত ও পাশ্চাত্যমত লইয়৷ আমাদের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিং 
উল্লেখ করা কর্তব্য । 

অনৈতিহাসিক সময়ে সভ্য ার্ধ্যজাতির প্রথম নিদর্শন পাওয়। যায় । সেই 
আর্ধজাতি হইতে হিন্দু, পারসিক, গ্রীক, রোমান, জারমান, ইংরাজ প্রভৃতি 
জাতি সমুভূত। তীহাদের আদিম নিবাস কোথায়, সে সম্বন্ধে নান! বাদানুবাদ 
প্রচলিত। অনেকের মতে এসিয়ার মধাভুভাগ তীহাদের আদিম নিবাঁসস্থল। 
এ স্থলে তাঁহার! সমাজে বিবাহাদি প্রথা চালিত করিয়া, গোমেষাশ্বপালন, কৃষি- 
কর্ম, বন্তরবয়ন, গৃহনিম্্ীণ নৌকাগঠন, লৌহান্ত্রনিন্মীণ প্রভৃতি সভ্যদেশোচিত 
সমাজের জত্যাবশ্তকীয় কর্মুণ্ডলি উদ্ভাবন কক্ুতঃ কালসহকারে সভ্যতাসোপানে 
আরঢ় হন। কিন্তু লোক সংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সেই অনুব্বর দেশে জীবনসংগ্রাম 
আয়়াসসাধ্য হওয়ার, তদীয্ব বংশধরের৷ কয়েক শতাব্দীতে অন্থান্ত দেশে ক্রমশঃ 
'অগ্রনর হন। এই প্রকারে তাহাদের কয়েক দল ভারতবর্ষ, পারন্ত, শ্ীশ, 
ইটালি প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগকে 
যুদ্ধে পরাস্ত করিয়। শ্বধন্ম ও স্বরাজ্য বিস্তার করেন। আধ্যজাতির এ সকল 
ভিন্ন ভিন্ন শাখাগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে রোগ্িত হইয়া একুতিদেবীর আন্ুকু্য 
বিশেষ প্রাপ্তে কালবশে সকল বিষয়ে উন্নতিসাধন করতঃ অধিকতর সভ্য হন 
এবং সমাজের উন্নতি ও অনাটনের সঙ্গে পূর্বপুরুষদিগের মুল ভাষাকে পরি- 
বর্তিত ও পরিবপ্ধিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পরিণত করেন। এই প্রকারে 
একজাতির বংশধরেরা কাঁলবশে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত 
হুইয়! পুরাতন আত্মীয়তা একেবারে বিস্বৃত হন। কিন্তু আধুনিক শব্দবিদ্ভার 
কি অপার মহিমা! ! ধন্ত ইউরোপীর পণ্ডিতমগ্ডলি! তোমরা আজ সেই 
বহুকালবিস্থত জাতীয় সম্বন্ধ আবিষ্কার করায় সকলের ধন্তবাদার্থ। 

হিন্দুজাতিও সেই আর্ধযজাতি হইতে সম্ভত। তীহারাই জগতে আপনা- 
দিগকে আধ্য বলিয়া প্রথম পরিচয় দেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে 
তাহার! হিন্ুস্থানের আদিম নিবাসী নন। কিন্তু একথ৷ হিন্দুশাস্ত্রের কোন স্থলে 
উল্লিখিত নাই। অতিপুরাকাল হইতে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাবীর প্রারস্ত পর্যযস্ত 
এনিয়ার মধ্যস্থল হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি শীতপ্রধান দেশের স্বভাবজ বলদর্পে 
দপিত হইয়।» প্রকৃতিদেবীর সন্ত্রান্ুকূল্যে সবিশেষ অন্গগৃহীত, অত্যুর্ধর, 


১৯৮ বৈজ্ঞানিক কিন্দুধর্খবী। 


স্বণ্ময় ভারতভূমির প্রথিত ধনেপ্পায়, কেহ ব৷ লুষ্ঠনের জন্ত, কেহ বা বসবাসের 
জন্য, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আকুষ্ট। ইহাদের মধ্যে আর্্যজাতি সর্বাগ্রগামী। 
প্রথমতঃ তাহাদের একদল বেলুরত্যাগ ও মন্থুরত্যাগের মধ্যবর্তী উচ্বিভাগ 
হুইতে আগমন করতঃ সিন্ধুনদীর পূর্ববপারে অবস্থিত হন। কালসহকাঁরে 
তাহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় এবং তজ্জাতীয় কয়েক দল পশ্চাৎ যোগ দেওয়ায়, 
তাহারা ক্রমশঃ পূর্বদক্ষিণদিকে অগ্রসর হউয়! সমস্ত পঞ্জাবে অভিব্যাপ্ত হইয়া 
পড়েন। উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া, তাহারা আদ্দিমনিবাসী অনার্ধয- 
জাতির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। তন্মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধে পরাস্ত হয়! 
পর্বত জঙ্গল আশ্রয় করে এবং অ/র কতকগুলি আধ্যসমাজভূক্ত হইস্া শূত্ 
জাতিতে পরিণত হয়। 

ইহারা *লেন, খ্রীঃ পৃঃ ছুই সহশ্র বৎসরের সময় আর্ধ্জাতি পঞ্জাবে প্রথম 
পদার্পণ করেন এবং ছয় শত বৎসর ব্যাপিয়! তাহারা পঞ্জাবে উপনিবেশস্থাপন 
করেন। তৎকালে তাহারা জড়োপাঁসক এবং বেদমন্ত্ররচয়িতা৷ আধ্য খাষিগণ 
রুষকযোদ্ধা। তৎপরে খ্রীঃ পৃঃ ১৪০০ হইতে খ্রীঃ পৃঃ ৯০*০ বৎসর পর্য্যস্ত 
তাহারা গঙ্গা ও যমুনা পার হইয়! প্রথম ছুই শতাবীতে কুর ও পাধ্শলরাজ্য 
স্থাপন করতঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে লিপু হন; পরে ছুই শতাব্ীতে তাহারা কোশল, 
মিথিল ও কাশীরাজ্য স্থাপন বরেন। রামায়ণোক্ত রাম-রাবণের যুদ্ধ কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধের পর সংঘটিত। রাম, সীতা, যুধিষ্টির, ভীম, অর্জুন ও ব্যাসদেব 
সকলই কাল্পনিক নাম! শ্রীকৃষ্ণ গুজরাটে উপনিবেশ স্থাপন করেন মাত্র; 
বেদসংগ্রহকারিদের সমষ্টিই ব্যাসদেব। এইন্ধপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দ্বার! 
নান! ধঁতিহাসিক সত্য আজকাল অগাধ অন্ুসন্ধীন বলে আবিষ্কৃত ও ছুন্দুভি- 
স্বরে সমগ্র জগতে প্রচারিত। এদেশের কৃতবিদ্ক নব্যসন্প্রদায়ও তাহাদের 
সিদ্ধান্ত অখগ্যজ্ঞানে গ্রহণ করেন ও স্বধর্ম্ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। 

যাহা হউক, সভ্য আর্ধ্জাতি কি ভারতের আদ্দিমনিবাসী এবং ভারত 
হইতেই কি তাহারা পারস্ত এভূতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, অথবা 
তাহার! কি মুসলমানজাতির স্তায় অস্ত্রবলে ভারত বিজয় করেন, এ সকল কথা 
ভবিষ্যৎ ইতিহাঁসলেখকেরা মীমাংসা করিবেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের 
পরবর্তী.সময়ের ঘটনাবলি ইউরোপীয় প্ডিতগণ যেরূপ উল্লেখ করেন, তাহা! 


হিন্দুজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ১৯৯ 


আমাদের বিশ্বাসধোগ্য ) কিন্তু উহার পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনাবলি তাহারা 
যেরূপ নির্দেশ করেন, তাহ! আমাদিগের নিকট কেবল হাগ্তোদ্দীপক মাত্র । 
পণ্ডিতবর ম্যাক্সমূলার বলুন, আর যিনিই বলুন ক কেন, আমর! তাহাদের 
কথা আদ গ্রাহ করিতে পারি না, বা পারিব না। যোগসিদ্ধ মহধিগণ কৃষক- 
যোদ্ধা, খকৃবেদের মন্ত্র আর্ধ্য কৃষকদ্দিগের ভীতিসংবপিত গীতি মাত্র! অহহ! 
বরদ্মার শব্ব্রক্বক্ূপ বেদের কিরূপ অবমানন1! সত্য সনাতন হিন্দুধর্মের 
মন্তকে কিরূপ পদাঘাত ! যে ধর্মের আস্স্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত, তাহা আঞ্জ 
জড়োপাঁসনা মাত্র। .কলিকালে সকলই সন্ভব। সনাতন হিমুধর্শো : এত 
লাঞ্ছনাও আমর চক্ষে দেখিতেছি ! হায়! রে অদৃষ্ট! 
প্রথমভাগের ষুগধর্ম্নে উল্লিখিত, হিন্দুজাতি যতদ্দিন ভারতে মাগমন করেন, 
* সেই সময়কেও তাহারা স্ষ্টির চারি যুগানুসারে সত্য, ত্রেত॥ দ্বাপর ও কলি এই 
চারি যুগে বিভক্ত করেন) তন্সধ্যে ত্রেতাযুগে পরশুরাম ও শ্রীরাম অবতীর্ণ 
এবং দ্বাপরধুগে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব আবিক্তি। বুদ্ধদেব খ্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
জন্মগ্রহণ করেন, ইহা সর্ববাদিসন্মত ! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খ্রীঃ পৃঃ ত্রয়োদশ শতা- 
বীতে সংঘটিত। অনেক পাশ্চাত্য পঞ্ডিতদিগের মতে খ্রীঃ পৃঃ তিন সহস্র" 
বংসর হইল, মার্্যজাতি প্রথমে পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন। অত্তএব 
এরপ সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে, যে শ্রীঃ পৃঃ ৩০০০ হইতে খ্রীঃ পৃঃ ২০০০ 
বৎসর জাতীয় সত্যযুগ, শ্রীঃ পৃঃ ২০** হইতে শ্রীঃ পৃঃ ১৫০* জাতীয় ত্রেতাষুগ, 
খ্রীঃ পৃঃ ১৫০০ হইতে খ্রীঃ পৃঃ ৫০০ পর্য্যন্ত জাতীয় দ্বাপরষুগ, তৎপরে জাতীয় 
কলিষুগের প্রবর্তন । হিন্দুশাস্ত্ানসারে স্ষ্টির কলিষুগের পঞ্চ সহজ বংসর এখন 
অতীত । ইহাতে বোধ হয়, কলিষুগ প্রবর্তনের সঙ্গে আর্ধ্যজাতি ভারতে 
আগমন করেন। 
কালসহকারে তাহারা ভিন্ন ডিন সমাজে বিভক্ত হইয়া পঞ্াবের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে অধিষ্ঠিত হন এবং সর্বত্র রাজতন্ত্র প্রথ। প্রচলিত হওয়ায়, প্রত্যেক সমাজ 
এক একটা ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। কয়েক শতাব্দীতে তদীয় বংশধরেরা 
পঞ্জাবের প্রাকৃতিক আনুকুল্যবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া আদিম আধ্যভাষা ও আধ্য- 
ধর্মের উন্নতি সাধন করতঃ ক্রমশঃ সভ্যত। সোপানে অগ্রসর হন। সরম্বতী ও 
দৃষ্ধতী নদীর মধ্যগত ব্রহ্ধাবর্ত প্রদেশে বৈদিক ধর্ের সবিশেষ উন্নতি সাধন হয়। 


২৩ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


আমাদের প্রপিতামহ, অমিতবলশালী আর্ধ্যসস্তানগণ চতুরঙ্গবলে বেষ্টিত 
হইয়া পাৰ হইতে বহির্গত হন এবং আর্ধ্যাবর্তের নানাস্থান জয় করতঃ বৃহৎ 
বৃহ রাঙ্্য স্থাপন করেন।ঞএইরূপে খ্রীঃ পৃঃ দ্বাবিংশ শতাব্দীর সময় তাঁহার! এক 
দিকে মিথিল, অন্তর্দিকে নর্ম্দ পর্যন্ত অভিব্যাপ্ত হইয়! অনার্ধ্যজাতিবর্থকে 
পার্ধত্যদেশে তাড়িত করতঃ অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কেকয়, পাঞ্চাল, 
মহন্ত, হস্তিনাপুর মিথিল, দ্বারক1, হৈহয় প্রভৃতি কয়েকটা ধনধান্তপরিপূর্ণ, 
সমৃদ্ধিণালী রাজ্য স্থাপন করিয়া, সূর্য্য, চন্দ্র, যছু, কুরু প্রভৃতি কতকগুলি 
রাজবংশের কীর্ভিধ্বজ। আর্ধ্যাবর্তে উড্ভরীয়মান করেন । 

জাতীর সত্যবুগে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথ৷ প্রচলিত ছিল না। 
তংকালে আর্ধযসমাজ আর্য ও অনার্য এই ছুই জাতিতে বিভক্ত। 
পূর্বতন যুগের অধ্য'ত্ববিজ্ঞান মহধিমণ্ডলে নিবদ্ধ থাকায় এবং সভ্যতা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সমাজে যে নৃতন জ্ঞান সঞ্চিত, তাহ। শ্রুতিপরম্পরায় পুরুষানুক্রমে ও 
শিল্ান্ত ক্রমে চালিত হওয়ায় ব্রাঙ্মণজাতিগঠনের স্ত্রপাত হয় এবং রাজন্তবর্থের 
চহুপ্ার্থ্ে অসমপাহসিক যোদ্ধ_বর্গ একত্রিত হইয়! পুরুষাঙ্থক্রমে শৌধযযবীর্ষ্যে 
অন্ুণীলন করায় ক্ষত্রিয়জাতি স্থাপনের সুত্রপাত হয়। ততকালে আধ্যসমাজে 
বৈদ্দিকধর্্ম প্রচলিত এবং যজ্ঞানুষ্ঠান ক্রমশঃ প্রবর্তিত | 

জাতীয় ত্রেতামুগে বা শ্রীঃ পৃঃ বিংশশতাব্দীর পর; আর্ধ্যসমাজে লিখনার্থ 
লিপিবিস্ত! প্রচলিত হওয়ায় শ্রতিপরম্পরাগত বেদের ভাব্যন্বরূপ ব্রাঙ্গণভাগ 
বিরচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং যজ্ঞান্ুষ্ঠানব্যাপারও ক্রমশঃ জটিল হুইতে 
টিলতর হইতে থাকে । এই সময়ে গুণকর্মের বিভাগ লইয়! কুলপরম্পরা- 
গত জাতিভেদ প্রথা আরধ্যসমাজে ত্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে । এই সমর 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতির যে বিদ্রোহানলে আর্ধসমাজ বছুদিবস হইতে কলু- 
ধিত, তাহ। পরগুরামের শান্ত্রধলে ও ব্রাহ্গণজ্জাতির আত্মোৎসর্গে চিরদিনের 
জন্য নির্বাপিত হয়। এই সময়ে অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র পিতৃদত্যপালনার্থ 
, চতুর্দশবর্ধ বনবাসে গমন করিব দাক্ষিণাত্যে আর্ধ্জাতির বিজয়ভেরি 
ঘোষিত করেন এবং তথায় আধ্যধর্ম বিস্তার ও রাজ্যস্থাপনের পথদর্শন 
করিয়া ান। এই সময়ে বাঙ্সীকিরচিত তীয় কীর্তি-কলাপ লোকমুখে গীত 
এহওযবায়, উত্তরকাঝ-শ্রচলিতু,রামায়ণের হুত্রপাত হয়। 


এ 


হিন্দুজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৪১ 


জাতীয় দ্বাপরযুগে, শ্রী পুঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পর সত্যবতীনলাদ ব/াসপেব 
সমগ্রবেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া! উহাকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়! যান এবং 
যোগেশ্বর প্রকটিত পুরাণকাহিনী আদিপুরাণে লিখিয়া লোকপ্রথ্যাত করেন। 
এই সময়ে আর্ধ্জাতির যশঃসৌরভ দিগৃদ্দিগস্ত অভিব্যাপ্ত এবং কুরুক্ষেত্র 
মহাযুদ্ধ সংঘটিত। এই সময শ্রীকৃষ্ণ, অজ্জুন, ভীম, ছূর্যযোধন, শিশুপাল, 
জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিগণের বীরত্বকাহিনী লোকমুখে গীত হইয়! উত্তরকাল- 
প্রচলিত মহাভারতের হুত্রপাত হয় এবং &ঁ সকল বীরপুরুষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ 
ক্ষজ্িয়জাতির আদর্শপুরুষ্ক হওয়ায় সমধিক যশস্বী হন। এই সময়ে বৈয়া- 
করণিকেরী! বৈদিকভাষার ব্যাকরণঘটিত নিরমাবাল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়। বৈদিক- 
ভাষাকে সংস্কৃতরূপ দেবভাষায় পরিণত করিতে চেষ্টা পান। যদিও তাহাদের 
পুস্তকাবলির কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না, তাহাদেরইণ্অনুসরণ করিয়া 
পাঁণিনি শ্বীঃ পৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে স্বব্যাকরণ রচন! করিয়া জগদ্ধিখ্যাত হন। 
এই সময়ে বৈদ্িকভাষা দেশবিশেষে অনাধ্যভাষামিশরণে প্রথমে গাথা, পরে 
পালিরূপ প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হয়। 

তৎপরে শ্রীঃ পুঃ অষ্টম শতাব্দীর পর গ্রীকদিগের ভারতাক্রমণের পূর্বের 
চারি শতার্ধীর মধ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আর্ধ্যসভ্যতার চুড়াস্ত সময় 
উপস্থিত। অতএব স্বীকার করা উচিত, জাতীয় দ্বাপরষুগেই হিন্দুজাঁতি 
জাতীয় আধিভৌতিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হন । এই সময়ে তাহার! 
নান! শাখায় বিভক্ত হইয়া! সমগ্র হিন্দুস্থানে অভিব্যাপ্ত হন এবং ভারত মহা- 
সাগরের সুদুরবর্তী যাবা ও বালীম্বীপ পধ্যস্ত হিন্দুধশ্্ন প্রচার করেন। এই 
সময়ে সমগ্র হিন্দুস্থানে নান! হিন্দুরাজ্য স্থাপিত ও পরিবর্ধিত। রাজগ্যবর্গের 
রাজসতা ও রাজধানী অতুল সৌন্দধ্যে. ও অতুল শোভায়, দ্ুশোভিত। এই 
সকল ভিন্ন ভিন্ন আর্ধ্সমাজকে এক ধর্দপথের পথিক করিবার জন্ত, সকল 
সমাজকে এক আদর্শে গঠিত করিবার জন্ত ত্রহ্গাবর্ত প্রভৃতি আধ্যজাতির 
সভ্যতম জনপদ বিশেষের সদাচারগুলি ও সদনুষ্টানগুলি বিধিবদ্ধ হুইস্স! মনুস্থতি 
রচিত । এই সময়ে শৌণক, সাংখ্যায়ন, আশ্বাপয়ন, কার্ত্যায়ন, যাঁজ্ঞবন্ধ্য 
প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষে আবিভূত হইয়া কল্পনুআাদি 
প্রণয়ন করতঃ জগছ্িখ্যাত'হন। যে পরব্রঙ্গের তত্বজ্ঞানরূপ কল্পবৃঙ্গের 

৮, 
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বেদ স্ত্ষপ বিস্তৃত শাখার ন্ুশীতল অনাতপে ভবমরুভূমির পথশ্রান্ত লক্ষ লক্ষ 
পথিকবর্থ এতকাল শাস্তিজ্খ ভোগ করেন, সেই তত্বজ্ঞানরূপ কল্পবৃক্ষ 
এই সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্যক অনুশীলনের সঙ্গে আর্যজাতির মানসক্ষেত্রে 
সবিশেষ পরিবর্ধিত। এই সময়ে অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন কপিলদেব যুক্তি- 
বলে ব৷ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের স্থবিমল জ্যোতিপ্রাপ্তে সৃষ্টিরহস্তের মৃণভেদ করিয়! 
মানবজাতির স্ুখছুঃখের কারণ উদবাটন করতঃ বিশ্বাশ্চর্যযরূপ সাংখ্যদর্শন 
রচনা করেন। এই সাংখ্যদর্শনের স্ুবিমল জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া অর্ধভূমণ্ডল- 
বিস্তৃত বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম এতদিন কোটী কোটী মানববৃন্দকে সছৃপদেশ প্রদান 
করে। যে আয়ুর্ধেদবিজ্ঞান উত্তরকালে যাবতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদি- 
গুরু ও পথদর্শক, সেই আযুর্ধেদ শাস্ত্রের এই সময়ে চরকাদি দ্বারা সবিশেষ 
উন্নতি সাধিত। " এই সময়ে বেদ ও জাতিভেদের অবজ্ঞাকারী, সাম্যমন্ত্রোপ- 
দেশী বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রচারিত হওয়ায় আধ্যসমাজে মহৎ ধর্ম 
বিপ্লব উপস্থিত। এই সময়ে হিন্দুধর্ম শিবলিঙ্গা্দির পুজ। ধীরে ধীরে প্রচ- 
লিত। এই সময়ে তক্ষক প্রভৃতি কতকগুলি জাতি পশ্চিমোত্তর হুইতে 
আগমন করিয়া ক্রমে ক্রমে আধ্যসমাজভূক্ত হইতে থাকে । 

তৎপরে খ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর পর, গ্রীশদেশীয় যবনেরা কয়েকবার. 
হিন্দুস্থান আক্রমণ করাতে উভয়জাতির ভিতর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বদ্ধিত হয় এবং 
উভগ্নজাতিই পরম্পর পরস্পরের নিকট আযুর্কেদ, জ্যোতিষ, দর্শনাদি শাস্ত্রে 
শিক্ষালাভ করতঃ জাতীয় জ্ঞানভাগ্ডারের উন্নতিসাধন করিয়া যায়। এই সময়ে 
অশোকাদি নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়া! স্বধর্মপ্রচারে দৃঢ়ত্রত হন এবং 
কতকগুলি অনুশাসনপত্র ঘোষণা করিয়া! ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বৌদ্ধস্ত,প নিম্্াণ 
করিয়। আপনাদের কীত্তিস্তস্ত রাখিয়া! যান। এই সময়ে .বৌদ্বধশ্্ দাক্ষিণাত্য 
ও সিংহল দ্বীপে প্রথম প্রচারিত হৃয্ত । এই সময়ে পাতঞ্জলি পাণিনির মহাভাষ্য 
ও যোগস্থত্র রচনা করিয়া ভুবনবিখ্যাত হন। এই সময়ে শক, পল্পবাদি কয়েক 
বলবান জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের উত্তরাংশে বনু 
উপদ্রব করায়, ক্ষত্রিয়গণ উদ্বা্দিগকে সমরে পরাস্ত করেন এবং পরাভবের 
চিহ্বপ্বরূপ শকাবা গ্রীষ্টের জন্মপরিগ্রহের ৭৮ বৎসর পর প্রবর্তন করিয়! যান। 
অনেকে বলেন, কাঁশ্ীরাঁধিপতি কণিফ ইহ! প্রবর্তন করেন। 


হিন্মুজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ২০৩ 


তৎপরে থ্রী ষষ্ঠ শতাব্দীর ভিতর বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে চীন, 
তিব্বত প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হওয়ায়, উহার জয়পতাকা অর্দ-এসিয়ায় 
উড্ভীযমান হয়। যে বৌদ্ধধর্ম আজ তূমণ্ডলের তৃতীয়াংশে বিস্তীর্ণ, সে 
ধর্ম প্রচারের জন্য কোন স্থলে একবিন্দু শোণিতপাঁত হয় নাই । এই বৌদ্ধ- 
ধর্ম প্রচারের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা প্রাচ্জগতে বিকীর্ণ। এই সময়ে 
আধ্যসমাজেও বৌদ্ধধর্মের গৌরবহুর্যয গগনমার্ের মধ্যস্থল স্পর্শ করে এবং 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিপতিবর্গ বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধস্তপ বৌদ্ধমন্দিরাদি নির্মাণ 
করিয়া স্বধর্ম্ের জন্র সম্যক ঘোষণ! করিয়া» বান এই সময়ে হিন্দুদিগের 
ভিতর ন্তায়, বৈশেধিকাদি দর্শনশান্ত্র এবং বৌদ্ধদিগের ভিতর ভ্রিপিটক, তত্র, 
ললিতবিস্তর প্রস্ৃতি স্তপাকার গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়ে ক্রিকোণমিতি, 
জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি অঙ্কশান্ত্রের সম্যক উন্নতিসাধন হয় এবং কাঁল- 
ক্রমে পৃথিবীর নন্তান্ত সভ্যজাতিগণ আধ্যজাতির নিকট ত্র সকল বিদ্য। শিক্ষ। 
করে। এই সমরে তুবনবিখ্যাত কবীশ্বর কালিদাস স্থছুললিত ও সুমধুর কাব্য 
রচনা করিয়া জগৎকে বিমোহিত করেন। এই সময়ে উপরোক্ত কালিদাস, 
বরাহমিহির, ধন্বস্তরী, অমর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ অবস্তীপতি 
'ৰিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্বস্ব্ূপ বিরাজমান হন। এই সময়ে গুপ্ুঃ 
ংস, বল্পতি, অন্ধ, প্রভৃতি কয়েক রাজবংশ ভারতবর্ষে চক্রবর্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। 
এই সময়ে শক, পল্লব, সিথিয়ান, কান্বোজিয়ান প্রভৃতি যে সকল জাতি 
পশ্চিমোন্তর হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করিতে সক্ষম 
হয়, তাহার! কালক্রমে পুরাতন ক্ষত্রিয়জাতির সহিত মিলিত হইয়া আধ্য- 
সমানে নূতন ক্ষজিরজাতি উৎপাদন করিতে থাকে । 

এতকাল আর্ধসমাজে হিন্ু ও বৌদ্ধধন্্ম একত্র সমভাবে প্রচলিত এবং 
দেশীয় রাজন্/বর্গের নিকট উভয়ধর্মের উপদেশকগণ . সমভাবে - পুজিত। 
পরে খ্রীষ্টান পঞ্চম শতাব্দীর পর ত্রাঙ্মণজাতি নুতন ক্ষত্রিয়জাতির সহামুভূতি 
ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধধর্মের বিলোপসাধনে বত্ববান হন এবং অষ্টম 
শতাব্দীর মধ্যে ইহাকে ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত করিতে সমর্থ হন। 
কুমারিল! ভট্ট ও শঙ্করাঁচা্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ও তাহাদের 
শিষ্যুবর্গই ভারতে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংস সাধন করেন। তাহারাই নবোৎসাহে: 
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উৎপাহিত হইর়| হিন্ুবম্মের পুনঃ সংস্কার করতঃ একদিকে কৃতবিদ্যসমাজে 
বেনাস্তের নিগুঁণোপাদনা, অপরদিকে সাধারণ প্রচলিত পঞ্চদেবতার উপা- 
সনার্ধপ সাকারোপাপন| বদ্ধমূল করেন। তত্কালে পঞ্চদেবতার মধ্যে 
শিবারাধনাই সমাঞ্জে প্রবল হন্ন। তং্পরে সত্বপ্রধান বিষুণর উপাসনা সমাজে 
প্রবর্তিত হয়। এই সময়ে পুরাণ ও তন্ত্রাদি বিবিধ শাস্ত্রগ্রনস্থ ভারতবষের 
নানাস্থানে রচিত হই! আধু নক হিন্দুধর্থ্বের জয় সর্বত্র ঘোষিত হয়। এই 
সময়ে মুসলমানের। নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া স্বধর্মপ্রচারোদ্দেশে কল্ধেক- 
বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ? কিন্ত ক্ষত্রিয়জাতির কুলোচিত শৌরধ্যবীর্য্যের 
নিকট পরাস্ত হওয়ার তাহার। বিফলমনোরথ হন। 
তৎপরে সপ্তশতাব্ধীর ভিতর মুসলমানের! হিন্ুরাঁজন্তবর্গকে পরাস্ত 
করেন এবং তীহা্দিগকে পর্বত-জঙ্গলে বিতাড়িত করিয়া এক স্থবিশাল 
মাত্রাজ্য স্থাপন করেন। এইরূপে হিন্দুজাতির গৌরবসূর্যা চিরদিনের জন্য 
অনস্তমিত হয়। তাহারা পঞ্চশতান্দী ব্যাপিয়! দোর্দগুপ্রতাপে ভারতে 
রাজত্ব করেন এবং অনেক হিন্দুপরিবারকে স্বধর্্ে দীক্ষিত করতঃ ও 
অনেক দেবালয় ভগ্ন করতঃ হিন্দুধ্্নকে বিপর্যস্ত করিয়া! যান। এই সময়ে 
রামান্ুজ, রামানন্দ, বল্লভাঁচার্য্য, চৈতগ্ত, কবীর, নানক প্রভৃতি মহাত্মা- 
গণ হিন্দুসমাঞ্জে আবিভূর্ত হন এবং নূতন নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করতঃ 
হিন্দুধর্মকে নবোৎসাহে উৎসাহান্বিত করিয়। হিন্দুস্থানে মুসলমানধম্মের পরা" 
জয় সাধন করেন। তীাহাদেরই গুণে মহারাষ্ট্র, শিখ, রাজপুত প্রভৃতি 
হিন্দুজাতিগণ মুসলমানসাম্রীজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হন। এই 
সময়ে হিন্দুজাতির ভাগ্যলক্্মী প্রসন্ন হইয়াও হয় নাই এবং পশ্চিমদেশীয় 
শ্বেতকায় সভ্য ইংরাজজাতি সমুদ্র হইতে আগমন পুর্বক ভারত অধি- 
কার করেন। দেড়শতাব্ধীর ভিতর তীহারাই বন্দুকবলে ও বুদ্ধিকৌশলে 
দেশের পর দেশ জয় করতঃ সমগ্র হিন্দুস্থানে অদৃষ্টপূর্ব একাধিপত্য স্থাপন 
করিতে সমর্থ। তাহারা মুসলমান, শিখ ও মহারাষ্ট্র জাতিদিগের পরা- 
ক্রম খর্ব করতঃ ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট ভূভাগগুলি ভোগ করিতেছেন এবং 
পর্বতারণামরুভূমিময় দেশগুলি দেশীয় রাজন্যহত্তে সমর্পণ পূর্বক তীহা- 
ঘিগকে পদানত করির! রাখিয়াছেন। তীহাদের উন্নত, সভ্যতম শাসন- 


হিন্দুঞজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৯৫ 


গুণে আজ সমগ্র ভারতথণ্ডে অনৃষ্টচর ও অঞতপূর্ণ শাস্তি বিরাজিত । 
তাহার! সভ্যদেশোচিত বাশ্পীয়শকটাদি প্রবর্তিত করিয়। ভারতের ভিন্ন 
ভিন্ন দেশগুলিকে সহানুভৃতিশ্রঙ্থলে বদ্ধ করিতে বিশেষ প্রয়াসী এবং 
স্বদেশের শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত করিয়া ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতাক্যোতি 
র্লিকীর্ণ করিতে যত্ববান । 

এখন জিজ্ঞাস্য, যে হিন্দুঙ্জাতির জাতীয় ইতিহাসের আভাসমাত্র উপরে 
প্রদত্ত হইল, এজ্জাতি কিরূপে সমুভূত ? পাশ্চাতা পঙ্ডিতদিগের মতে 
আধুনিক হিন্টুজাতি *এক বিশিশ্র জাতি, ৷ পুরাকালে আর্ধযজাতি হইতে 
এ্াতি সমুভ্ুত বটে, তথাচ কালক্রমে ইহা অন্যান্য জাতির সহিত বিমি- 
শ্রিত। মুসলমানদিগের ভারতাগমনের পূর্বে, যখন হিন্দুসমাজ সভ্যতা- 
বুদ্ধির সহিত ভারতের নান! প্রদেশে গঠিত হইতে থাঁকে, যখন জাতি- 
ভেদের সীম। ইনানীস্তন কালের ন্যায় প্রক্কঞ্টরূপ নির্ধারিত হয় নাই, তখন 
আর্ধ্যঙঞ্াতির পর তক্ষক, নাগ, শাক, পল্লব, সিথিয়ান, জ্যাঠ প্রভৃতি ষে 
সকল পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে সময়ে সময়ে ভারতে 
আগমন করেন, তাঁহার সকলেই কালসহকারে হিন্দুজাতির আচার- 
বাবহার অবলম্বন করতঃ হিনদসমাজতুক্ত হইয়া যান। অতএব আধুনিক 
হিন্দুজাতি 'আর্ধ্যজাঁতি, আধ্যসমাজতুক্ত অনাধ্জাতি এবং অন্যান্য পৌন্ত- 
লিক জাতির ক্রমৰিমিশ্রণে ও ক্রমবিকসনে সমুড়ুত। পাশ্চাত্যপর্ডিত- 
গণ যাহাই বলুন না কেন, আমর! চিরদিন সাহঙ্কারে বলিব, যে স্থুসভ্য 
আর্ধজাতি হিন্ুস্থান হইতে অর্থভূমগ্ডলে নিজ সভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ 
করেন, দেই আর্ধ্যঙজাতির বিশুদ্ধবশোণিতই আমাদের শিরায় শিরায় বহ- 
মান এবং আমর! তীহাদেরই একমাত্র বংশধর |. সত্য বটে, দৈবছূর্বি- 
পাকবশতঃ ও বিধিনির্বন্ধে আজ আমর! জগতে স্বাধীনতা হারাইয়। অব- 
নতি প্রাপ্ত হুইয়াছি, কিন্তু “কালস্ত কুটিলাগতি” 'জাতিধর্ রক্ষা করিতে 
পাঁরিলে, আমরা আবার জগতে পুনরত্যুখান করিতে গমর্থ হইব। 


২০৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 
হিন্দুধশ্মের এতিহাসিক ভ্তর | 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, যেমন আধুনিক হিন্দুজাতি বিবিধ উপা- 
দানে সৃষ্ট ও গঠিত, আধুনিক হিন্দুধন্মও সেইরূপ বিবিধ উপাদানে স্থষ্ট ও 
গঠিত । সত্য বটে, প্রাচীন আর্ধ্যসমাক্গপ্রচলিত বিশ্বাসগুলির উপর 
ইহার মুলভিত্তি স্থাপিত) কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে এধর্্ম বিশেষ- 
বূপ পরিবর্তিত । যেমন ভিন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হিন্দুসমাজতু ক্ষ, 
যেমন হিন্দুজাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংশ্রবে আনীত, 
উহাদের সাধারণ বিশ্বাসগুলিও সেইরূপ হিন্দুধর্্দে সম্মিণিত হওয়ায় ইহার 
মাম়্তন ও কলেবর ক্রমশঃ বদ্ধিত! হিন্দসমাজের অধিনায়ক ব্রাহ্গণজাতি এ 
সকল বিভিন্নদেশকালপ্রচলিত বিশ্বীসগুলিকে আপনাদের জ্ঞানোন্নতির 
সহিত হিন্দুদমাজোচিত বিভিন্নপ্রকার পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়া! উহাদ্দিগকে 
হিন্দুধর্মের অঙ্গন্বরূপ করিয়া লন। এজন্য হিন্দুধন্ম চিরকালই দেশোচিত ও 
কালোচিত এবং একদিকে ইহার কড়াক্রান্তি বিচার যতদুর সুক্ম, অপর- 
দিকে ইহার স্থিতিস্থাপকতা ততদুর প্রসারিত । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্পষ্ট স্বীকার করেন, হিন্দুধর্ম প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াবশতঃ 
হিন্দুমমাজে স্তরে স্তরে ক্রমবিকশিত এবং ইহাতে কৃত্রিমতার “লেশমাত্র 
নাই। যে ব্রাহ্মণজাতি ইহাকে চিরদিন চালান, তাহার! প্রক্কত প্রক্কতি-সেবক 3 
তাহারা কোন কালে কোন বিষয়ে প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিতে চেষ্টা 
করেন নাই। সুতরাং সনাতন হিন্দুধন্্ চিরদিনই প্রকৃতির অকৃত্রিম ধর্ম । 
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“হিন্দুধর্মের কি ধর্রূপ, কি সামাজিকরূপ, সকল স্থলেই ব্রাহ্মণগণ 
স্বীয় মত্ভিষ্ষশক্তি প্রদান করিয়৷ ইহাকে চালিত করিয়াছেন। কিন্তু উভব- 


হিন্ধর্্বের এঁতিহাসিক শ্যার। ২5৭ 


রূপের সকল বিষয়ই লোকবিশেষ বা জাতিবিশেষের ইচ্ছাশক্তির কাধ্য 
অপেক্ষা মানবিক বিবর্তনের গভীরতম নিয়মানুযায়ী চালিত ও স্ফুরিত এবং 
উভয়রূপই কৃত্রিমতাঁয় পরিণত না হইয়| অকৃত্রিমতায় পরিণত 1» 

যাহা হউক্‌, পাশ্চাত্য প্ডিতগণ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে এতদূর বুঝিতে সমর্থ, 
ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্ত-তাহার! হিন্দুধর্মের আদ্যত্যর 
কোথায় এবং ইহা কিরূপ মতামতে পূর্ণ, তাহা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই ) 
তজ্জন্য ইহার প্রকৃত মাহাত্ম্য তাহারা বুঝিতে অসমর্থ এবং এতদসস্বন্ধে 
নানাভ্রমেও পতিত। এখন যে সকল স্তরের পর স্তর অতিক্রম করতঃ 
প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তা হইয়! হিন্দুর আধুনিক আকার ধারণ করে, 
তাহ! তাহার! ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নির্দেশ করেন । যথা, 


গ্রথমতঃ 
(ক) অন্যান্য আধ্যজাতির সহিত 


একত্র বাঁসকালীন ধর্ম। 
(খ) পারমিকদিগের সহিত সপ্ভাব- 


(১ ) বৈদ্িকধর্ম কালীন ধর 
(গ) পারসিকদিগের সহিত বিরোধ- 
কালীন ধর্ম । 
(ক) বৌদ্ধধর্ম প্রচলনকালীন হিন্দু- 
ধর্ম । 
নি জাতি (খ) বৌদ্ধধর্মের নির্বাসনকালীন হিন্দু- 
ধর্নী। 


(ক) মুসলমানর্দিগের ভারতান্রমণের 
পূর্বকালীন হিন্দুধর্ম । 

(খ) মুসলমানদিগের ভারতাধিকা- 
কালীন হিন্দুধর্্। 

( গ) ইংরাজদিগের ভারতাধিকার- 
কালীন হিন্দুধর্ম 


(৩) পৌরাণিকধর্খব 


২৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্শ। 


শান্ত্রানুসারে 
(১) বেদসংহিতার সময় 
(২) ব্রাঙ্ধণ ও আরণাকের সময় 
(৩) কক্পস্ত্র ও স্মৃতির সময় 
(৪) পুরাণ ও তন্ত্রের সময় 
তৃতীয়তঃ 
সর্বপ্রধান দেবতা লইয়। হিন্দৃধর্শে কতকগুলি যুগ বর্তমান, যথা £- 
(১) বরুণষুগ। 
(২৭ ইন্ত্রযুগ। 
(৩) পুরুষযুগ। 
(৪) ব্রহ্গাযুগ। 
(৫) শিবষুগ। 


(৬) বিষ্টযুগ। 
(৭) কৃষ্ণযুগ। 


বৈদিক ধর্ন্মা। 


এখন ভারতবর্ষে যে সকল বেদবেদাঙ্গ প্রচলিত, উহাদের সম্যক আলো- 
চনা করিয়া পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণ বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে যাহ! নির্দেশ করেন, তাহাই 
যে অন্রাস্ত ও চিরদিন সত্যজ্ঞানে পূজিত হইবে, এমন বিশ্বাস আমরা কদাচ 
করিতে পারি না। নুতন নূতন আবিফারের সঙ্গে তাহাদের মতামত বিলক্ষণ 
পরিবর্তিত হইবে । ভাহার! সিদ্ধাস্ত করেন, বৈদিকধম্প উদ্নত জড়োপাসনা 
মাত্র। তাহাদের মতে আর্ধ্যজাতি আদিম অবস্থান আধুনিক অসভাজাতির 
সায় জড়োপাসক ; তজ্জন্ত তাহার জল, বাধু, অগ্নি, আকাশ, মেঘ, হুর্য্য, চঞ্জ। 
নক্ষত্র, পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক নৈসগিক দ্ৃশ্তে এক এক দেবতা বঙ্পনা করতঃ 
উহাদের পরিতোঁষের জন্ত প্রথমে তছুদেশে স্তবাদি পাঠ, পরে বজ্ঞাদির অন্ধ্ঠ1ন 
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করেন। তাহাদের এই মতটা কতদূর সত্য ও গ্রমাণসিদ্ধ, তাহা পরে বিবেচন! 
কর! যাইবে । এখন তাঁছাদেরই মত অনুসরণ করা যাউক। 

যৎকালে সমগ্র আর্ধজাতি এশিয়ার মধ্যতভূভাগে বসবাস করেন, তৎকালে 
তাহারা বরুণ, দৌম্পিতৃ, মাতঃপৃথিবী, বায়ু প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার উপা- 
সুক হন এবং দেবোদ্দেশে সরলভাবপুর্ণ স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া নিজ মনকে 
সাম্বনা করেন। তৎকাঁলে আর্ধ্যসমাজে যাগষজ্ঞের অনুষ্ঠান বা! প্রতিমাপুজন 
প্রচলিত হয় নাই। এই অবস্থাই আধুনিক হিন্দুধর্মের আদিম অবস্থা । ইহাই 
ইহার বরুণযুগ। »* 

যখন আর্ধ্জাতি ভারতের উত্তরথণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহার! 
কয়েক শতাব্দী স্বজাতীয় ইরানিদ্িগের সহিত বিশেষ সখ্যভাবে আবদ্ধ থাকেন) 
এমন কি, উভয়জা'তির জাতীয় উন্নতি প্রথমে পরস্পরের সংমিলনে ও সাহায্যে 
সংঘটিত। এই সময়ে আধ্যবংশসন্তূ 5 রাজন্যবর্ পঞ্জাব, গান্ধার, বাহলীক নাদ 
( 81515 ) প্রভৃতি কয়েক দেশে রাজত্ব করেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকিয়া ও 
এই উভয় জাতির ভিতর এত অধিক ঘনিষ্ঠ সংশ্রব অন্ুশীজিত হয়, যে এখন 
বৈদিক ভাষায় ও আবস্তিক ভাষায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্ত দৃষ্ট হয়। এই সময়ে 
উভয়জাতির ভিতর দেবতাদ্দিগের উদ্দেশে যজ্ঞাদদির অনুষ্ঠান €বর্ডিত এবং 
উভয়জাতির ভিতর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকত্তা৷ ব্রাঙ্গণ ও মেজাই (01511) 
পুরোহিতবর্গ কালক্রমে কুলপরম্পরাগত বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত । 

উভয় জাতির ভিতর এক প্রকার দেবোপাসনাপদ্ধতি গ্রচলিত এবং সম- 
সংখ্যক (তেত্রিশটা) দেবত৷ পুজ্য। তৎ্কালে হিন্দুদিগের ভিতর বরুণ 
এবং পারসিকদিগের ভিতর অহুরমজদ প্রধান দেবতা । '্রথমোক্তদিগের 
মিত্র, বায়ুঃ সোম, অরমতি অধ্যমান, নরাশংস, শেষোক্তদিগের মিথ, বধু, 
হোম, অরমহতি, অইয্যমান নইয়োশঙ বলিয়। বিবেচিত: বৈদিক জ্যোতিষ্টোম, 
যজ্ঞ, মন্ত্র, যম, ভগ, বৃত্রহণ শবগুলি আবস্তিক ইয়েষনে, যন, মন্থ, ধিম, বগ, 
বেরেথেত্ব বলিয়া বিবেচিত। এখনও উভয়জাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, 
পবিত্রতার জন্য গোময় ব্যবহার করে এবং বিবাহাদিসংস্কারে পরীর একরপ 
অনুষ্ঠান অবলম্বন করে। প্রথমে ইরানিসমাজে অগ্লপাসনা প্রবর্তিত হয় 
তদৃষ্টে অজিরস খঁষি আর্ধ্যসমাজেও অগ্নিদেবের পুজ1 প্রচলিত করেন এবং 
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তদ্বংশজাত খধিগণ এই দেবের উপাসন। বন্ছবিস্ৃত করিবার মানসে অথর্বববেদীয় 
মন্ত্রগুলি আবন্তিক বিন্দিদাদানুসারে রচিত করিয়া যান। উত্তরকালে যখন এ 
ন্ত্রগুলি অথর্ববেদ নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়! শৃঙ্খলাবন্ধ হয়, তখন এ বেদ 
্লেচ্ছপ্রকটিত বলিয়! হিন্দুসমাজে প্রসিদ্ধ হয়'এবং অপর তিন বেদের স্তায় 
ইহা! তাদৃশ প্রতিপত্তি লাত করিতে পারে না। 

অতঃপর কালক্রমে কৃবিপ্রধান ভারতবর্ষে আর্ধ্জাতি বহুবিস্ৃত হওয়ায়, 
অনেকে কৃষিকার্ষ্যে ব্যাপৃত হয় এবং সেই সঙ্গে আধ্্যলমাজে ইন্দ্রদেবের পূজা 
ও যজ্ঞান্ুষ্ঠটান বহুপ্রচারিত হয়। এদিকে পারসিকদিগের ভিতর জরথুস্‌ 
জাতীয় ধর্থব সংশোধন করতঃ অগ্নিদ্দবের উপাসনা বছু প্রচলিত করেন। অগ্নি 
প্রধান দেবতা বাঁলয়া অগ্রিসংযোগে অপবিত্র মৃতদেহের সৎকার করা দোঁষার্হ- 
জ্ঞানে পারসিকসমজে অগ্রিসৎকার প্রথা রহিত হুইয়। যায়। মঘবাসম্প্রদায়্ ত্রমে 
ক্রমে সোমযাগ ও সোমরস পানে নিবৃত্ত হয়। এইপ নান। কারণ বশতঃ 
উভয়জাতির ভিতর ধর্মসংক্রাস্ত ঘোরতর বিবাদ ও বিসঙ্বাদ উপস্থিত হয়। 
এই ধর্মসংক্রান্ত বিরোধই উভয় জাতির চিরবিচ্ছেদের মৃলীভূত কারণ। এডস্ত 
উভয়জাতিই স্বকীয় ধন্মশাস্ত্রে পরস্পরের দেবদেবীর ও শাস্ত্রোক্ত প্রধান ব্যক্তির 
ভূয়সী নিন্দা করিয়া যায়। সংস্কৃতির দেব শব অবস্তায় দৈত্যগ্রত্িপাদক, 
অবস্তার দেববাচক জহুর (অস্থুর ) সংস্কতে দৈত্যগ্রতিপাদক | . হিন্দুদিগের 
পূজ্যদেবতা, ইন্দ্র, শব্ব, নাশত্য অবস্তান্প দৈত্যবিশেষ বলিয়া উত্ত। 

পারসিকদ্দিগের সহিত বিঝোধসংঘটনের পর, আধ্যজাতি পঞ্জাবের অস্তঃ- 
পাতী সরন্বতী ও দৃষদ্বতী নদীঘবয়ের মধ্যবর্তী ব্রহ্গাবর্তে (আশ্বাল! জেলায় ) 
বৈদিক ধর্ম নিবিববাদে প্রচার করেন এবং কয়েক শতাবীর ভিতর ইহার 
সম্যক্‌ উন্নতিসাধন করেন। এজন্ত সরন্বতীতটে নৈমিষারণা চিরকালই হিচ্ু- 
দ্রিগের ভিতর এক পবিত্র ধ্মক্ষেত্র। বৈদিক সময়ে অগ্নি, ুযর্য ও ইন্জর 
আর্ধ্যধর্মের ত্রিমুত্তি এবং ইহাদের উদ্দেশে অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্র বিরচিত। 
তৎকালে আধ্যসমাজস্থ লোকবর্গ ধনপুক্রকামনায় ও শক্রহননেচ্ছায় পৃজ্য 
_ দবেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন। 

চতুর্বেদের মধ্যে খক্বেদ সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন এবং ইহার মওলগুলি ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে সংগৃহীত । ইহার দশমমণ্ড সর্বাপেক্ষা! আধুনিক | ইহার দ্বিতীয় 
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মণ্ডল গৃৎ্সামদ হবার, তৃতীয় মণ্ডল বিশ্বামিত্র হ্বারা, চতুর্থ মণ্ডল বামদেৰ দ্বারা, 
পঞ্চম মগ্ডল অত্রী দ্বারা, ষ্ঠ মণ্ডল ভরদ্বাজ দ্বারা, সপ্তম মণ্ডল বশিষ্ঠ দ্বারা 
অষ্টম মণ্ডল কন্ব দ্বারা, নবম মণ্ডল অঙ্গীরস ত্বার! রচিত। জাতীয় সত্যযুগে 
খন আর্ধনমাজে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রবন্তিত হর নাই, তৎকালে সমাজস্থ 
গৃহন্বামিগণ দেবোদ্দেশে সরলভাবপুর্ণ স্তোত্রাদ্দি পাঠ করিতেন । তাহারাই 
আর্যখধি ; তাহার! যেমন একদিকে গৃহস্থ কার্ধ্যে ব্যাপূত ও প্রতিবেশী 
অনার্ধ্য জাতির সহিত সংগ্রামে লিপু, তেমনি অপর দিকে তীহার! নিজে স্তব- 
স্তোাদি পাঠ করিতেন। এই সকলস্তব উত্তরকালে খকৃবেদ সংহিতায় 
ন্ত্রূণে সংগৃহীত । এ দকণ মন্ত্র বহৃকাল »আর্ধ্যসমাজে শিশ্মানুক্রমে শ্রুতি- 
পরম্পরা প্রচলিত। জাতীয় ত্রেতাযুগে যখন আধ্যসমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে 
_যাগযজ্ঞাদি বহুপ্রচলিত হইয়া জটিল হইতে জটিলতর হয়, তখন আর্ধ্যজাতির 
বংশবিশেষ পুরুষাস্থক্রমে বহুফলপ্রদ উৎকৃষ্ট মন্ত্রের অধিকারী হওয়াপ্ন সমীজে 
বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। তৎকালে এই সকল মন্ত্র ব্রহ্মনামে কথিত এবৎ 
বাহার! এ সকল মন্ত্র ব্যবহার করেন, তীহার।ই ব্রাঙ্গণ নামে উক্ত হন । এইরূপে 
জাতীয় ব্রেতাযুগে যাগধজ্ঞের বহুপ্রবর্তনের সঙ্গে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ 
প্রথা আর্ধ্যসমাজে প্রবর্তিত । কালক্রমে যক্তানুষ্ঠানকর্তা ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্টান 
সম্বন্ধে আপ্নাদিগকে হোত, উন্গ।তা, অধ্বর্ধ,য, দ্বারপালাদি নানা শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক যঞ্জকে বন্ব্যাপারবিশিষ্ট করতঃ সমালে স্বকীয় 
আধিপত্য বন্ধমূল করেন । *হোতাদিগের জন্য খকৃবেদ সংহিতা, উদশগাতাদিগের 
জন্য সামবেদ এবং অধ্বযূণদিগের জন্য যভূর্বেদ সঙ্কলিত। 

জাতীর ত্রেতাধুগে সংহিতাগুলি সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ) তখন উহাদের 
ভান্বস্বরূপ ব্রাঙ্গণভাগও রচিত। ব্রাঙ্গণগুলির শেষ ভাগ আরণ্যক বলিয়া 


উদ্ধ। এবং উপনিষদ আরণাকের অন্তর্গত | রর 
খকৃুবেদের ছৃইক্রাক্ষণ অত্রেয়ী ও কুশিতক । 
সামবেদের রর তাণ্ডা ও ছান্দোগ্য । 


কচ বুর্ক্দের এক ৮ তৈত্রেয়ী ব্রং্ধণ। 
সবে য্ুর্ক্দে এক ৮ শতপথব্রাঙ্গণ। 
অধর্ববেদ এক ৮ গোপথত্রাঙ্গণ। 
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ব্রাহ্মণগুলির শেষভাগ আরণ্যক | 

খকৃবেদের অত্রেয়ী ও কুশিতক আরণ্যক । 

কৃষ্ণ ফজুর্বেদের_ মত্রেয়ী আরণ্যক | 

(সামবেদ ও অথর্ববেদের আরণ্যক নাই ) 

উপনিষদগুলি 

খাকৃবেদের__-অত্রেয়ী, ও কুশিতক । 

সামবেদের-_ছান্দোগ্য, তালবকার | 

শুরু যজুর্ব্বেদের-__বাজসনেহি, বৃহদারণ্যক | 

কষ্জবজুর্ধেদের-_তৈত্রেয়ী বঠ, শ্বেতাশ্বতর | 

অথর্ধবেদের_ সুগ্ডক, প্রশ্ন, মাওুক্য। 

যে সময়ে পারদিকদিগের সহিত হিন্দুজাতির বিরোধ উপস্থিত হয়, সেই 
সময় হইতে খকৃবেদের দশম মণ্ডল ও যভুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্গণ রচিত 
হওয়া পর্য্যস্ত হিন্দুধর্মের ইন্দ্রযুগ বলা উচিত। এই সময়ে ই্রদেব ত্রিদশাধি- 
পতি হন এবং তিনি চিরদিনই হিন্দুশান্ত্রে দেবরাজ নামে কথিত। আকাশে 
রাত্রিকালে অগণিত নক্ষত্র উদয় হয়) এজন্য মেঘাধিপতি আকাশরূপী ইন্ত্র 
'গুপ্ুপত্ধী অহল্যাকে হরণ করায় গুরুর অভিসম্পাতে সহশ্রাক্ষ হন। গুরু- 
পত্ধীর সতীত্বাপহরণে ব্রহ্গচর্য্যাশ্রমবাসী ছাত্রদিগকে নিবারণ করিবার জন্তই, 
বোধ হয়, এরূপ ঘটনা শাস্ত্রে উল্লিখিত | 
বৈদিক সময়টা সার্ধদ্বিসহত্স বৎসর ব্যাপিয়া আব্্যসমাঁজে প্রচলিত | এই 

সময়ে পুরাণোক্ত শিব রুদ্ররূপী পবনদেব, বিষুণ আদিত্যবিশেষ এবং গায়ত্রী 
নুর্য্যদেবের স্তবমাত্র। এই সময়ে জীবনের বিবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠানকালে 
বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়) রাজন্তবর্গও অস্বমেধাদি 
মহৎ মহৎ যজ্জ মহাপমারোহে সম্পাদন করেন। এই সকল যজ্ঞসম্পাদনে ব্রাক্মণ- 
জাতিই সকলের অধিনায়ক হন। সমাজে আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুপ্ন রাখি- 
বার জন্ত, তাহার! যাগযজ্ঞের ব্যাপারগুলিকে জটিল হইতে জটিলতর করিতে 
সাধ্যমত প্রয়াস পান। পৌরাণিক যুগে তাহারা যেমন নান! দেবদেবীর পুজা 
ও নান। ব্রত প্রবর্তিত করিয়৷ আপনাদের প্রতাপ হিন্দুসমাজে অক্ষুঞ্জ রাখেন, 
সেইক্সপ বৈদিক সময়েও তীহার!. যাগজ্ঞের ব্যাপার জটিলতর করিয়! 


বৈদিক ধর্ম | ২১৩ 


আপনাদের প্রতাপ আধ্যলম(জে জক্ষুপ্র রাখিতে সবিশেষ যত্ববাঁন হন । স্থার্থ- 
পরতার বশীভূত হইপ্নাই তাহারা চিরদিন ধর্গ্রস্থগুলি প্রাকৃত ভাষায় 
পেখেন নাই এবং সংস্কৃত ভাষার সম্যক অনুশীলন করেন। অতএব ভাবিয়া 
দেখ, ব্রাহ্ম+ঙ্জাতি কতদূর স্বার্থপ্র! যে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধন্্ব সহজ বৎসর সগৌরবে 
হিনুস্থানে প্রচলিত, বে ধর্ম দ্বার। অর্ধ ভূমগ্ডলে ভারতীয় সভ্যতাজ্যোতি 
বিকীর্ণ, সে ধর্ম কেবলমাত্র বেদ ও ব্রাহ্মণ জাতির প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হয় 
বলিক্ন। ইহার জন্মভূমি হিন্দগ্থান হইতে চিরনির্বাসিত । 

এইরূপে পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে নান। মত প্রচার করেন । 
কিন্তু তচহার। খাকৃবেদের প্রাচীনতম সুক্তগুলিতে এক ব্রঙ্গের নিদর্শন পাইয়! 
বলেন ১-- 
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যাহা হউক, এখন জিজ্ঞাস্য, বৈদিকধর্্ম কি উন্নত জড়োপ।সনা! এবৎ 
আধ্য খষিগণ কি কৃষকযোদ্ধা? তাহার! কি ভীতিসংবলিত চমৎ্কাররস 
কর্তৃক চালিত হইয়া ভয়াবহ প্রাকৃতিক দৃশ্তে দেবতা কল্পনা করতঃ ও তছু- 
দেশে স্তবস্ততি পাঠ করতঃ আপনাদের হুর্ধবল মনকে সাস্বনা করান ? পরে 
স্বার্থপর ব্রান্রণজাতি আপনাদের প্রভূত্ব সমাজে স্থাপন করিবার জন্ত তাহা- 
দিগকে যজ্ঞানুষ্ঠান শিক্ষা দিয়াকি কোটা কোটী মুদ্র। অনর্থক ব্যয় করান? 
অহে!! আমাদের প্রপিতান্হ মহবিগণের কি ছর্ব,দ্ধি! তাহার! নিজ বুদ্ধির 
দোধে কতকোটী কোটা মণ দ্বৃত সামান্ত অশ্িতে আছুতি প্রদান করেন ও 
যজ্ঞস্থলে আর্ধ্যকৃষককুলের সামান্ত স্ততি সপগুন্থরে গান করতঃ লোকবর্গকে 
কেমন ব্যামোহিত করেন ! কোথা হে মহামহোপাধ্যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ! 
আপনারা এই সকল এঁতিহানসিক সত্য এখন আবিষ্কার করাতে আমাদের 
প্রকৃত ধন্তবাদার্হ। এখন আপনাদের শ্রীচরণ পুজা করাই আমাদের একাস্ত 
কর্তব্য। যখন আমর। খধিপ্রোক্ত বাক্যগুলি পদর্দলিত করিয়া আপনাদের 
সামান্ত কথাগুলি শিরোধাধ্য করি, তখন পুজার আর বাকি কি? | 

এখন বৈদিক ধর্মঘটী একবার হিন্দুর নয়নে দেখা ধাউক। যিনি প্রন্কৃত 
হিন্দু, তিনি মনে করেন, চতুর্বেদ সৃষ্টিকর্তা! ব্রহ্মার শব্ব্রন্মের ব্ূপমাত্র এবং 


২১৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ইহার! তাহার চতুন্দ্খ হইতে বিনিঃস্যত | তাঁহার মানসপুত্র মহ্র্ষিগণই জগতে 
চতুর্বেদ প্রকাশ করেন। স্যষ্টির প্রারস্ত হইতে সত্য, ত্রেতা, হ্বাপর ও কলি 
স্ষ্টির এই চতুষু'গি ব্যাপিয়! বেদ জগতে প্রচলিত। এ কলিষুগে মানবের 
আধ্যাত্মিক অধ:পতনের জন্ প্রকৃত বেদ বা ব্রহ্মবিদ্তা জগতে ঈষৎ প্রকাশিত 
এবং ইহার মন্তরশক্তি লুপ্তপ্রায়। বেদের যথার্থ অর্থ অতীব গুড়; যোগে- 
স্বর মহাত্মাগণই সে অর্থ বুঝিতে সক্ষম । আমর! কলিষুগের মানব ; আমরা সে 
অর্থ বুঝিতে এখন অপমর্থ। সে দিনকার সায়নাচার্যয, ধাহার টীক। ও টাপ্পনি 
দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদসম্বন্ধে নানামত গ্রচার করেন, তিনিও 
কলিষুগের মানব ) তিনি বেদের 'গুঢ় অর্থের কি ধার ধারেন ? দেখ, বেদের 
আস্ক্ষর এক ও" শব্দের অর্থ কত গুড় ! অ, উ, ম এই তিন বর্ণে সমগ্র জগৎ 
নিহিত। তিনি গ্রাকৃবেদের যে অর্থ করেন, তাহা ত ইহার বাহিক অর্থ 
মাত্র । সেই অর্থ দেখিয়া বৈদিকধর্ম্নের সমালোচনা করিলে, ইহার প্রকৃত 
অবমাননা করা হয়। সে দিনের খৃষ্টধর্মগ্রস্থ বাইবেলের অর্থও অনেক 
স্থলে কত গুঢ় ও গভীর ! দে সকল অর্থ যোগেশ্বর মহাত্মারাই ভালকূপ 
বুঝিতে পারেন। তবে কে-জানে-কোন-সময়ের অতি প্রাচীনকালের বেদের 
অর্থও একমাত্র সাক়নাচার্য্যের টীকা দেখিয়া কি প্রকারে বুবিতে পার! . 
যায়? জগতের প্রাচীনগ্রস্থ মাত্রেই ছুর্বোধ্য। যে স্থলে পণ্ডিতগণ কোন 
গ্রন্থের অর্থ করিতে অপারগ, সেই স্থলে তীহারা উহার মনোভি- 
মত অর্থ করিয়া লন। খকৃবেদের এইরূপ মনোভিমত অর্থ করিয়াই ত 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিকধর্খ্ধ সম্বন্ধে অপরূপ মতামত প্রচার করেন। 
পরদেহকর্তনে কাহারও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ হয় না। সেইরূপ পরধর্ম- 
শাস্ত্রের সমালোচনা অনায়াসে কর! যায় এবং তৎসম্বন্ধে অপরূপ মতামত 
প্রকাশ করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ষে, আজকাল অনেক কৃতবিস্ত 
লোক তীহাদেরই সিদ্ধান্ত গ্রাহ করতঃ স্বধন্ম্দে বীতশ্রদ্ধ হন । 

তাহাদের মুখে তিনটা অপরূপ কথ শ্রবণ করা যায়। ০১) বৈদিক সময়ে 
'আর্য্যজাতি সভ্য, অথচ জড়োপাঁসক ; আবার তাহারা পরত্রক্গের জ্ঞানও 
প্রাপ্ত হন, (২) ধাগযজ্জের অনুষ্ঠান জড়োপাসনার পরিচায়ক মাত্র, 0) আর্য 
খধিগণ কৃষকযোদ্ধ! এবং . খকৃবেদের মন্ত্র কৃষককুলের গান মাত্র। এ 


বৈদিক ধণ্খ। ২১৫. 


কথ্মাগুলিভে হিন্দুমাত্রেরই হাস্তোদ্রেক হয়। হনুমানহন্তে জানকীপ্রদত্ত 
সুক্রমাল! যেরূপ সমাদৃত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের হস্তেও চতুর্বেদ এখন সেইব্দপ 
সমাদূত। মেষশৃঙ্গের নিকট হিরকও চূর্ণ হইয়া যায়। 

তাহাদের মনে কতকগুলি কুসংস্কার বদ্ধমূল। উনবিংশ শতা্ধীর প্রারস্তে 
তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, যেগ্রীশ ও রোমের পুর্বে জগতের কোন জাতি 
সভ্যতাসোপানে আব্ঢ় হয় নাই। এখন তাহাদের বিশ্বাস মিসর, আসিরিয়, 
ব্যাবিলন, আর্যজাতি ও চীন পূর্বে সভ্য হয়; কিন্তু উহাদের পুর্ববে সমগ্র 
জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে *আচ্ছনন । এখন জগতে যে সকল জাতি অসভ্য, তাহ? 
রাই জঁড়োপাসক ) অতএব আধ্যজাতি প্রথম সভ্য হইবার পুর্বে তাহারাও 
জড়োপাসক এবং দেবতাদ্দিগের পরিতোষের জন্ত ধাগষজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 
কিন্ত আজকাল যে সকল জাতি জড়োপাসক, উহাদের মধ্যে্ত যাগযজ্ঞের অনু- 
ষান প্রচলিত নাই। তবে আমর! কি প্রকারে স্বীকার করি, যে যক্ঞানুষ্ঠানকারী 
আধ্যজাতি জড়োপাসক ? তাহারা পঞ্চদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া৷ যাগযজ্জের অনু- 
ঠান করেন। যে সময় বুজ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, সেইটা আধ্যসভা- 
তার চুড়ান্ত সময়। বৌদ্ধধর্নপ্রচলনের সঙ্গে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান আধ্যসমাজে 
অপ্রচলিত হস । উহার পুর্বে সভা আধ্যজাতি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়! 
জড়োপাসনা করেন, এ কথায় কি কদাচ বিশ্বাস করা যায়? আজকাল 
সভ্য জাতি যেমন একেশ্বরবাদী, পুরাঁকালের সভ্য জাতি পৌত্তলিক এবং 
তৎপূর্বের সভ্য জাতি হজ্ঞানুষ্ঠীনকারী। মানবের বুদ্ধিশক্তি কল্যুগে 
যেমন বিকশিত, তিনি তদন্ুরূপ কালোচিত ধন্ম পালন করেন। একেশ্বরবাদ 
বল, পৌত্বলিকত। বল, যজ্ঞাহুষ্ঠান বল, এই তিনই মানবের উমতাবস্থাসুচক্ক । 
কেবল মাত্র তাহার বুদ্ধিশক্তির কিঞিৎ তাঁরতম) বশতঃ.ও শিক্ষার গতেদ 
বশতঃ তিনি উপরোক্ত কোন না কোন মার্গ অবলম্বন করেন। .. 

বেদের নানাস্থানে যে পরব্রদ্ধের কথ! উল্লিখিত এবৎ যাহা দেখিয়! 
পাশ্চাত্য মূর্খেরা! সিদ্ধান্ত করেন, যে কৃষকযোদ্ধ! আধ্যঞ্থষিগণ বৈদিক সময়ে 
প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরকে বুঝিতে পারেন, তাহ! কি আধুনিক সভ্য- 
জাতিদ্ের অসার একেশ্বরবাদ? ন] সত্য, ভ্রেতা ও ভ্বাপর যুগের মাগ্জাতীত 
গুণাতীত পরব্রদ্ধের উপাসন1 ? পূর্ব পুর্ব যুগে দেব, অস্থর, যোগেশ্বর, মহাত্মা 
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ও মহধিগণ যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ দ্বারা যে পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, 
দেই পরক্রন্মের কথাই বেদে লিখিত; আর আজকাল কলিষুগে মানবের 
আধ্যাত্মিক অধঃপতনবশতঃ যে লৌকিক ঈশ্বরে বিশ্বাস সর্বত্র প্রচলিত, 
তাহার বিষয় বেদে লিখিত হয় নাই। পাশ্চাত্য পশ্তিতগণ এই বিষয়টী 
আদে বুঝিতে পাঁরেন না! ; তজ্জন্ত তাহারা বৈদ্বিকধর্ম্নসন্বন্ধে মহত্ভ্রমে পতিত 
এবং সনাতন হিন্দুধর্মের আদ্যন্তর কোথায়, তাহ] তাহারা বুঝিতে অক্ষম। 
প্রথমভাগে উল্লিখিত, সত্যযুগে যখন দেবরূপী মানব ক্ষমের পৃথিবীতে বিচরণ 
করেন, তৎকালে প্রক্কত বেদ বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান দৈবলাণীযোগে দেবমণ্ডলীর 
ভিতর প্রকটিত। ৃষ্টির সত্য ত্রেতা দ্বাপর ষুগে দেবান্ুরগণ সহজাত যোগ- 
বলে সেই আধ্যাত্মিকজ্ঞান অনুশীলন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়৷ যান। যুগ- 
ধন্মানুলারে মানবদেহে যেরূপ স্থুলত্বের পরিবর্ধন ও আধ্যাত্মিকতার অপগমন 
হয়, অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা মহাত্মামগুলীর ভিতর নিবদ্ধ হইয়। যায়| 
আর্ধ্জাতির মহধিগণও সেই সকল মহাত্মাদিগের বংশে সম্ভৃত। তাহারা 
্রন্মবিদ্ভা"অনুশীলন করতঃ যোগবলে সমস্ত অবগত হন। হারাই ত্রিকালজ্ঞ, 
ত্রিভূবনজ্ঞ যোৌগেশ্বর মহুবি ১ তাহার! পরাক্রমশীলী আর্ধ্য কষকযোদ্ধা নন। যে 
পাশ্চাত্য পণ্ডি5গণ রামন্দীতা সকলকেই উড়ান, তাহারা যে মহাত্মা যোগেশ্বর 
মহুধিগণকে কৃষকযোদ্ধা বলিবেন, ইহাতে তীহার্দের কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। 
শান্্রমতে স্থ্টিকর্তা ব্রহ্মার চাদ্গিমুখ হইতে চারিবেদ নিঃত্যত 7) এজন্য 
তাহার মানসপৃন্র বশিষ্ঠা্দি মহর্ধিগণ গঁকবেদের এক এক মণ্ডল ব্রহ্মার সুখ 
হইতে শ্রবণ করিয়া আর্্যসমাজে প্রচার করেন। আধুনিক হিন্দুধর্মের আদ্য- 
গ্রন্থ চতুর্বেদের গ্রাচীনত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্তই শাস্ত্র এ্ররূপ নির্দেশ করে। 
যথার্থ বলিতে কি, এখন যাহ! বেদ বলিয়। সংসারে খ্যাত, তাহ প্ররূত বেদ ব৷ 
ব্ক্গবিদ্যা নয়) তাহা বেদের অপভ্রংশ মাত্র। হিন্দুসমাজনেত। ব্রাহ্গণগণ 
কালের সর্বসংহারিকাশক্তি সত্বেও কলিষুগে সমাজের প্রয়োজনমত যাগ- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য যাহা রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহাই এখন বেদ 
নামে প্রচলিত । যোগেশ্বর বুদ্ধদেব ব্রাঙ্গণদিগের এই বেদের প্রতিকুলে 
ফেন দঙায়মান. হন? সেইরূপ এখন যাহা উপনিষদ নামে সমাজে খ্যাত, 
,ভাহাও প্রাকৃত উপনিষদ নহে, পুকাকালীন উপনিষদের অপত্রংশ মাত্র । 
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টিজাাগনণ বৌদ্ধনত খণ্ডন করিবার জন্য বাহা শান্বে লেখা আবহক বোঁধ 
করবেন, তাহাই মাধুনিক উপনিষদে লিখিত (র্র্যাভাঙ্কির মত )। 
খাকবেদ ইন্দ্রদি দেবতাদিখের উদ্দেশে বিবিধ স্তবন্কতিতে পরিপূর্ণ । 
এ সকল কি আর্ধ্যকৃষককুলের ভীতিসংবলিত গীত মাত্র? তাহারা ফি হুল- 
চালনাকালে এ নকল সরলভাবপুর্ণ সঙ্গীত গান করিয়া আপনাদিগের পরিশ্রমের 
. লাঘব করিত? এ সকল সঙ্গীত শ্রুতিপরম্পরায় আধ্যসমাজে চালিত হওয়ায়, 
উত্তরকালে স্বার্থপর ব্রাহ্গণজাতি কি আপনাদের উদরান্ন সংস্থানের জন্ভ 
বিবিধদ্রব্যের আয়োজন *» করিয়া উহাদ্িগকে সপ্তস্থতরে গান করতঃ 
লোকবর্থকে কেবলমাত্র প্রতারণা করিয়া! যান ? পুরাকালের আর্ধ্য খবি- 
গণ কি চন্দ্র, হুর্য্য, অগ্নি, মেঘ প্রন্ৃতি নৈসর্ণিক তৃশ্তের অসাধারত্ব 
দর্শনে উহাতে দেবত! কল্পন। করতঃ'তাহার্দের পরিতোফের জন্য স্তব- 
স্ততি পাঠ করিয়া যান? মূর্খ বর্ধর জড়োপাসক যেমন আকাশের 
মেঘের গভীর নিনাদ শ্রবণে ভয়ে গিরিগুহায় প্রবেশ করে, পুরাকালে আর্য: 
খাধিগণও কি সেইরূপ মেঘের শব্ধে ভীত হইলে খ্ঁ সকল স্তব আওড়া- 
ইয়া! আপনাদিগকে আশ্বাপ দেন! পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ইহা কতদূর 
ষূর্খতা, কতদূর অজ্ঞানত।, যে তাহারা আজ কতকগুলি স্বকপোল 
কল্পনা প্রচার” করতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্দের সর্বনাশ করিতে উদ্যত! 
| তাহাদের মতামত বিরুতমস্তিক্ষের প্রলাপ বলিয়। আমাদের জ্ঞান করা 
কর্তব্য । | 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ খাকৃবেদপাঠে যে সিদ্ধান্ত করেন, যৎকালে আর্ধা- 
জাতির ভিতর বরুণ পর্বপ্রধান পুজ্যদেবতা, তৎকালের মতামত হিন্দু- 
ধর্পের আদ্যন্তর, একথাও আমরা .আদে গ্রাহ্থ করিতে পারি না। 
কিন্ত সৃষ্টির সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগে দেবরূপী ও অস্রেকপ্পী মানবের ভিতর 
যে নিগুণ পরব্রক্ষোপাঁসনা, যোগাভ্যাস, ও তগশ্চরণ প্রচলিত, তাহাই 
সনাতন হিন্দুধর্থ্বের আদ্যস্তর। এজন্য আমরা সাহঙ্কারে বলিতেছি যে, 
হিন্ধর্ের আদ্যন্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত ; আর বাহার! ভাবেন, ত্রহ্গীবিষ- 
ঠ রক জ্ঞান বেদান্ত ও উপনিব্দ লিখিবার সময় আর্ধ্যসমাজে প্রথম প্রকটিত, 
্টাহার৷ মহাত্রমে পতিত। হিন্গুধর্শের আদ্যত্তর যোগেখরপ্রকটিত . বলি- 
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যাই ইহার আদ্যগ্রস্থ খকৃবেদেও পরক্রন্মের কথা নানা স্থানে উল্লিখিত। 
আমরা কদাচ স্বীকার করিব না, যে জড়োপাসক আর্ধযজাতি জড়জগৎ 
অন্বেষণ করিতে করিতে পরিশেষে যুক্তিবলে একেশ্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হন। 
সেইরূপ এক পারসিকজাতির সহিত হিন্বুজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, 
তাহাঁও আমরা স্বীকার করিতে পারি ন!। মিসর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, 
ক্যাণ্তিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত পুরাকালে আধ্যজাতির কিরূপ সংশ্রব 
ছিল, তাহাও কালে আবিষ্কৃত হইবে । | 

এখন বৈদিক ধর্ম কি প্রকার, তদ্বিষয়ে কিঞ্িৎ লেখ! কর্তব্য । মায়াতীত, 
গুণাতীত, পরব্রন্মের চিৎশক্তি এই মায়াময় জড়জগতে ৃক্্মগত্ৰ দেবগণ 
কর্তৃক প্রকটিত; উহারাই যাবতীয় জড়শক্তির মূলে অধিষ্ঠিত; উহারাই 
পরব্রক্ষের আজ্াাবহ দাসম্বরূপ একোদোশ্ট সাধনের জন্য সুশৃঙ্খলতার সহিত 
জড়জগৎ চালান । এখন কলিষুগের মানব বিশ্বের স্থষ্টিস্থিতিসংহারবিষ- 
য়নক যাবতী় ক্রিন্না একেশ্বরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত; তিনি আর দেবতা- 
দিগের অস্তিত্ব মানেন ন! এবং দেবোদেশে যাহ! কিছু করা! যায়, তাহা তিনি 
পৌত্তলিকতাজ্ঞানে ঘ্বণা করেন। বস্ততঃ জড়শক্তির মূলে যে সকল দেবতা! 
অধিষ্ঠিত, তাহাদের পুজা ও স্তবস্তৃতি করিলে অপ্রজ্ঞাত পরব্রহ্ষের স্তব- 
স্ততি কর! হয়। এখন প্র সকল দেবগণ কি প্রকারে স্তবনীয় ও পুজ- 
নীয় হওয়। উচিত, তাহাই বেদে প্রদর্শিত) তজ্জন্য চতুর্কেদ উন্দ্রাদি দেবগণের 
উদ্দেশে নানা স্তবস্ততিতে পরিপুর্ণ। এঁ সকল স্তবস্তোত্র বিবিধস্থরে গীত হইলে, 
হুক্মজগতে বিবিধ ফলোৎপাদন করে । এখন কলিযুগবর্ধনের সঙ্গে বেদের 
মন্ত্রশক্তি লুপ্ত এবং যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও হিন্দুসমাঞ্জে অপ্রচলিত | 

গীতায় লিখিত-_ 

সহবজ্ঞাঃ প্রজা ঃ স্যঞ্থ 1 পুরোবাচ প্রজাপতিঃ 

অনেন প্রলবিষ্যধবমেষঃ বোহজ্তি্কামধুক্‌ । 

দ্নেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেব! ভাবয়স্ত বঃ 

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাগ্দ্যথ। 

ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবা দাস্তস্তে যজ্ঞভাঁবিতাঃ 

কৈর্মত। ন প্রধায়ৈভো। ন ভূঙক্তে ভ্তেন এব সঃ। 


বৈদিক ধর্। ২১৯. 


যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সস্তো সুচ্যন্তে সর্বকি বিষৈঃ 

ভূঙঈতে তে ত্বঘং পাপা যে পচস্ত্যাত্মকারণাৎ। 

অগ্রাস্তবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ 

যজ্ঞান্তবতি পর্জন্যে। যজ্ঞঃ কর্শসমুদ্তবঃ | 

কর্ম্ম ব্রন্ধোস্তবং বিদ্ধি ব্রন্মাক্ষ রসমুদ্তবমূ 

' তশ্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যৎ যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিতমূ । 

“পুরাকালে যজ্ঞের সহিত অথব! যজ্ঞদ্রব্যের সহিত প্রজ। স্যষ্টি করিয়া 
প্রজাপতি বলেন, ওহে প্রজাগণ ! তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারাই উত্তরোত্তর 
বধ্ধিত হও এবং যজ্ঞই তোমাদের যাবতীয় ইছফল প্রদান করুক। তোমরা 
'ধজ্ঞত্বারা (হুবিভাগ প্রদান করিয়া) দেবতাদিগের সংবর্ধন কর এবং 
দেবতারাও বৃষ্ট্যাদিত্বারা অন্োংপাদন করিয়া তোমাদ্দিগের সৃংবর্ধন করুন) 
এইরূপ পরম্পর পরম্পরের সহিত আদান প্রদান দ্বারা তোমরা পরম 
শ্রেরঃ প্রাপ্ত হইবে। যজ্ঞ দ্বারা পরিবদ্ধিত হইয়৷ দেবতার! তোমাদের অভি- 
লধিত ভোগ্যবস্ত সকল প্রদান করিবেন ;) আর যেব্যক্তি দেবদত্ত ( অন্নাদি ) 
ভোগ্যবস্ত দেবতাদিগকে ন৷ দিয়া ভোগ করে, সেব্যক্তি তস্কর। যজ্ঞাব- 
শিষ্টভোজী হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়! যায়; আর যাহার! 
কেবল আপনার জন্ত পাক করে, সেই পাপাত্সাগণ পাপই ভোজন করে। 
অন্ন হুইতে প্রাণিগণের, পর্জন্য হইতে 'মন্নের, যজ্ঞ হইতে পর্জন্যের 
এবং কর্প হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি; আর কর্ম বেদ হইতে এবং বেদ পর- 
মাত্মাম্বরূপ অক্ষর হুইতে সমুভভূত) অতএব সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়ত যজ্ঞে 
প্রতিষ্টিত জানিবে ।” যজ্ঞানুষ্ঠানের কয়েকটা মহৎ উদ্দেশ্ত ছিল। যেমন 
রাজ। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া উহাদিগকে নানা 
আপদ্‌ৃবিপদ্‌ কালে রক্ষা করেন এবং নানাবিষয়ে উহ্ধদের শ্রীবৃদ্ধিসাধন 
করেন, সেইরূপ দেবতাদ্দিগকে যজ্জাংশ গও.দান করিলে, তাহারাও আমা" 
দিগকে নানা! দৈববিপদে রক্ষা করেন এবং নানা! বিষয়ে আমাদের শ্রী- 
বৃদ্ধি সাধন করেন-। এস্থলে যদি দেবতাদিগের উপর তোমার বিশ্বাস 
শিথিল হয় এবং তুমি ভাব, প্রারুতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই, তখন তুমি 
দেবোদ্ধেশে বজ্ঞান্ষ্ঠান অনর্থক জ্ঞান করিয়া! থাক। সংসারের যাবতীয় 
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ভোগ্যবস্ত আমরা যে সকল দেবতা হইতে প্রাপ্ত হই, তাহাদিগর.উপ্র 


কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই আমরা তাহাদিগকে হজঞ1ংশ গুদীন করি।. 


এখন যেমন সভাদেশের জনসাধারণ দেবতাদিগের পরিবর্তে সর্ধনিয়ত 
একেশ্বরে বিশ্বীস করে, তাহার! তেমনি তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা কেবল 
কথায় প্রকাশ করে মাত্র এবং তজ্জন্য দ্রব্যাদির কিছুমাত্র আয়োজন 
করে না। যে সময়ে লোকের যেরূপ ধর্মভাব, তাহার! তদন্ুরূপ ধর্মানুষ্ঠানে 
আমোদ উপভোগ করে) এজন্য আজকাল ফন্তানুষ্ঠান জড়োপাসনার 
চিহ্ুম্বরূপ বিবেচিত হয়। কিন্ত বস্তুতঃ তাহা নহে) ইহাঁও ধর্দের উচ্চ- 
ভাব। বুদ্ধিভ্রংশ্বশতঃ ইহার মহোচ্চভাব লোকে এখন. বুঝিতে 
অসমর্থ। 

আরও দেখ, কুর্য্যদেব পৃথিবী হইতে অপর্য্যাপ্ত বারিবাম্প শোষণ করতঃ 
বৃষ্টি বার! পৃথিবীকে উর্বরা করেন। সেইরূপ দেবতারাও আমাদের নিকট 
হইতে যজ্ঞাংশ গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে অপর্যাপ্ত ভোগ্য বস্ত প্রদান 
করেন। এইট হুক্জগতের কথ। ৷ জড়জগৎ হইতে এ বিষয়ে পরমা 
দেওয়া! অসম্ভব । এখন জিজ্ঞান্ত, যজ্ত হইতে কি প্রকারে মেঘোৎপত্তি 
হইত? মনে কর, বেদের মন্্রশক্তি ইন্দ্রদেবকে প্রসন্ন করাইয়া মেঘোৎ- 
পাদন করিত, এ কথা আর্ধ্যসমাজের কুসংস্কার মাত্র ) তথাচ যখন পরীক্ষা- 


দ্বারা ইহা সম্যকরপে স্থিরীকৃত, যে ব্যোমমার্থে ডাইনামাইট দ্বারা গ্রতৃত : 


ধূম উৎপাদন করিলে, সেই ধূমরাশি মেঘাকারে পরিখত হয় এবং তাহা! হইতে 
বৃষ্টি পতিত হয়, তখন যে যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে ঘ্বৃত অগ্নিতে আহত হও 


য়া যথেষ্ট ধু উৎপন্ন হইত, তদ্বারা বারিবর্ষণের যে বিশেষ স্থৃবিধা হইত, . 


তদ্ধিযয়ে কি কোনরূপ সন্দেহ কর! উচিত ? ূ 
যাহা হউক, যখন বজ্ঞানুষ্ঠান এতকাব আরধ্যনমাজে প্রচলিত, তখন নিষ্চ- 
সই উহা দ্বারা আর্্যসমাজ বিশেষরূপ উপকৃত। সত্য বটে, লোকের শিক্ষণ, 


দীক্ষা ও ধর্মভীব পরিবর্তিত হওয়াতে ইহ! আধ্যসমাজে ক্রমশঃ অপ্রচজিত, . 


হুইন্ব! যায়; তথাচ ইহা! যে কালোচিত অত্যুক্নত র্াচুষ্ঠান, তৰ্িষয়ে পুমা 
সঙ্গেহ নাই। আরও দেখ, যে যজ্ঞের বেদি নিপ্মাণ হইতে দ্ব্যামিতি গু 


ন্রিক্ষোশমিতি উত্ভৃত,.যে যজের কাঁলনির্ণর হইতে জেযোছিষশাজজ উৎত্, যে: 


৪ 
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যজ্ঞ কি কদাচ বর্করসমাজোচিত জড়োপাসনার পরিচায়ক হইতে পারে ? যে 
যজ্ঞ হইতে শ্রী সকল উৎকৃষ্ট শান্তর উড্ভৃত হওয়ায় ভারত এ সকল বিষয়ে সমগ্র 
জগতের আদিগুরু, সে যজ্ঞ কি জড়োপাসনাঁর চিহ্ন? অতএব আমর! 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্দিগের মত খণ্ডন করিয়া চিরদিন সাহঙ্কারে বলিব 
যে যজ্ঞানুষ্ঠান সমাজের উন্নতাবস্থাস্থচক এবং বৈদিকধর্শ কালোচিত উন্নত 

মত) ইহা! কদাচিৎ জড়োপাঁসন! হইতে পারে ন1। 

এখন বৈদিক ধর্শাস্তর্গত সুত্রযুগের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া! কর্তব্য । ইউ- 
রোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে এই সময়ই আর্ধ্য সভ্যতার চুড়ান্ত সময়। এই 
ুত্রযুগেই হিন্দুসমাজের যাবতীয় গ্রন্থ সতরা্ষারে লিখিত । বোধ হয়, ল্লায়াসে 
শান্ত্রোক্ত কথা কণ্স্থ করিবার জন্য চিরদিন স্থুত্রগ্ন্থগুলির এত আদর এবং 
এখনও উহার হিন্দসমাজে সবিশেষ প্রচলিত । বেদের ব্রাহ্গণগুলি রচিত 
হইবার অনেক পরে কল্পহুত্র রচিত হয়। ইহাতে ব্রাঙ্গণোক্ত ক্রিয়াকলাপ 
স্থপ্রণালীতে ও নুশৃঙ্খলায় লিখিত । কল্পস্থাত্র তিন প্রকার, যথাঃ-_ 

(১) শ্রোত-_ইহাতে বৈদিক প্রধান প্রধান যজ্ঞের বিবরণ লিখিত। 

(২) গ্ৃহাস্ত্র--ইছাতে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যস্ত জীবনের যাবতীয় সংস্কার 
বর্ধিত। 

(৩) ধর্মসথত্র_ইহাতে চতুবর্ণাশ্রমধর্্ম ও রাজনীতি বিষয়ক ব্যবস্থাবলি 
সমিবেশিত। 

এসময়েই চতুর্বর্ণাশ্রমধর্্ম ও যাগষজ্ঞ হিন্দুসমাজে সম্যক অনুষ্ঠিত হয় । যেমন 
একদিকে চতুরাশ্রমধর্্ম দ্বার! হিন্দুসমাজ সভ্যতার পথে অধিক অগ্রসর হয়, 
তেমমি অপরদিকে যাগযজ্ঞ বহুকাল ব্যাপিয়৷ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, আর্ধ্সমাজে 
ধর্্ভাব ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। এই সময় হইতেই শ্রীরাম ও শ্রীরুষ্ণের 
উপর সাধারণ লোকের ভক্তি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে । পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণ বলেন, বৈদিক সময়ের অস্তিমতাগে বেদোক্ত প্রধান প্রধান দেবতাদিগের 
পুর্ব.গৌরব ক্রমশঃ খর্ব হইতে আরম্ভ হয় এবং দেবমগুলীর ভিতর ব্রদ্ধার 
পদ বৃদ্ধি করা হয়। এই সময়ে লোকে যাঁগযজ্জের উপর পূর্বাপেক্ষা বীতশ্রদধ 


হইতে থাকে । 


২২২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্খী। 
বৌদ্ধধর্ম প্রচলনকা লীন হিন্দুধর্ম । 


যৎকালে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত, তৎকালে হিন্দুধর্মের অবস্থা 
কিন্ধপ, তাহ। লিখিবার পুর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উত্তেখ কর! কর্তব্য। 
রঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধদেব ভারতে বৌদ্ধধন্ট্ন প্রথম 
প্রচার করেন। কথিত আছে, যখন তিনি স্বীয় ধর্মমত জগতে প্রচার করিতে 
আরম্ভ করেন, তখন তিনি বুদ্ধগয়ার নিকট বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন) এজন্য তৎ- 
প্রচারিত ধর্মের নামও বৌদ্ধধন্দ। এ মহাত্মার জীবনীসম্বদ্ধে নানা মুনির 
নানামত প্রচলিত । তন্মধ্যে পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ তাহার জীবনবুত্তাস্ত যেব্ধপ 
বর্ণন করেন, তাহাই আজকাল সকলে পাঠ করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে 
যদিও তিনি রাজবংশ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি প্রাকৃত লোকের ভ্থায় সময়ো- 
চিত শিক্ষা লাভ করতঃ বৈরাগ্যবশতঃ রাজ্যত্যাগ করেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে 
তৎকালোচিত শ্রেষ্ঠ ধন্দমমত প্রচার করিয়া যান। তাহার! বলেন, যখন সমগ্র 
আধ্যসমাজে বেদ সর্বত্র পূজিত এবং কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথ৷ প্রবল, 
তখন তিনি উভয়ের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইক্সা সামাজিক ধর্মের প্রাধান্ত 
স্বীকার করতঃ জগতে শ্রেষ্ঠ ধর্মমত প্রচার করেন । তত্কালে জনসাধারণ 
ব্রাহ্মণজাতি দ্বারা চালিত হইয়া! যজ্ঞাদিতে নানাবিধ পণ্ড হত্যা করায় অতীব 
হিংসাপর হয়। তত্প্রতিকারের জন্ত তিনি অহিংস পরম ধঙ্ধের জয় সর্বত্র 
ঘোষণ! করেন । 

অপর লোকের মতে, তিনি প্রকৃত মহাত্মা! অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন যোগেশর 
এবং তাহার যোগবল সহজাত । যোগবল ব্যতীত কোন মহাত্মা জগতে 
অলোকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন না। শ্ীকষ্, ঈষা, মৃষা, মহদ্মাদঃ 
শক্করাচার্ধ্য দেব ও ভূতি সকল মহাতআ্সাই যোগেশ্বর এবং যোগবলেই তাহারা 
জগতে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। সেইরূপ বুদ্ধদেবও যথার্থ যোগেশর 
এবং যোগবলেই তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং যোগবলেই তিনি জগতে নুতন 
ধর্দ সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন। তিনি বাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন বটে, 
কিস্ত তিনি:ন্বার্থত্যাগের জলস্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অবনত মানবধর্ষ্ের সংস্কার 
করিবার.জন্ত অতুল'বিভব ও. অতুল সম্পদ ত্যাগ করেন। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের 
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বৌন্ধধর্শ প্রচলনকালীন হিন্দুধর্ম । ২২৩ 


যে সকল গৃটু প্রাচীন শাস্ত্র হইতে যোগসিদ্ধ মহধিগণ ও শ্রীকৃষ্ণাদি মহাত্মাগণ 
মহাঁসত্য প্রাপ্ত হইয়। সনাতন ধর্মের জয় ঘোষণা করেন, বুদ্ধদেবও যোগবলে 
সেই সকল শান্তর অবগত হইয়া তৎকালোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্মমত জগতে প্রচার 
করেন। তৎপ্রচারিত নির্ব্বাঁণ, কম্মনফল, ধ্যানযোগ প্রভৃতি ধর্মের শ্রেষ্ঠ মত- 
গুলি সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতেই গৃহীত। কলিকালে মানবসমাজে অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানের যাহা প্রকাশ করা উচিত, তাহাই তিনি জগতে প্রচার করেন; 
তত্তিন্ন তিনি গুপ্তবিষন্স ছুই এক শিষ্যের নিকট প্রকাশ করেন মাত্র। তৎ 
প্রচারিত ধর্ম্বেরও ছুইটি রূপ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত ) ব্যক্ত রূপে ইহা! হিন্দুধর্ম হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ? কিন্তু অব্যক্ত বা গুঁ়রূপে হিন্দুধর্মের সহিত ইহার কিছুমাত্র 
গ্রভেদ নাই । 

কথিত আছে, যে সময়ে তিনি শ্বকীয় ধর্মমত জনসনাজে প্রচার করিতে 
আরস্ত করেন, সেই সময়ে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। এই সময়েই তিনি যোগ- 
পিদ্ধ হন এবং এই সময়েই পরমার্থজ্ঞান তদীয় হ্ৃদয়াকাশে প্রতিভাত হয়। 
বুদ্ধত্‌ প্রাপ্ত হইবার পুর্বে তিনিও হিন্দুতপন্থিদিগের সহিত ঘোর তগস্তা 
করেন; কিন্ত উহাতে তাহার মনে কিছুমাত্র সম্তোষলাঁভ ন| হওয়ায়, তিনি 
তপস্থিদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, হিন্দুদিগের তপস্তার অনাদর 
করিবার ব্ন্ত বৌদ্ধ শান্্কারেরা ত্রীরূপ লিখিয়! যান। তীহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি 
সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, যেমন তিনি স্বসমাজপ্রচলিত ধর্মমতের বিপক্ষে 
দণ্ডায়মান হন, তাহার উপদেশের উপর জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস উৎপাদন 
করিবার জন্তই তদীয় শি্যবর্গ প্রচার করেন, ধর্ম্নোপদেশ দিবার পূর্বে তিনি 
বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। এখন তিনি একদিনে পরমার্থজ্ঞান লাভ করুন, অথব! 
আজীবন যোগসাধন করিয়া! পরমার্থজ্ঞান লাভ করুন, তিনি যাহা! লোকসমাজে 
প্রচার করেন, তাহ! ধর্মজগতের অতুলনীয় মহাঁসত্য। সত্য বটে, বেদের 
কর্মকাণ্ড বা! বৈদিক যাগধজ্ঞ এবং জাতিভেদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়াতে 
তিনি হিন্দুশান্ত্রে নাস্তিক বলিয়৷ উক্ত, তথাচ তিনি আদে নাস্তিক নন। 
তিনিও শ্রীকৃষ্ণের ভায় মায়াতীত পরব্রদ্দের উপাসক এবং আপনাকে সোহঙ্হং 
বলিয়া! প্রচার করেন। তীহার শিক্যানুশিষ্যগণ তদীয় উপদেশ সম্যক হৃদয়ঙ্গম 
করিতে ন! পারি! তাঁহাকেই পরব্রহ্ম স্থানে পূজা করেন। সেইরূপ যে ঈষা 


২২৪ বৈজ্ঞানিক হিন্ৃধর্ম। 


আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন, তীহার শিষ্যেরাও তাহার 
উপদেশের যথার্থ মন্্ব হদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহাকে পুত্র-পরমেশ্বর 
জ্ঞানে পুজা করেন। এস্থলে বল! উচিত, যেমন তুষ্টান ও মুসলমানদিগের 
ভিতর লৌকিক ঈশ্বর মায়াতীত পরব্রন্মের মায়াব্ূপ এবং হিন্দুদিগের ভিতর 
্রহ্মাবিষু-শিব পরত্রদ্মের মায়ারূপ, সেইরূপ বৌদ্ধদিগের ভিতর বুদ্ধদেবও 
পরব্রহ্ধের মায়ারূপ । 

বংকালে আর্ধযপষাঁজ যজ্ঞা্দির অনুষ্ঠান করতঃ বিবিধ পণ্ড হত্যা করিয়! 
ঘোর নির্দয় হয়, তখন বুদ্ধদেব “অহিংস! পরমোধর্ঃ» প্রচার করিয়াই 
ধর্থের উন্নতি সাধন করেন । যখন ব্রাহ্মণজাতি সাঁধারণ সমাজকে টা, 
কর্মকাণ্ডানুদারে কেবল মাত্র যাগযজ্জের অনুষ্ঠান উপদেশ দেন এবং বেদের 
জ্ঞানকাণ্ড তীহার' বিস্বৃত হইয়৷ যান, তখন মহাত্মা বুদ্ধদেব যোগবলে অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানের মহৎ মহৎ সত্য প্রাপ্ত হইয়া! পরমার্থজ্ঞান সাধারণভাবে প্রচার করেন 
এবং তজ্জন্ত তিনি ব্রাহ্মণজাতির বিপক্ষে খড়গ উত্তোলন করিতে বাধ্য হন। 

সত্য বটে, আজকাল বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দৃধর্ত্দে আকাশপাতাল প্রভেদ, তথাচ 
ইহা! শ্বীকার করা উচিত, আধুনিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম যে সনাতন ধর্শরূপ 
কল্পবৃক্ষের শাখা, বৌদ্ধধর্ম সেই সনাতন কল্পবৃক্ষের অপর একটা প্রকাণ্ড 
বহুবিস্কৃত শাখা মাত্র । যদ্দিও বৌদ্ধধর্ম চিরদিনের জন্য ইহার জন্মভূমি ভারত- 
বর্ষ হইতে নির্বাসিত ; তথাচ ইহা আমাদের প্রধান গৌরবের বিষয়, যে মহাত্মা 
ুদ্ধদেবের ভারতে জন্মগ্রহণ হওয়াতে ভারত চিরদিনের জন্য পবিত্রীক্কত 3 
যেহেতু, ততগ্রচারিত ধর্মই সমগ্র অর্থ ভূমগুলে, এসিয়ায় প্রাচ্ভাগে ও 

নানা দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা জ্যোতি বিকীর্ণ করে। 

বুদ্ধদেব যেরূপ উৎসাহ, আগ্রহ ও বজ্রনিনাদের সহিত স্বীয় ধর্মমত জগতে 
প্রচার করেন এবং তর্দীয় শিশ্কগণ তত্প্রদর্শিত সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করতঃ 
তাহার ধর্মমত ধেরূপভাবে প্রচার করেন, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম অচিরে নানাস্থানে 
বিস্তৃত হয় এবং বরাঙ্মণগণও হুতবুদ্ধি হইয়া যান। তহাদিগের উৎসাহ বশতঃ 
কয়েক শতাব্দীর ভিতর এ ধর্ম কোথায় চীন ও তাতার, কোথায় 
যাঁবাদি দ্বীপপুঞ্জ সর্বস্থলে প্রচারিত হয়। হিন্দুশান্ত্রগুলি সংস্কততাধায় 
লিধিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ জাতি ব্যতীত অন্তান্ত জাতির নিকট ইহার দ্বার 


বোদ্বধর্থ প্রচলনকালীন হিন্দুধশ্ম । ২২৪ 


চিরদিন অবরুদ্ধ প্রায়। কিন্তু বৌদ্ধশান্ত্রগুলি পালি" প্রভৃতি সহজ বোঁধ- 
গম্য প্রাকৃত ভাষার লিপিত হওয়ায় এ ধর্ম অত্যক্পকাল মধ্যে সাধা- 
রণ সমাজের সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়; এমন কি,যে আধ্যসমাজ এতাবৎ 
কাল ব্রাহ্গণজাতির কঠোর লাসনে শাসিত হইয়া ধর্দ্দবিষয়ে মোহনিড্রায় 
নিদ্রিত থাকে, সেই আধ্যসমাজই আবার বুদ্ধদেববিকীর্ণ নবোৎসাহে উৎ- 
সাহিত হইয়া দলে দলে সহত্র সহন্ত্ স্বার্থত্যাগী, সন্ন্যাসব্রতাবলম্বী ভিক্ষু- 
ভিক্ষুনী উৎপাদন করতঃ দেশদেশাস্তরে ও দিগ্দিগস্তরে নৃতনধর্শবের কীত্তি- 
ধবজা উড্ডীয়মান কন্পে এবং ংখ্য অসভ্য বর্ধর সমাজে ভারতীক় 
সভ্যতজ্যোতি বিকীর্ণ করে । ধন্ত বুদ্ধদেব ! ধন্য তোমার ধর্দোপদেশ ! 
ধন্য তোমার উৎসাহ! কোথাও একবিন্দু শোগিতপাত না করিয়! 
তোমার ধর্মাত্মা অধ্যবসায়ী শিষ্যান্নুশিষ্যগণ ধীরে ধীরেণ্ত্বতপ্রচারিত ধর্মকে 
অর্দভূমগ্ডলে বিস্তৃত করেন। ভারতে তোমার জন্মগ্রহণ হওয়াতে ভারত 
চিরদিনের জন্য বৌদ্ধদিগের নিকট পুণ্যক্ষেত্র 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতবর্ষ চতুর্দিকে প্রাকৃতিক ছুলজ্ঘ্য 
অবরোধে বেষ্টিত হওয়ায়, ইহার ঘরপতিবৃন্দ কোন সময়ে ভারত হইতে 
অন্তান্ত দেশে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন নাই। এখন জিজ্ঞান্ত, যে ভারত 
নানাদেশে *শ্বীয় ধর্ম ও সভ্যতা বিকীর্ণ করতঃ উহাদিগকে সাত্বিকভাবে 
জয় করে, সে ভারতের নরপতিগণ যদ্দি দিখ্বিজয়ে সশস্ত্রে বহির্গত না হুন। 
তাহাতে তাহাদের কি দোষ দেওয়া উচিত? আর যে খৃষ্টান ও মুসল- 
মান নরপতিগণ নিজ নিজ্জ ধর্ম প্রচার করিবার জন্য নরকগবিনিঃস্ত 
শোণিতপ্রবাহে নানাদেশ প্লীবিত করেন, তাহাতেই ব। তাহাদের কত- 
দূর সুখ্যাতি কর! উচিত ? 
বৌদ্ধধর্ম ভারতে সহশ্র সর সতেজে ও সগৌরবে প্রাছভূতি থাকে 
এবং নানাপ্রদদেশের নরপতিবৃন্দ ইহার সবিশেষ পোষকতা। করিয়া যান। 
পরে গ্রীস্টীক্স পঞ্চম শতাব্দীর পর ইহা ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইতে থাকে 
এবং তিনশতাব্দীর মধ্যে মুসলমানদিগের আগমনের কিছু পুর্বে ব্রা্মণ- 
জাতির অতাচারে প্রপীড়িত হইয়া! চিরদিনের ছন্ত ভারতবর্ষ হইতে 
নির্বাসিত হইয়া বায়। . বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম ইহার মাতৃভূমি হইতে নির্বা- 

৮ 


হ২৬ বৈজ্ঞানিক হিন্টৃধন্ব। 


সিত হইবার সময় কৃতদ্ন ভারতমাতাকে সাশ্রলোচনে সহআ্র অভিসম্পাত 
প্রদান করে; সেজন্ত আজ আমাদের হুঃখিনী ভারতমাতা পরাধীনতাব্প 
শৃক্খলে আবদ্ধা এবং চীন প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা নুখে স্থখী। 

এস্কলে জিজ্ঞান্ত, বৌদ্ধধন্্ন কিপ্রকারে নির্ধিবাদে ইহার জন্মভূমি 
ভারতবর্ষ হইতে চিরনির্বাসিত ? ব্রাঙ্গণগণ ! ধন্ত তোমাদের বুদ্ধিকৌশল ! 
বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে তোমর1 ভারতে ্বশকত্রদিগের বিনাশ সাধন 
করিতে সমর্থ। বৌদ্ধধন্শ নিরাকরণের জন্য ইতিহাস কোনরূপ দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী ধর্মযুদ্ধের সাক্ষ্য প্রদান করে না। তরবারি বলে ব্রা্ধণগণও জয়- 
লাভ করেন নাই। সত্য বটে, হিন্দুসমাজে যে নুতন ক্ষত্রিয়জাতি আবি- 
ভূত হন, তাহার! ব্রাহ্ষণজাতির সবিশেষ সাহায্য করতঃ নানা দেশে 
পৌরাণিক হিন্দুধৰের্সর পৃষ্ঠপোষক হন এবং ইহার উন্নতি সাধন করেন 3 
তথাচ ব্রাহ্ষণগণ জাঁতিভেদের কঠোরশাসনবলে ও আত্মোৎসর্গবলে পৌরা" 
ণিক ধর্মের সম্যক শ্ফুর্তি করতঃ কালক্রমে জয়লাভ করিতে সমর্থ হন। 
তাহারা পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি রাশি রাশি ধর্মগ্রন্থ রচনা! করতঃ আধুনিক 
হিন্দুধর্মের পূর্ণ বিকাশ করেন ১ তাহাতেই বৌদ্ধধন্্ন চিরদিনের জন্য ভারতে 
লুপ্ত হুইর়া যাঁর়। 

আরও দেখ, নিসর্গপ্রধান ভারতভূমিতে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম চির- 
দিনের জন্ত প্রবল হইতে পারে না। সেজন্ত বল! উচিত, এ ধর্ম কাল- 
ক্রমে শ্বয়ং কালকবলিত হইয়া যাক্স ৷ দুর্ধর্গ মানব প্রকাতিদেবীর ভয়া- 
বহ মৃত্তি দর্শনে ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত কিছুতেই নিজ ভয়বিহবল মনকে 
সাত্বনা করিতে পারেন না। এজন নিগুণ বা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস 
এদেশের প্রকৃতিসিদ্ধ। যখন স্বয়ং প্রকৃতি প্রকৃতি-সেবক ব্রাহ্মণজাতির 
উপর এত অনুকুল, তখন ব্রাহ্গণদ্বেবী বৌদ্ধধর্ম কি প্রকারে এ দেশে বছ- 
কাল স্থায়ী হইতে পারে? বৌদ্বধর্দ্ে বুদ্ধদেব পরব্রদ্ষের অবতার' নন ? কিন্ত 
তিনিই পরর্রহ্গ । এই মহৎ ভ্রমবশতঃ বৌদ্ধধর্ম ভারতে লুপ্ত হইয়া! যায়? 

তৎকালে একদিকে বোদ্ধধন্্ন সমাজে যত প্রবল হুইতে থাকে? এধশ্ম 
নিরাকরণার্থ অন্তদিকে ব্রাঙ্গণজাতি জাতিভেদের কঠোর শাসন ততই দৃ়- 
তর করিতে থাকেন।- ধিনি একবার ভুলক্রমে স্বজাতি ত্যাগ করতঃ 


সাই হু 

ই 
ছি 
লা 


বোদ্ধধর্্শ প্রচলনকালীন হিন্দৃধর্শ । ২২৭ 


বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হন, তিনি অটুট হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারেন 
না। বছকাল একত্র সংশ্রবে থাকায় বৌদ্ধধর্ম্নের উৎকৃষ্ট মতামত হিন্বধর্থে 
ক্রমশঃ মিলিত হইয়া যায়। কালক্রমে বুদ্ধদেবও হিন্দুধর্মের সর্ধপ্রধান 
দেবত| বিষুণর অবতার বিশেষ বলিয়া গ্রাহ্থ হন। বৌদ্ধদিগের পীঠস্থান 
গর ও শ্রীক্ষেত্র ক্রমশঃ হিন্দুদিগের মহৎ তীর্থ হইয়া যায়। যখন লোকে 
" হিন্দুধর্ম্মেই বৌদ্ধধর্মের উৎকৃষ্ট মতামত দেখিতে পায়, তখন কোন্‌ নির্বোধ 
ব্যক্তি কুলপরম্পরাগত জাতীয় সম্মান ত্যাগ করতঃ বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় 
লইতে যায়? এই প্রকারে হিন্দুধন্ম ক্রমশঃ সমাজে জয়লাভ করিতে সক্ষম 
হয় «এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্জনসাধারণের বিদ্বেষানল প্রজ্জবলিত 
হয়। ইতিপূর্বে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্থের মিশ্রণে জৈনসম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়। 
বৌদ্ধগণও হিন্দুদিগের বাক্যবাণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবা্ত জন্ত জৈনসম্প্রদায় 
ভুক্ত হুইয়! যায় এবং জৈনসম্প্রদায়ও বৌদ্ধধর্মের নামগন্ধ' স্বধর্দে সম্পূর্ণ 
ভাবে উড়াইয়। দেযর়। এই প্রকারে বৌদ্ধধর্শশ ভারতে লুপ্ত হইয় যায়। 

যেমন খ্রীষ্ট জগতে মারটিন লুখর কর্তৃক প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় প্রবর্তিত হুই- 
বার পর, সেণ্ট ঈগনেসাস ল্যায়োলাপ্রমুখ ধর্শসংস্কারকগণ ইউরোপীয় জন- 
সাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হুইয়া রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃ সংস্কার 
করেন; এসইরূপ হিন্দুসমাজেও শঙ্করাচার্যযপ্রমুখ ধর্মমসংস্কারকগণ সনাতন 
হিন্দুধর্ণের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হুইয়! স্বধর্ম্ের আমূল সংস্কার করেন। 
জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যদেবও অল্পবরসে সন্যাসব্রতে ব্রতী হন, সমগ্র বেদ- 
বে্ধান্তে পূর্ণ অধিকার লাভ করেন এবং যোগসিদ্ধ হুন। পরিশেষে 
নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্মের পরাজয়ের জন্য তিনি দিখ্বিজয়ে বহির্থত হন। 
সত্য বটে, তিনি চতুরঙ্বলে পরিবৃত হইয়! তরবারি বলে দেশবিশেষ 
জয় করেন নাই) কিন্তু তাঁহারই দিখিজয় যথার্থ সাত্বিক দিখিজর। 
তিনি আধুনিক হিন্দুধর্মের উন্নতিসাধনার্থ যে সকল ধন্মানুষ্ঠান প্রবর্তন 
করেন, যে সকল পুস্তকার্দি রচনা করেন এবং যেরূপ উৎসাহের সহিত 
সমগ্র ভারতে ধর্্মবিষয়ক আন্দোলন করেন, তাহাতে তাঁহার. যশোরাশি 
যাবচ্চজ্তর্দিবাকর ভারতে দেদীপ্যমান থাকিবে এবং তাহাতে তাহার নাম 
ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রাত্ত পর্য্স্ত চিরদিন সমস্বরে উদেঘাধিত 


২২৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


হুইবে। গৃহাশ্রমী দ্বার! তাদৃশ ধর্মোন্নতিসাধন হওয়া অসম্ভব জ্ঞানে তিনি 
ভারতের চত্ুক্ষোণে চারিটী মহামঠ নির্্ানপুর্বক বৌদ্ধ সন্যাসিদিগের আদর্শে 
হিন্দুধর্মের সন্যাসিকুল প্রবর্তিত করিয়া যান। পৃজ্যপাদদ জগৎগুরুর এই 
সকল শিষ্যান্ুশিষ্য বিবিধ শাস্ত্র রচনা করত; অথবা পুর্বতন শাম্ত্রসমূ- 
হের আমূল সংশোধন করতঃ হহিন্দুসমাজকে যেরূপ নবোৎমাহে উৎসাহিত 
করেন, তাহাতেই আধুনিক হিন্দুধর্মের সর্বত্র জয় জয়কার হয় এবং বৌদ্ধধর্ম 
চিরদিনের জন্য ভারতে লুণু হইয়া যায়। 

যেমন এক সময়ে পূজ্যপাদ মহাত্মা! বুদ্ধদেব যেরূপ উৎসাহরূপ অগ্নিস্ফুলি 
নিঃসরণ করতঃ ভারতে মহাঁদাবান্দল প্রজ্জলিত করেন এবং সেই দাবানল 
ক্রমশঃ অর্ধভূমগুলে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ মহাত্মা শঙ্করাচার্যযদেবও বৌদ্ধধর্ম 
নিরাকরণার্থ যেরূপু উত্সাহরূপ অগ্নিশ্ফুলিঙ্গ নিঃসরণ করেন, তাহাতে সমগ্র 
ভারতে দাবানল প্রজ্জলিত হয় এবং বৌদ্ধধর্মও সেই দাবানলে ভন্মীভূত হইয়! 
যায়। কোথায় হে জগংগুরু শঙ্করাচাধ্যদেব ! ধন্ত তোমার সন্ন্যাসত্রত ধারণ। 
ধন্ত তোমার বেদান্তজ্ঞান ! ধন্ত তোমার উৎসাহ! তোমার নিকট আধুনিক 
হিন্দুধর্ম কিরূপ খণে আবদ্ধ, তাহা এক মুখে বর্ণন কর যায় না। ভারতে 
তোমার জন্মগ্রহণ না হইলে, হুয়ত আমাদের সনাতন হিন্দুধর্শ চিরদিনের 
জন্ত তৃপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইম্বা যাইত। তখন কোথায় বা বেদেবেদাস্ত ! 
কোথায় বা রামায়ণ ও মহাভারত ! সকলই অনন্তকালের অনস্তআ্োতে ভাসিয়। 
'যাইত। অতএব আইস, আমর] সকলে জগৎগুরু 'শঙ্করাচার্যদেবের শ্রীপাদ- 
পল্পে ভক্তিভাবে প্রণত হুই। 

এখন বৌদ্ধধর্মের প্রাছুর্ভাবকালে হিন্দুধর্মের কিরূপ পরিবর্তন হয়, তৎ* 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা কর্তব্য। যৎকালে বৌদ্ধ-ভিক্ষুভিক্ষুনিগণ অসাধারণ 
উৎসাহের সহিত বৌদ্ধমত ভারতে প্রচার করেন এবং অশোকাদি নৃপতিবৃন্দ 
ইহার সবিশেষ পৌষকতা। করায় জনসাধারণ দলে দলে প্র মত অবলম্বন করে, 
তৎকালে ব্রাঙ্ষণজাতি কিংকর্তব্যবিমূড় হন বটে, কিন্তু তাহারা একেবারে . 
নিকুৎসাহ্‌ বা পরাত্ত হন ন1। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মই সমভাবে আর্ধ্য- 
সমাজে প্রচলিত থাকে এবং উভয় ধর্দের অধিনায়কগণ রাজন্যবর্থ দ্বারা সম- 
ভাবে পুজিত ও আদৃভ হন। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হইবার থুর্বেই পুরাকালীন 
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বৈদিকধন্ত্ম আর্ধ্যসমাজে স্থার্তধর্থে পরিবন্তিত হইতে থাকে । কালবশাৎ 
বৈদিকভাষ। ঘতই সাধাপণ পঙ্ডিতমগুলীর নিকট ছুর্বোধ্য হয়, শ্রুতিশাস্ত্ 
হইতে সহজ বোধগম্য স্থৃতিশান্ত্রগুলি রচিত হয়? জ্ঞানোননতি ও ধন্মোন্রতির 
সঙ্গে কালবশাঁৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ্রে হিন্দুসমাজের সাধারণ বিশ্বাস যেরূপ ভাবে 
পরিবর্তিত হয়, স্থৃতিশাস্ত্রগুলি সাধারণ বিশ্বাসান্বায়ী লিখিত হওয়ায় এবং 
উহাদের দর্শন প্রতিপাদিত অর্থ ও প্রত্যর্থ হওয়ায় এক দেশের সাধারণ বিশ্বাস 
আরও বদ্ধমূল হয় এবং অন্তান্ত দেশে বিস্তৃত হয়। এই প্রকারে স্থৃতিশান্ত্র- 
গুলি স্মার্তধন্্ ভারতে প্রবল করে। 
ঘে স্বহত্র বৎসর ব্যাপিয়া! বৌদ্ধধন্ম ভারতে প্রচলিত, তৎকালে হিন্দুসমাজে 
প্রথমে স্মার্তধন্ম প্রবল হয়; পরে আধুনিক পৌরাণিক 'ও তান্ত্রিক ধন্ম ধীরে 
ধীরে বিকশিত হয় এবং পরিশেষে উহারাই সম্যক পরিবন্তিত হইয়া বৌদ্ধ- 
ধর্মকে ভারত হুইতে ছুরীভৃত করে। যতদিন হিন্দু ও বৌদ্ধধন্্ ভারতে 
একত্র প্রাছভূতি, ততদ্দিন উভগ্ন ধর্ম পরস্পর পরস্পরের মতামত, আচার ব্যব- 
হার ও উপাখ্যানাদি লই স্বদেহ পুষ্ট করে। সত্য বটে, পুজ্য দেবত।, 
বৈদ্দিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও জাতিভেদ লইয়া! উহাদের মতভেদ থাকে 
কিন্তু ধ্যানযোগ, যোগাভ্যাস, মুক্তি, মায়াবাদ, যোনিভ্রমণ, কর্মফল, অহিংসা, 
তীর্ঘন্রমণ, মন্দিরাদি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, জপমালা', সন্ন্যাসধর্্, বিশ্বমৈত্রীভাব, 
নিষ্ষামধণ্ম, ভক্তিযোগ, দানধশ্ন, শাস্ত্রপাঠ, মঠবিহারাদি নিম্ীণ, তন্ত্রশাস্ত্র রচন। 
প্রভৃতি নান। বিষয়ে পরম্পর পরস্পরকে চালন1 করে এবং পরম্পর পরস্পরের 
সাহাধ্য গ্রহণ করে। সনাতন হিন্দুধর্মের যে আস্তস্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত, 
মহাত্মা বুদ্ধদেবও সেই আদান্তর হইতে অধ্যাত্ববিজ্ঞানের মহৎ মহৎ 
সত্য লইয়া স্বীয় ধর্ম জগতে প্রচার করেন ১ এজ্জন্ত নানা বিষয়ে হিন্দুধর্থ 
ও বৌদ্ধধর্ম এড সৌসাদৃশ্ত দেখা যায়। 
যে সময়ে বুদ্ধদেব জগতে আবিভূতি, সে সময়ের অধিকাংশ পৃপ্ডিত 
অসার যাগষজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৃপ্তি বোধ করিতেন ন! ) এক্জন্ত তিনি যাগযজ্জের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হুইয়া ততকালোচিত ধর্ম প্রচার করেন। সমাজের ও 
মানধমনের যে অবস্থায় যাগবজ্ঞের অনুষ্ঠান আদৃত হয়, বুদ্ধদেবের সময় 
য়ে অবস্থার বিস্তর পরিবর্তন হইয়া যায়। অতএব বৈদিক যাঁগবজ্ঞের 
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অনুষ্ঠান অপেক্ষা বৌদ্ধমত বে শ্রেঠ, তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই । আবার ষে 
বৌদ্ধধন্্ম পরব্রক্ম বা ঈশ্বরের আরাধনা ন! করিয়া! উহার স্থানে কেবল 
বুদ্ধদেবের পুজা করে, সে ধন্শ অপেক্ষা পৌরাণিক ও তাস্ত্রিক ধন যে 
আরও উৎকৃষ্ট, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই? নতুবা কি প্রকারে উপরোক্ত 
ধন্দ ভারতে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংস সাধন করিতে সমর্থ হয় ? 

স্ার্তধন্মানুসারে ব্রহ্গা, বিষু$, মহেশ্বর, গণেশ ও সুর্য্য এই পঞ্চদেবতার 
পুজন হিন্দুসমাজে প্রবর্তিত হয় এবং এক এক দেবতা লইয়া এক এক 
'মুলসম্প্রদায় আবিভূর্তি হয়। এই পঞ্চ দেবতার মধ্যে প্রথমে ব্রন্ধা, 
পরে শিব, তৎপরে বিষ্ণুর উপাসনা ভারতে বহুবিস্তৃত হয়। 'যে সময়ে 
যোগেশ্বর কপিল মুনির সাংখ্যমত হিন্দুসাঁজে সমাদৃত হয়, সেই সমক্স 
হইতেই প্রকৃতির ব্রিগুণান্থসারে বক্ধা বিষুণ মহেশ্বর এই তিন দেবতার 
পদগৌরব আরম্ভ হয়) তন্সধ্যে রজঃপ্রধান ব্রহ্মা, তমঃপ্রধান শিব, সত্ব- 
প্রধান বিষুণ সমাজের জ্ঞানোন্নতি ও ধন্মোন্নতির সঙ্গে দেবমগুলীর ভিতর 
সর্ধশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন ; কারণ মানব যে সময়ে যে গুণলাভের প্রার্থী হন, 
তিনি শ্বীয়্ পুজ্য দেবতাঁয় সেই গুণের পূর্ণ বিকাশ দেখেন । 

ঘে সময়ে মনুসংহিতা রচিত হয়, সে সময়ে হিন্দুধর্মের ব্রহ্গযুগ প্রবর্তিত । . 
আজকাল বিষ্ণুর যে সকল গুণবাচক শব্দ ব্যবহৃত, ব্রহ্ধযুথে সে সকল 
শব্ধ ব্রঙ্গায় প্রযুক্ত হয়। এখন বিষুণ নারায়ণ, ব্রহ্গযুগে ব্রঙ্মাই নারায়ণ । 
ততৎকালে লোকে ব্রহ্মার মত্ম্য প্রভৃতি অবতার গ্রহণে বিশ্বাস করিত । 
এখন ব্রহ্মার কোন উপাসকসম্প্রদাকস বর্তমান নাই। শিবোপাসনাই 
ব্রহ্মার উপাসনা লোপ করিয় দেয় ; তজ্জন্ত শাস্ত্রে কথিত, মহাদেব ব্রহ্মার একটা 
মস্তক কর্তন করেন। শিবোপাসকগণ শাস্তে ব্রহ্মার ভূয়সী নিন্দা করেন। তিনি 
স্বহহিতার উপর প্রেমাসক্ত হন, এ অপবাদ তীহারাই শান্তর প্রকাশ করেন। 

সত্য বটে, বৌদ্ধধন্ম্নের প্রথম অবস্থায় হিন্দুসমাজে আধুনিক পৌরাণিক 
হিন্দুধশ্ম আদৌ বিকশিত হয় নাই, তথাচ ইহার মৌলিক বিশ্বাসগুলি 
হিন্দুসমাজ্দে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে । যে শ্রীরামচজ্জ ও শ্রীকৃষঃ 
সাধারণ বীরত্ব ও লোকাতিগ গুণগ্রামের জন্ত ক্ষজিয়সমাজে বহুকাল 
হইতে বিখ্যাত এবং ধাহাদের কীর্তিকলাপ রামায়ণ ও মহাভারতে গীত. 


বেদ্বধর্ম গ্রচলনকালীন হিন্দুধর্ম । ২৩১ 


হওয়ায় উ“হার্দের উপর লোকের ভক্তি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে, তাহারা 
বিষ্ণুর অবতার জ্ঞানে পুঁজিত হইতে থাকেন। যে শিবোপাসনা বৌদ্ধধর্ম 
প্রবর্তিত হইবার কিঞ্চিৎ পুর্কবে ব পরে এসিয়া'র পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতে 
প্রচারিত হয়, সেই শৈবধর্ই, কয়েক শতাব্দীর ভিতর ভারতে সর্বত্র 
প্রবল হইয়া উঠে এবং কাশী এ ধর্মের সর্ধপ্রধান পুথ্যক্ষেত্র হয়। শক্করা- 
চাধ্যদ্বেব শৈবধর্ম্ের সবিশেষ উন্নতিসাধন করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত- 
দ্িগের মতে তিনি গ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাববীতে মালেবর দেশে জন্মগ্রহণ করেন; 
কিস্তু তত্ববিদ্যাবিৎ মহাত্মাদিগের মতে তিনি স্রীষ্টীয় প্রথম শতাবীতে আবি- 

ভূত হন। এই যোগেশ্বর মহাত্মা যে সময়েই ভারতে আবিভূর্তি হউন না 
' কেন, ত্বাহারই অধ্যবসায় ও উৎসাহগুণে হিন্দুসমাজ পুনরায় ধর্ম্মবলে 
বলীয়ান হুইয়া বৌদ্ধধর্মের পরিপুষ্ট কলেবরকে কালাস্তরু যমোপম শঙ্কর 
দেবের ত্রিশূলাঘাতে বিপধ্যস্ত করিতে সক্ষম হয় । 

বৌদ্ধধর্থের -অস্তিম অবস্থায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম হিন্দুসমাজে 
পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। দাক্ষিণাত্যে শৈবধন্ম এবং পূর্বাঞ্চলে তন্ত্রমতানুযায়ী 
শাক্তধর্্ম প্রবল হয়; কিন্তু মধ্যভারতে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রথমে 
. জৈনমত, পরে শৈবমত, ততৎ্পরে বৈষ্ণবমত ক্রমশঃ প্রবল হয়। এ সকল 
প্রদেশস্থ মন্দিরাদি উপরোক্ত সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। 

যাহা হউক, ধর্ম্াত্মা ব্রাহ্মণজাঁতি উৎকৃষ্ট পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের 
পূণ বিকাশ করতঃ ভারতে বৌদ্ধধন্মের সমূলোৎপাটন করিতে সমর্থ । 
যে বৌদ্ধধন্্ম সগৌরবে ভারতে সহম্ত্র বৎসর ব্যাঁপিয়৷ প্রচলিত, সে বৌদ্ধ- 
ধর্মের নামগন্ধ আজ কোন হিন্দুশানস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহ! অপেক্ষা 
আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পাঁরে ( কিমাশ্চর্ধ্যমতঃপরং )! কেবল মাত্র 
ব্রাহ্মণজাতির বুদ্ধিকৌশলে হিন্দুসমাজের কোন ব্যক্তি জামিতেন না, যে বৌদ্ধধর্ম 
এতকাল ভারতে প্রচলিত ; তাহারা স্ত,পাকার বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের পরিবর্তে স্তপা- 
কার হিন্দৃধর্মগ্রস্থ রচন! করিয়া আধুনিক হিন্দুধর্মের জয় ঘোষণা করিয়া যাঁন? 
কিন্তু তাহাদের সকল বুদ্ধিকৌশল আজ পাশ্চাতা পণ্ডিতদিগের নিকট পরাস্ত। 
উহার! নানাশাস্ত্র মন্থন ও নানাবিষয় পর্যবেক্ষণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্থ 
বিস্তৃতির অখগ্য প্রমাণ দেন। 


২৩২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


এখন দেখা যাউক, বিলুপ্ত বৌদ্ধধর্মের কি কি স্থায়ী চিহ্ন এখন ভারতে 
বর্তমান ? 

৮৯) অর্ধহিনদ ও অর্ধবৌঞ্, জৈনসম্প্রদায় এখনও নানা প্রদেশে 
বর্তমান। এ সম্প্রদায়স্থ লোকে হিন্দুদিগের অপেক্ষা অধিক সদাচারী ও 
অহিংপাপর ) ইহাদের ভিতরও বুদ্ধদেবের নামগন্ধ নাই। 

(২) নাম্তিকমত প্রচারার্থ বিষ্ণুর নবম অবতারে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ! 

- (৩) যে গয়ায় বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ স্বধন্শমমত প্রচার করেন এবং 
যাহা বৌদ্ধদিগের মহুত্তীর্থ, সেই গয়! আজ হিন্দদ্রিগেরও একটা মহুৎ- 
তীর্থ । তথায় পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিগুদান প্রদত্ত হয়। দেখ, 
বিধন্মী আরঙ্গজীব হিন্দুধন্্প বিলোপের জন্য কাশীর বিশেশ্বর-মন্দির ভগ্ন 
করতঃ উহার উপাদানে মসজিদ নির্মাণ করেন; কিস্ত বিধাতার ভবিতব্য, 
বিশ্বেশ্বরের মন্দির পুনঃ নিশ্মিত হয় এবং উহার চুড়াদেশ ন্বর্ণপটাহে 
আবৃত হয়। কিন্তু ব্রাঙ্গণজাতি বুদ্ধ-গয়ার ধ্বৎস সাধন করেন না এবং 
উহার সন্নিকটে হিন্দুমাত্রেরই অবশ্যপ্রতিপাল্য পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিগু- 
দানের ব্যবস্থা করিয়! যথার্থ সাত্বিকভাবে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ সাধন করেন। 

(8) শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মুত্তি বুদ্ধদেবের মৃ্তিমা্ত। কৃষ্ণ, বলরাম . 
ও স্থভদ্রা বৌদ্ধধর্মের ত্রিমূর্তি অনুসারে হিন্দুশান্ত্র হইতে গৃহীত। তথাকাঁর 
মহাপ্রসাদ জাতিভেদাবজ্ঞাকারী বৌদ্ধমতের পরিচয় দেয় ) তথাকার রথযাত্রাও 
বৌদ্ধ ও জৈনদিগের রথচালনার পরিচয় দেয়। 

(৫) অশোকার্দি নৃপতিবৃন্দের খোদিত অনুশাসনপত্র ; অজয়স্ত, 
ইলোরা, এলিফাণ্টাদ্বীগ্ের পর্বতগহ্বরস্থ মন্দিরাদি ও বৌদ্ধমঠবিহারের 
ভগ্রাবশেষ আমাদিগকে বৌদ্ধধশ্মের বিষয় স্মরণ করাইয়া! দেয়। 

পরিশেষে বক্তব্য, বৌদ্ধধর্মের সমুলোচ্ছেদ সাধনে ব্রাহ্গণজাঙ্ির যে 
অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশিত, তাহা অতীব প্রশংসনীয় । মুসলমান- 
ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম তরবারি বলে, পাশব বলে অন্তান্ত ধর্মের বিলোপ সাধন 
করে। কিন্ত হিন্দুধন্শ একবিন্দু শোণিতপাত না করিস্বা ত্বশক্রকে পরান্ত 
করিতে. সমর্থ । ইহ] অপেক্ষা গৌরবের বিষয় ব্রাঙ্মণজাতির পক্ষে আর 
কি হইতে পারে ? 





মুসলমানদ্বিগের ভারতাগমনের পূর্বকালীন হিন্দুধর্ম । ২৩৩ 


মুসলমানদ্িগের ভারতাগমনের পূর্ববকালীন হিন্দুধর্ম । 


বৌদ্ধধন্মকে ভারত হইতে দুরীভূত করিবার পর পুজাপাদ ব্রাহ্মণ- 
জাতি পঞ্চশতার্বীকাল হিন্দুসমাজের অধিনায়কত্ব পূর্ণাংশে ভোগ করত: 
নির্বিবাদে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের উন্নতিসাধন করেন। এই 
সময় তাহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্্রঃ তাহারা এতকাল যে বৌদ্ধধর্থের সহিত 
ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত, তাহা ভারতে লুপ্ত প্রায়) এখন তীহারা নূতন ধর্ম- 
বলে বলীয়ান এবং 'নবোখিত ক্ষত্রিয়জাঁতি তাহাদের প্রধান সহায়। 
এখন তাহারা আধুনিক হিন্দুধর্মের ভক্তিমার্গ পূর্ণ প্রকটিত করেন। এই 
সময়ে দেশে দেশে বিবিধ পুরাণ, উপপুরাঁণ ও তন্ত্রশান্ত্র রচিত হ্ইয়া 
সমগ্র ভারত শাস্তরগ্রন্থে পূর্ণ হয় এবং আধুনিক হিন্দুধন্মের সর্বত্র পুর্ণ- 
বিকাশ হয়। তদানীন্তন রাক্সন্যবর্গও লক্ষ লক্ষ রজতঙমুদ্রা ব্যয় করিস! 
সুবিশাল মন্দিরাঁদি নির্মাণ করতঃ হিন্দুধর্মের সবিশেষ উন্নতি সাধন করেন। 
তাহারা যে সকল মহোচ্চ মন্দির নিন্ীণ করিয়া যান, সে সকল মন্দির 
কালের সর্ধসংহারিকা-শক্তি উপেক্ষা করতঃ এখনও আকাশমার্গে স্বীয় 
মস্তক উত্তোলন পূর্বক সগর্ধে ও সদর্পে তাহাদের বদান্ততার কীর্ভিম্তস- 
স্বরূপ দেদ্দীপামান। শ্রীক্ষেত্র, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থলের মন্দির দর্শনে 
কাহার না মন ভক্তিরসে আপ্লত হয়? এই সময়ে হিন্দুসমাজে কোথাও 
শৈবধর্্ম, কোথাও শাক্তধর্ম, কোথাও বা বৈষ্বধর্খ প্রবল হয়। এই সময়ে 
যে সকল পুরাঁণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রশান্ত্র রচিত হয়, উহারাই উপরোক্ত ভ্রিবিধ 
ধর্মকে দেশবিশেষে প্রবল করিয়! দেয়। 

এস্থলে ইহা সকলের জানা! আবশ্তক যে, পুরাঁণাদি লিখিত হুইয়াই ষে এ 
সকল ধর্মমত হিন্দুসমাজে প্রবর্তিত হয়, এমন নহে। অতিগপ্রাদীনকাল 
হইতে এ সকল দেবদেবীর উপর বিশ্বাস সমাজের অস্থিমজ্জায় নিহিত ) 
সেজন্ত শান্ত্রকারের! সাধারণ সমাজের বিশ্বীসানুষায়ী ধর্থশাস্ত্র লিখিয়া সাধারণ 
ধর্মমতগুলি সমাজে আরও বদ্ধমূল করেন এবং হিন্দুধর্মের প্রকৃত উন্নতিসাধন 
করেন। দেখ, ভারতচন্দ্র মাণিকপীরের বিষয় লিখিয়া' যান, ইহা তাহার 


স্বকপোলকল্লিত নছে। বহছুদ্িবস মুসলমানসমাজের সংম্বে থাকিয়৷ জনসাঁধা- 
৩৩ ৰা 


২৩৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


রণ মাণিকপীরে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে বলিয়াই তিনি স্বপুস্তকে প্ররূপ 
লিখিয়া যান। সেইরূপ শান্ত্রকারেরা একদিনে শিব বা বিষ্ণুকে সংহারকর্তা 
বা পালনকর্তা প্রতিপাদন করেন নাই । আর্ধ্সমাজবিশেষে কালক্রমে ধর্ম 
বিষয়ক উন্নতির সঙ্গে অথবা অন্যান্ত জাতির সংশ্রবে এঁ সকল বিশ্বাস উদ্ভৃত। 
শান্্রকারেরা ত্র সকল বিশ্বাসগুলিকে সমাজে আরও বদ্ধমূল করিবার জন্য বা 
অন্তর প্রচার করিবার জন্ত উহাদের সম্যক পোষকত! করেন । সমাজে যেরূপ 
ধর্ঘ্মবিষয়ক উন্নতি সাধিত, সাধারণ বিশ্বাসগুলিকে সর্বত্র সমভাবে চালিত করি- 
বার জন্ত ব্রাহ্মণের আপনাদের উন্নত দার্শনিক জ্ঞান স্লাহায্যে উহাদের তদন্ুরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়া সাজে আরও বদ্ধমূল করেন । সেজন্ত বিজ্ঞানের মতে প্র সকল 
ধর্মমত সামাজিক নির্বাচনে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত ও কালক্রমে বিকশিত। 

আজকাল নখ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে মনে করেন, যে স্বার্থপর ব্রাহ্মণ- 
জাতি অপর জাতিদিগকে কুসংস্কারজালে জড়িত করিয়া আপনাদের প্রতৃত্ব 
সমাজে পূর্ণভাবে বজায় রাখিবার জন্তই পৌরাণিক ধর্মের প্রবর্তন করেন। 
তাহার সাক্ষ্য, দেখ ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্রদেবও ব্রক্মশাপে সহত্রাক্ষ হন এবং 
মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে সর্পদষ্ট হুইয়৷ প্রাণত্যাগ করেন। নব্যসম্প্রদায় 
বলেন, পৌত্তলিক পৌরাণিক ধর্ম কেবল কুসংস্কারে পুর্ণ এবং ব্রাক্মণজাতির 
বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ ও হিন্দুজাতির জাতীয় অধঃপতন বশতঃ পৌরাণিক ধর্খের 
সম্যক শ্ফুর্তি হয়; এজন্য আধুনিক হিন্দুজাতি ব্রাহ্মণজাতির কঠোর শাসনে 
কুসংস্কারাবদ্ধ হইয়! সামান্য পুতুল-পুজায় তৃপ্তিবোধ করে। | 

এখন জিজ্ঞান্ত, যে ব্রাহ্মণজাতি সামান্ত দক্ষিণ বা ভিক্ষা প্রাপ্তিতে সঞ্ত্ট 
হইয়া আমাদিগকে আবহমানকাল ধর্্পথে চালান, তাঁহারাই কি স্বার্থের পূর্ণ 
অবতার? আর যে ইংরাজরাজ রাজপ্রসাদের প্রলোভন প্রদর্শন পূর্বক 
আমাদিগকে পাশ্চাত্য বিদ্ভালোক প্রদান করেন, তাহারাই কি নিঃস্বার্থের পুর্ণ 
অবতার ! পৌরাণিক ধর্ শিক্ষা দিয়াই কি স্বার্থপর ব্রাহ্গণজাতি হিন্দু- 
সমাজকে কুসংস্কারে জড়িত করেন এবং জাতীয় অধঃপতন আনয়ন পুর্ধবাক 
ভারতমাতাকে পরাধীনতারূপ শুঙ্খলে আবদ্ধ করান ? যেজাতির বুদ্ধিত্রংশ- 
বশতঃ ভারতের এতদূর অমঙ্জল সম্পাদিত, সেজাতি কেন ধ্বংসপ্রাপ্ত 'না 
হইয়া! আজ ভারতে সর্ধত্র পূজ্য ? 


মুসলমানদিগের ভারতাগমনের পূর্ববকালীন হিন্দুধশ্ম। ২৩৫ 


পৌরাণিক ধর্ম কি কেবল কুসংস্কারে পূর্ণ? যে ধর্শ কালোচিত উৎকর্ষ 
প্রদর্শনপূর্ববক মানবকে মনের সকল ভাবে একমাত্র ঈশ্বর অন্বেষণ করিতে 
উপদেশ দের এবং যে ধন্দ্ব মনের যাবতীয় সাত্বিকভাব স্ফুরণ করিতে চেষ্টা পায়, 
কে বলে, সেধর্ম্ম অপকৃষ্ট 1 কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্ট, কি মুসলমান, 
জগতের কোন ধর্মই হ্ৃদয়স্থ সাত্বিকভাবের শ্ফৃর্তি করিতে চেষ্টা পায় না! 
এ বিষয়ে উহারা এক প্রকার মৌনাবলম্বন করে। জগতে একমাত্র পৌরাণিক 
হিন্ৃধর্মই এ বিষয়ে চরমোতথকর্ষ প্রদর্শন করে। একমাত্র পৌরাণিক ধন 
মানবকে ঈশ্বর প্রেমে উন্মন্ ও তন্ময় করিয়া আনন্দে নৃত্য করায়। এ ধন্মই 
তাহাকে অসাধারণ ঈশ্বরভক্তি প্রদর্শন করিত শিক্ষা দেয়। ধর্ধাত্মা ব্রাঙ্মণ- 
জাতি সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই এ ধর্ম বিকাশ করেন এবং ইহা 
দ্বারাই সমাজের আধ্যাত্মিকতা চিরদিন এত অধিক স্ফুরিত। কি দর্শন, কি 
কাব্য, কি সঙ্গীত, কি শিল্প, সকল বিষয়েই যেমন হিন্দু অচিস্তনীয় উন্নতি ও 
অলৌকিক পরাকাষ্ঠা দেখান, তেমনি তিনি একমাত্র পৌরাণিক ধর্ম দ্বার! 
মানবধর্মের অলৌকিকতৃ প্রকাশ করেন। কে বলে এ ধর্ম অপকৃষ্ট ? যে 
ধর্ম অর্থভূমগুলবিস্তৃত বৌদ্ধধর্মের পরাজয় সাধন করে, কে বলে, সে ধর্থ 
অপকৃষ্ট ? 

এখন (পৌরাণিক ধর্ম প্রথমে শিবোপাসন! হিন্দুসমাজে প্রবর্তন করে। 
অতি প্রাচীন কালে আরধ্্যসমাজে পশ্চিমোত্তর হইতে অগ্ল্যপাসনা প্রচলিত 
হইবার পর, ষে সকল পৌঁত্তলিকজাতি পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন করিয়া 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং হিন্ছদিগের আচারব্যবহার অবলম্বন করতঃ কাল- 
ক্রমে হিন্দুসমাজতুক্ত হয়, তাহারাই ভারতে লিঙ্গোপাসনা আনয়ন করে। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্দিগের মতে বোধ হয, এ ঘটনাটী ঘ্রীঃ পুঃ ষষ্ট বা! সপ্তম শতা- 
ব্বীতে সংঘটিত। এই লিঙ্গোপাসন! মিসর, এসিরিয়া, ব্যাৰিলন, মিদিয়া, 
গ্রীশ, রোম প্রভৃতি সকল সভ্য জনপদবর্গে প্রচলিত ছিল এবং এতৎসম্বন্ধে 
তত্তৎ দেশে নান! বীভৎস কাণ্ড অনুষ্টিত হইত। 

অনেকে লিঙ্গোপাসনার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া! বলেন, ভক্তি 
প্রভৃতি ধর্মপ্রবৃতিগুলি মানবহৃদয়ে প্ফুরিত হইবার পুর্বে নিকৃষ্ট প্রবৃতিগুলি 
সমধিক প্রবল। এখনও জনসাধারণ নিকুষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা যেরূপ চালিত, 
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তাহারা ধর্মপ্রবৃত্তি দ্বার! সেরূপ চালিত নয । নিকরষ্ট প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে কাঁম- 
রিপু চিরকালই মানবন্ৃদয়ে অধিক প্রবল। সেজন্য অতিপুরাকাল হইতে 
নিকৃষ্ট স্থখাসক্ত মানব কামরিপু সেবনের প্রধান অঙ্গ, লিঙ্গ ও যোনির উপাঁসক 
হুন। যেমন অসভ্যাবস্থার় বাহ্দ্ধগতের ভীতিবিন্ময়োদ্দীপক নৈসগ্গিক দৃষ্ত- 
পটল তাহার সরলাস্তঃকরণকে প্রথম আকৃষ্ট করে, সেইরূপ স্যষ্টিরক্গীর প্রধান 
অঙ্গীভূত জননেক্দ্রিয় ছুইটাও তাহার চিত্তকে সম্যক আকৃষ্ট করে। এই কার- 
ণেই লিঙ্গোপানন! মানবসমাজে প্রথম প্রাছুভূতি । 

লিঙ্গোপাঁসন! ভারতে প্রবর্তিত হইবার পর, ব্রাহ্মণদিগের ধূর্মোন্নতির সঙ্গে, 
জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে, ইহ! ক্রমশঃ উন্নওভাব ধারণ করে। যে লিঙ্গোপাসন! নিকুষ্ট- 
ন্বখের পরিচায়ক, যে লিঙ্গোপাসনার পদ্ধতি দর্শনে সভ্যজাতির মনে স্বতঃ ঘ্বণাঁর 
উদ্রেক হয়, সেই ৪মসভ্যোচিত লিঙ্গোপাসনাকে ধর্্মাতব! ব্রাহ্মণগণ পরমেশ্বরপর- 
মেশ্বরীর পূজায় ব৷ প্রককতিপুরুষের পূজায় পরিণত করেন। আমরাও ভক্তসস্তান- 
বং সেই শিবলিঙ্গকে জগতৎপাতা জগদীশ্বর জ্ঞান করি এবং সেই শিবযোনিকে 
জগন্মাতা বিশ্বেশ্বরী জ্ঞান করি। এই প্রকারে হৃদয়স্থ পিভৃমাভৃভক্তি অনুসারে 
নিগ্ুণ পরব্রন্মের হরগৌরীরূপ ছুই মায়ারূপের পুজন হিন্দুসমাজে প্রবর্তিত। 

লিঙ্গোপাসনার সহিত হিন্দুসমাজে পৌন্তলিকত। বা প্রতিমাপুজনের প্রথম 
সুত্রপাত হয়। তংপূর্কে বা বৈদিক সময়ে কোন দেবতার প্রতিমূর্তি হিন্থু 
সমানে পুজিত হয় নাই। তৎকালে সাধারণসমাজে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও 
সাগ্রিকদিগের অগ্নযযপাসন! প্রচলিত এবং ধর্ম্াত্মা মহর্ষিগণ জ্ঞানমার্গান্ুসারে 
নিগুণ পরত্রহ্মের উপাসক। ভারতে লিঙ্গোপাঁসন। প্রবর্তিত হইবার পর, 
বিশ্বেশ্বর, সোমনাথ, কেদারনাথ, রামেশখ্বর, বদ্রিনাথ, ওক্কারনাথ প্রভৃতি দ্বাদশ 
শিবলিঙ্গ ভারতের নান স্থানে প্রসিদ্ধ হয়। উহাদের উপর জনসাধারণের 
বিশ্বাস ও তক্কি যেরূপ বদ্ধমূল হইতে থাকে, পৌরাণিকগণ উহাদের মাহাত্ম্য 
ও মহিম। শ্ব স্ব গ্রন্থে সেইব্নপ প্রকটিত করেন এবং দেশীয় রাঁজন্তবর্গও উহাদের 
মন্দিরাদি নির্মাণে ও পুজাদি বিষয়ে সেইরূপ মুক্তহস্ত হন। এ সকল শিবলিল 
কোন সময়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত, তাহ! নির্ণয় কর! ছফর) কিন্তু ইহা! সুনিশ্চিত, 
যে প্মরণাভীত কাল হইতে উহাদের পুজ। হিন্দুসমাজে প্রচলিত এবং উহাদের 
পীঠস্থান চিরদিন হিন্দুদিগের মহত্তীর্থ। 


মুসলমানদিগের ভারতাগমনের পূর্ববকালীন হিন্দুধর্ম । ২৩৭ 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, পৌরাণিক ভক্তিযুগে ভক্ত সাধকগণ সাধারণ- 
সমাজ প্রচলিত উপান্ত দেবতাদদিগের প্রতিমূর্তি কল্পনা! করতঃ পৌন্তলিকতার 
সম্যক স্ফুর্তি করেন। ব্রহ্ধা, বিষু্, মহেশ্বর, ছুর্গা, সরশ্বতী, লক্ষ্মী প্রভাতি 
পৃজ্য দেবদেবীর প্রতিমূর্তি জ্রমবিকাশে হিন্দুজাতির মানসক্ষেত্রে উদ্দিত। 
.সাঁধকগণের হৃদয়ে দেবোদ্দেশে ভক্তি যেরূপ স্ফুরিত, ভক্তিস্ুচক উপাদান 
লইয়া পুঁজ? দেবতাদিগের রূপও তেমনি ধীরে ধীরে পরিকল্পিত। সত্বপ্রধান 
শ্ীবিষুণ একদিনে এক ব্যক্তি কর্তৃক শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, পদ্মপলাশলোচন, 
চতুভূজ দেবতা হন নাই। মহাদেবের প্রতিমূর্তিও সেইরূপ ভক্ত সাধক- 
দিগের নৃতন নূতন ভক্কিস্থচক উপাদানে ক্রম নির্শিত। 
কেহ কেহ বলেন, শতসহম্রযোজনব্যাপী অভ্রভেদী হিমগিরির যে 
কৈলাসশিখর শিবভূমি বলিয়া বিখ্যাত, সেই কৈলাশপর্বতের আদর্শে 
শিবমূর্তি পরিকল্পিত। কৈলাসপর্ধত সতত বরফাবৃত, এজন্য মহাদেব 
শ্বেতকায়। কৈলাসপর্ধতের কঞ্ঠদেশ সতত সঞ্চরমান জলধরপটল 
সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় আবৃত, এজন্ত তিনি নীলক। কৈলাস- 
পর্ধতের শিখরদেশ স্তুপীকৃত বরফ দ্বার! স্তরে স্তরে আবৃত, এজন্য তিনি 
জটামৌলী। কোন ভাবপ্রধান কৰি কৈলাসপর্বতোপরি চন্দ্রদেবকে দর্শন 
করিয়া তাহার শশিমৌলী আখ্যা প্রদান 'করেন। হিমাদ্রির মন্তকোপরি 
গঙ্গাদেবী বহমান! ) এজন্য মহাদেবও গঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করেন। 
পুর্বে পাশুপত প্রভৃতি ধর্মাত্মা শৈবগণ সংসার হইতে বৈরাগ্যাবলম্বন করতঃ 
ভশ্মবৃতদেহে দ্বিগম্থরত্ব প্রাপ্ত হইয়। পরমাত্মার ব! নিগুণ লিঙ্কের ধ্যানে 
নিমগ্ন হইতেন। লোকে যে অবস্থাটা স্বকীগ সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য করেন, 
 ত্বাহারা সেই অবস্থাটা ঈশ্বরে ব! তাহার সাকার -প্রতিমূর্তিতে আরোপ 
করেন) এজন্ত মহাদেবও শ্বশানবাসী, ভম্মাবৃতদেহ, দিগন্বর বা অজিন- 
বাস, বিজয়পানোন্মত্ত, ধানমগ্ ভোলানাথ। সেইবপ প্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্তিও 
ধর্্াত্ব। কবিগণের কল্পনাবলে নিম্ষিত। মথুরাবাহিনী কালিনী নদীর 
যে সলিল ক্ৃষ্ণবর্ণ, উহারই আদর্শে শ্রীকৃষ্ণের নাম ও বর্ণ পরিকলিত। 
প্রেমোম্মত্ত ভক্তসাধক ঈশ্বরপ্রেমে গদগদ হুইয়। নৃত্য করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণের 
মুরলীধর ব্রিভঙ্মুরারিরূপ কল্পন। করেন। 


২৩৮ বৈজ্ঞানিক হিন্মৃধর্্ 


এইরূপে বিধন্মী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের অশেষপুজ্য দেবদেবীর 
প্রতিমূর্তির উপর উপহাস করেন এবং উহাদের উপর হিন্দুসমাঞ্জের বিশ্বাস 
ও ভক্তি মন্দীভূত করিতে চেষ্টা পান। কি পাপ! কি পাপ! এসকল 
পাঁপকথা ভক্ত হিন্দুর শ্রবণ না করাই কর্তব্য। এ সকল পাঁপকথ৷ শ্রবণ 
করিলেও আমাদের মহাপাপ। এ সকল পাপকথা মনে চিস্তা করিলেও 
আমাদের মহাপাপ। এখন আমাদের কি হুরদৃষ্ট ! হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
এ সকল পাপকথ! লেখনী হইতে নিঃসরণ করিতে হইল । হ] হত বিধে! 
নুক্ট জগতস্থ যে সকল দেবত। পরব্রন্মের চিৎশক্তির উপাধি, ধাহাদের প্রতিমুর্তি 
পরমযোগী মহ্ধিগণ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ও দিব্যচক্ষে গন্দর্শন করেন, 
তাহাদের প্রতি এতদূর বিন্প ও ব্যঙ্গ্যোক্তি! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের 
মধ্যে যে যাহাই বলুগ না কেন, আমাদের স্থিরবিশ্বাস যে, আমাদের প্রপিতামহ 
মহধিগণ সমাধিস্থ হইয়া দেবদেবীর যেরূপ মুগ্তি দিব্যনয়নে সন্দর্শন করেন, 
তাহাই পুরাণাদ্দি শাস্ত্রে বর্ণিত, চিত্রে আলেখিত ও প্রতিমায় উদ্ভাসিত। 
কলিযুগের অধম মানব এখন উহাদ্দিগকে চশ্খ্রচক্ষে দেখিতে পান না। 
এখন তিনি প্র সকল দেবমুর্তি হৃদ্‌পদ্মে সদ! ধ্যান কক্ুন, মন্দিরাদিতে 
উহার্দিগকে দর্শন করিয়া নিজ চর্মচক্ষু সার্থক করুন, ইহাই তাহার এখন 
প্রকৃত ধরন্মসাধন। ্‌ 

শৈব ধর্ম্মান্ুদারে দেবাদিদেব মহাদেব পরব্রঙ্গ স্থানে পূজিত এবং তিনিই 
পরাৎপর, পরমপিতা পরমেশ্বর । তমঃপ্রধান মহাদেব জগতের যাবতীয় 
অমল্গলরাশি দূরীভূত করায়, তিনি আমাদের শঙ্কর ও শিব। জগদ্‌গুরু 
'শঙ্করাচার্য্যদেবপ্রবর্তিতি সন্্যাসিকুল টশবধর্মকে ভারতে বহুপ্রচারিত.. 
করেন। তাহারাই মহাদেবকে পিতৃভাবে পুজা করিতে উপদেশ দেন। 
যৎকালে অন্যান্য দেশে একেশ্বরবাদ প্রবর্তিত হওয়ায় পরমপিতা পরমেশ্বর 
সর্বত্র পিতৃভাবে পুজিত, তৎকালে দেবাদিদেব মহাদেবও হিন্দুসমাজে 
পিভৃভাবে পূজিত এবং বাবা তারকনাথ ! বাব বৈস্যনাথ ! বলিতে আমাদের 
পিতৃতক্তি শতসহশ্রধারে উখিত। এখনও হিন্দুসমাজ প্বুড়োশিবের পায়ে 
লেবা* দিতে উন্মত্ত। 

সকলেই ভ্ানেন, অন্মন্ধেশে বাবা তারকনাথ কিরূপ জাগ্রত দেবতা এবং 


মুদলমানদিগের ভাঁরতাগমনের পুর্ববকালীন হিলুধর্থ। ২৩৯ 


কত কত লোকে তাহার নিকট হত্যা দিয়া অসাধ্য রোগ হইতে নিষ্কৃতি 
পায়! মনের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেই কি সকলে এমন মহোপকার প্রাপ্ত হয়? 
যখন সামান্ত চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস থাকিলে, ততপ্রদত্ত একবিন্দু ওষধে 
রোগের যন্ত্র নিবারিত হয়ঃ তখন জাগ্রত দেবতার উপর অটল অচল 
বিশ্বাস থাকিলে লোকে কেন না রোগমুক্ত হইবে ? এই প্রকারে বাবা তারক- 
নাথের বিপুল অর্থাগম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে অর্থের তাদৃশ সদ্ধযবহার 
হয় না। এমন সুদিন কবে হবে, যে দিল তথাকার পুণ্যাত্মা মোহস্ত হিন্দু- 
ধর্মের উন্নতিসাধনমাহীসে চতুষ্পাঠীর ভালরূপ সাহায্য করিয়া বঙ্গদেশের 
অধ্যাপককুলের আশীর্বাদ ভাজন হইবেন ও মাধবগিরিরূত পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিবেন? 

শৈবধর্শ্মানুসারে হিন্দুসমাজে দ্ুইটী মহোৎসব প্রব্€র্তত, শিবরাত্র ও 
চড়কোৎসব। শিবরাত্রের দিন হিন্দুমাত্রেই উপবাঁসে থাকিয়! ধর্মসাধন করেন 
এবং চৈত্রমাসে এখনও বঙ্গের অনেক লোক সন্ন্যাপী সাজিয়। ব্রহ্মচর্য্য অব- 
লম্বন করেন। প্রজাবংসল ইংরাজের অনুগ্রহে আমাদের চড়কোৎসব এখন 
নামে পর্যযবসিত। 

এখন শ্াক্তধর্ম্ের কিঞ্ৎ আভাস দেওয়া কর্তব্য । শক্তির উপাসনা হিন্দু- 
সমাজে শিযোনি হইতে প্রবর্তিত এবং বিবিধ তন্ত্শান্ত্র দ্বারা ইহা বুপ্রচা- 
রিত। বোধ হয়, বৌদ্ধধর্মের অন্তিমদশায় বা ইহার নিরাকরণের অব্যব- 
হিত পূর্বে তন্ত্রশান্ত্রগুলি রচিত ও বহুপ্রচারিত হয় এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলে 
ও উত্তরাঞ্চলে তস্ত্রোক্ত মন্ত্র ও অনুষ্ঠান সবিশেষ বলবৎ হয়। কেহ কেহ 
বলেন, বৌদ্ধদিগের তন্ত্রশান্ত্রগুলি ভারতে অপ্রচলিত করিবার জন্যই হিন্ম- 
দিগের ভিতরও তন্ত্রশান্ত্র রচিত হয়। যাহ হউক, ইহা সর্ববাদিসম্মত, 
যেমন .পশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে পুরাণাদি বহুপ্রচারিত হওয়ায় শৈব ও 
বৈষ্ণবধন্্ ক্রমশঃ প্রবল হয় ও বৌদ্ধধর্মের নাশ হয়, সেইরূপ ভারতের 
পূর্বাঞ্চলে ও উত্তরাঞ্চলে তন্তরশান্ত্রগুলি বহুপ্রচারিত হওয়ায় শাক্তধর্মন প্রবল 
হয় এবং এ ধর্ম বৌদ্ধধর্থ্ের ধ্বংস সাধন করে। 

তস্ত্রোক্ত বীরাচার দেখিয়। অনেকে অন্ত্রশান্ত্রের প্রতি অশ্রন্ধ! প্রকাশ 
করেন। 


২৪০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্খব। 
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“ইতিহাস লেখকের নিকট তন্ত্রশান্ত্রগুলি হিন্দুচিস্তার কোন বৈশেষিক 
অবস্থা প্রকাশ করে না। কিন্তু যখন জাতীয়জীবন অপগত বা অনুষ্ঠ, 
রাক্সতান্ত্রিক সজীবতা অস্তহ্ৃত ও সমাজে জ্ঞানপ্রদীপ নির্বাপিত, তখন মানব- 
মনের যতদূর বিকার সম্ভব, সেই সঁকল বিকারে তন্তরশান্তরগুলি পরিপূর্ণ 1১ 

হায়! হায়! হিন্দুধর্মের কিরূপ অবমাননা ও লাঞ্ছনা! বে ধর্মাত্মা! হিন্দু 
যে কোন সাধনপণ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর অন্বেষণ করুন না, তিনি সেই 
পথের আদ্যন্ত অবগত হইয়৷ ধর্খ্ের পরাকাষ্ঠা পাইবার জন্ত ব্যগ্র, তাহার 
কিরূপ অপবাদঘোষণ ও তাহার প্রতি কিরূপ দোষারোপ ! যে তস্ত্রশাস্তর 
মানবমনের আকাঙ্ানুযায়ী নিগুণ ব্রদ্দোপাসনা হইতে মৃত্তিকানির্মিত 
সাকার দেবীর পুজন প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে উপদেশ দেয়, যে শাস্ত্র ষটচক্রভেদ 
দ্বারা ষোগের পরাকাষ্ঠা ও ইন্দ্রিয় দমনার্থ নিয়ম সংযমাদি ভালরূপ শিক্ষা দেয়, 
যে শাস্ত্র লতাসাঁধন, শবসাধন প্রভৃতি উতকৃষ্ট সাধনোপায় উপদেশ দেয়, 
যে শান্তর অদৃশ্যযোনিগত ডাকিনী ও প্রেতিনীগণকে সাধন দ্বারা সম্তপষ 
করিয়া কলিকালের মানবকে সিদ্ধ করিতে চায়," সে শাস্ত্র যদি নিকৃষ্ট নুখা- 
সক্ত মানবকে নিক্বষ্ট সুখভোগে প্রমত্ত করিয়া তাহাকে যথার্থ ধর্মপথের : 
পথিক করে, তজ্জন্ত উহার কোনরূপ দোষ দেওয়া কি কর্তর্য? তবে কেন 
তন্ত্রশাস্ত্রের এত নিন্দাবাদ লোকমুখে শ্রুত হয়? তন্ত্রোক্ত কুলক্রিয়াদি-দর্শনে ' 
কেহ কেহ অনুমান করেন, অনার্ধ্য অসভ্য জাতির সংশ্রবে হিন্গুসমাঁজে যে 
সকল বীভৎস ক্রিয়াযোগ প্রবর্তিত, ব্রাহ্গণগণ আপনাদিগের ধন্ধোকতির 
সহিত সেই সকল জঘন্য ক্রিয়াকলাঁপকে ধর্মের উন্নতভাব ধারণ করাইতে 
চেষ্টা পান। কেহ কেহ বলেন, কুলক্রিয়ার অস্তর্গত পঞ্চমকারের অর্থ উত্তম, 
মধ্যম ও অধম অধিকারী ভেদে বিভিন্ন । যাহা হউক, যে অস্ত্রে ধর্শের স্বর্গীয়ভাব 
নিহিত, সে শাস্ত্রের এক কুলক্রিয়ার জন্ত নিন্দা! করা সর্বতোভাবে অনুচিত | 


মুর্সলমানদিগের ভারতাগমনের পুর্ববকালীন হিন্দুধর্ম । ২৪১ 


তন্ত্রশান্ত্রমতে শক্কিদেবীর প্রতিমূর্তি মৃত্তিকার্দি উপকরণে নির্মাণ করিয়া 
মন্ত্র বারা উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্বক উহাকে সাক্ষাৎ সজীব জাগ্রত দেবতা 
জ্ঞানে পুজা করাই বিধেয়। দ্বেবীর পুঁজ] গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবেগ্াদি 
ষোড়শোঁপচারে সম্পন্ন । ক্শেন দেশের কোন জাতি মা! মা! বলির! 
, ঈশ্বরকে এমন ভক্তিভাবে ডাকিতে শিক্ষা করে নাই । কোন কালে কোন 
ধর্ম এমন ভক্তিপূর্বক মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে শিক্ষা! দেস্ নাই। 
দুর্গোৎসব বাঙ্গালী জীবনের একটা মহানন্দদায়ক মহোৎসব। এমন মহোৎ- 
সব কোন্‌ দেশের কেবুন্‌ ধর্ম শিখায় বল 7 খীষ্টানের গুভ্‌ ক্রাইডে ও মুসল- 
মানের মহরম ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে অকিঞ্চিংকর। পুজোপলক্ষে সমগ্র 
বঙ্গদেশ যেরূপ আনন্দে উন্মত্ত, এমন কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। দীনদরিদ্ 
বঙ্গবাসীর গৃহে জগজ্জননী, অশেষছূর্গতিনাশিনী মা হূর্গা কসরাস্তে তিনদিনের 
জন্য আগমন করেন এবং তছৃপলক্ষে সকলে আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে 
আনন্দৌৎসব করেন, এমন সর্ধমনোরম, এমন সর্বাঙনুন্দর দৃশ্য কুত্রাপি নয়ন- 
গোঁচর হয় না। ওহে বঙ্গবাসিগণ ! ধন্য তোমাদের জীবন ! বাল্যকাল 
হইতে তোমরা এই আনন্দৌৎসবে যোগদান করতঃ এই পাপতাপপুর্ণ ভবসং- 
সারে অন্ততঃ তিনদিনের জন্ত জগজ্জননীর শ্রীচরণ কমলে প্রণত হও ও অপার 
আনন্দনীয়ে অভিষিক্ত হও, ইহা অপেক্ষ। স্থখের বিষয় তোমাদের ভাগ্যে 
আর কি হইতে পারে ? পাঠক! তোমার শুভাদৃষ্টবশতঃ এ নুন্দর মনোহর 
দৃশ্য এখনও তোমার নয়নপথে পতিত। কিন্ত লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, 
বক্ষঃস্থল অশ্রজলে প্লাবিত হয়, যে পাশ্চাত্য কালমোত সমার্জে খরবেগে 
বহমান, তাহা ইহাকেও কালগর্ভে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে এবং তোমার 
্ প্রপৌত্রাদিগণের সময়, হয়ত . এ দৃশ্য চিরদিনের জন্ত ভারতে অন্তমিত 
হইবে? 

জড়বাদী বিজ্ঞানবিৎ পণ্তিতগণ যেমন মহৃশিক্তির উপাসক, সেইন্প 
সনাতন হিন্দুধর্মও প্রকৃতিরূপ মহামাক়্ার উপাসক ! যেমন আদ্যা মহাশক্কি 
জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণ, রাসাক়নিকাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ, তাড়িৎ, উত্তাপ এবং 
জীবজগতে জীবনীশক্তি প্রসৃতি নানারূপে বিভক্ত হ্ইয়্া অনস্ত কেলি 
প্রদর্শন করে? সেইরূপ হিন্দুধন্দও এক মহামায়াকে দশমহাবিস্তায় বিভদ্ষ 
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করিয়। উহাকে নানারূপে ভাবিতে উপদেশ দেয়। যেমন ভগবানের দশ 
অবতার পুরাণে উপদিঞ্ট, মহাঁশক্তির দশ বরূপও সেইরূপ তস্ত্রে প্রদর্শিত । 
মহাদেবী কাত্যায়নীর দালানভর! প্রতিমা দর্শনে কাহার না মাতৃভক্তি 
শতসহম্্ধারে উথলিয়া পড়ে? কোন্‌ ধর্ম্াত্ম| মহাযোগী দিৰ্যনয়নে এ দেবমুত্তি 
সন্দ্শন করতঃ আমার্দের উপকারার্থে শাস্ত্রে বর্ণন করিয়া যান? ওহে 
কৃতবিদ্য পাঠক! দি তোমার এরূপ ধারণ। হয়, যে এ দেবমূর্তি কবির 
কল্পনামাত্র,। তথাচ একবার ভাব দেখি, যে ভাবুক ধন্াত্বা কবি বিশ্বসংসার 
অন্বেষণ পূর্বক এমন ভক্তিব্যজক উপাদান ও মনোরম বস্য লইয়া সেই দশতুজা 
কান্যারনীর প্রতিমূর্তি মনোমধ্যে প্রথম গঠন করেন, তিনি কি সামান্ত 
মানব? যে প্রতিমাদর্শনে আমর। মার নামে আজ অনন্ততক্তিতে উন্মত্ত, 
যে প্রতিমাদর্শনে 'আামরা সংসারের যাবতীয় শোকতাপ বিস্বৃত হই, ষে 
প্রতিমাদর্শনে অধম বঙ্গবাপী আজ ধর্মজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই গ্রতিম! যিনি 
মনোমধ্যে প্রথম কল্পনা! করেন, তিনি ধন্ধজগতে কত শ্রেষ্ঠ ? ওহে সুশিক্ষিত 
পাঠক! মনে কর শাস্ত্রের সকল কথা সামান্ত উপকঞ্ মাত্র এবং কাত্যায়নী 
বিগত মন্বস্তরে এ্ররূপ মূর্তি ধারণ করিয়। মহিষাস্থর বধ করেন নাই, তথাচ 
দশভুঙ। মহাদেবী মহিষাস্থর দলনে একপম সিংহোপরি, অপর পদ অস্থরোপরি 
স্থাপন পূর্বক দগ্ডায়মানা, ইহার কি কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয! 
যায় না? সংসারের ঘোর জীবনসংগ্রামে প্রকৃতি দেৰী কি দশদিক হইতে 
অস্থুররূপী, সম্গতানরূপী বিশ্বের অকল্যাণ-রাশির সহিত পশুরাজরপ পাশব- 
বলের সংঘর্ষণ ঘটাইয়া উভয়কে পদতলে স্থাপন পুর্কক জগতের কল্যাণ সাধন 
করেন না? . 
সেইরূপ মহাদেবোপরি করালবদনা লোৌলজিহ্বা, নৃমুণ্ডমালিনী, খল়াহব্ত' 
মহাকালীর মহানৃত্য কি কবির ককল্গনামাত্র? কার্তিক মাসের ঘোর 
অমানিশায় তাহার মহাপুজ1 হয়, ইহার কি কোন উদ্দেশ্য নাই? যেরূপ 
ংসারে বহুসংখ্যক লোকে এ্র মাসে নানা উতৎকট রোগে আক্রান্ত হই! 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, হিন্দুধ্দও সেইরূপ এ মাসে গ্রক্কৃতিদেবীর 
ভয়াবহ মূর্তি নির্মাণ করতঃ তাহার পরিতোষের জন্ত যোড়শোপচারে পুজা 
করিতে উপদেশ দেয়। . জড়রূপী, শবরূপী মহাদেখের বক্ষোপরি তদীয় অর্ধাজ- 
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রূপিনী মহাশক্তি মহাকালিক1 কিরূপে সহম্্র সহত্র নর বধকরতঃ নৃমুণ্ডমালায় 
বিভূষিত হুইয়া সমগ্র জগতকে সন্ত্রািত করেন, তন্ত্রকল্পিত কালিকা- 
মূর্িতে তাহাই প্রতিফলিত । যেমন জননীর ্রকুটিদর্শনে সন্তান ভীত ও ত্রস্ত, 
জগজ্জননীর সেই অয়ঙ্করী মূর্তি দর্শনেও জগজ্জন ভীত, ত্রস্ত ও তীয় 
. শ্রীচরণপক্সে প্রণত। 

যে বৈষ্তবধন্্ ভারতে মুসলমানদিগের আগমনের পুর্বে প্রবল হয়, 
তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্তব্য। বৈষ্ণবধর্মও হিন্দুসমাজে 
কালক্রমে ক্রমবিকশিতখ ও ক্রমস্ফুরিত। টৈদিকসমযে বিষু, আদিত্য বিশেষ 
বলিয়! উক্ত বটে) কিন্তু দার্শনিকষুগে হিন্দুসমাজের ধর্োক্পতির সহিত 
এ শব্দের অর্থ অন্তরূপ হয়। তখন বিষু শবে বিশ্বপালনকর্ত। বুঝায় এবং 
তদবধি তিনি হিন্দুশীস্ত্রে পরব্রদ্ধের সন্বপ্রধান মায়াবপ। এজন্য ইউরোপীয় 
পণ্ডতিতগণ উপহাস করেন, বৈদিক সময়ের আদিত্যরূপী বিষুর পদমর্ধ্যাদা 
শাস্ত্রে বর্ধিত হওয়ায়, তিনি কালক্রমে পরাৎ্পর পরমেশ্বরের স্কল অধিকার 
করেন। যখন তাহাদ্েরও গভ্‌ শব্ধে (2০৫) সামান্ত দেবত! বুঝায় এবং 
্র শব্দের আদ্য অক্ষরটা বড় করিলেই পরমেশ্বর বুঝায়, তখন তাছার। কেন 
আমাদের ধর্মের উপর বিদ্রপ করেন? তাহাদের উপহাসেই বা! হিন্দুধর্মের 
কি ক্ষতি? “যখন শ্রী সকল বিশ্বাস কালক্রমে বদ্ধমূল হইয়া! সমাজের 
অস্থিমজ্জান্ন নিহিত, তখন তাহাদের কথায় কে নিজ বিশ্বাস হারায় ? 

স্বার্তযুগে যখন হিন্দুসমাজে স্মার্তধর্্ম প্রবল, তখন পঞ্চদেবতার মধ্যে 
বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত এবং স্থলে স্থলে তাহারই পুজ। রীতিমত অনুষ্টিত । 
অতএব বলা উচিত, বৌদ্ধধর্ম প্রচলনের পুর্বে বিষু'পাসন! হিন্দুসমাজে 
প্রবত্তিত। যখন বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রবল, তখন একদ্বিকে শৈবধর্্দ এবং 
অপরদিকে বৈষ্ববধর্্থ ক্রমশ: হিন্দুদিগের ভিতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
থাকে। এ | 
যখন ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্মপ্রবৃত্থিগুলি মনে বিকশিত, তখন মানব 
শ্রেষ্ঠ সত্বগুণ প্রাপ্তির কামনায় সন্বগুণের যেরূপ পক্ষপাতী হন বা ইহার 
যেরূপ সমাদর করেন, তিনি তমোগুণকে সেইরূপ ত্বণ! করিতে আরম্ভ 
করেন। এ কারণ তমঃপ্রধান শিবের উপাসনা: ক্রমশঃ ক্ষীণতেজ হ্ইয়। 


২৪৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুর । 


সব্বপ্রধান বিষুণর উপাসন! হিন্দুসমাজের নানা স্থানে প্রবল হয়। এ কারণ 
শ্মশানবাপী অঙ্জিনবাসা ভম্মাবৃত ভোলানাথ অপেক্ষা! পদ্মপলাশলোচন 
. শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী পীতাহ্বরবাস। শ্রীবিষ্ণ লোকের অধিক প্রিয় হন। 
এদিকে বিঝুপুরাণাদ্ি বিষ্প্রধান পুরাণগুলি রচিত ও প্রচারিত হওয়ায় 
হিন্দুসমাজে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও মহিম!| বদ্ধিত হয় এবং বৈষ্ণবধন্্ম নানাস্থানে 
বলবৎ হইতে থাকে । তৎপরে খ্রীষ্টী় একাদশ শতাবীতে রামানুজ স্বামী 
দৃক্ষিণাপথে আবিভ্তি হইয়া, বেদাস্তমতের নূতন ব্যাখ্যা করতঃ বৈষণব- 
সম্প্রদার প্রবর্তন পূর্বক ভারতে বৈষ্ণবধর্ম্ের জয়জয়কার করেন । যেমন 
জগদ্গুরু শঙ্করাচার্ধ্যদেব হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনমানসে মঠার্দি নির্মাণ 
করতঃ শৈবসন্ন্যাসিকুল প্রবর্তন পূর্বক শৈবধর্ম্ের বিশেষ উন্নতি সাধন 
করেন; সেইরূপ ধন্মাত্বা রামানুজন্বামীও বৈষ্ণব সন্যাসিকুল প্রবর্তন 
পূর্বক বৈষ্ণব ধর্মের সম্যক উন্নতি সাধন করিয়! যান। আধুনিক সময়ে 
সমগ্র ভারতবর্ষে যে সকল বৈষ্ণব সম্প্রধায় বর্তমান, তিনিই সকলের 
আদিগুরু। 

শীস্রমতে বিশ্বপালনবর্ত। শ্রীবিষুত ভূভারহরণার্থ ও ধর্দসসংস্থাপনার্থ 
কয়েকবার পৃথীতলে অবতীর্ণ) তন্মধ্যে রামাবতার ও কৃষ্ণাবতার হিন্দুসমাজে 
সর্বাঁপেক্ষ! অধিক পূজ্য। অনেকে মনে করেন, যে রামারণ ও মহাভারতাদির 
গুণে তাহাদের যশোরাশি বহুকাল হইতে সমাজে প্রখ্যাত হওয়ায়, তাহার! 
বিষ্ণুর অবতার জ্ঞানে পুজিত এবং তাহাদের প্রতিমুণ্তি জাতীয় হদয়মন্দিরে 
কালক্রমে প্রতিষ্টিত। এইরূপ নান! নিন্দাবাদ করিয়া পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ 
হিন্দুধর্মের বিস্তর অবমাননা করেন। তীহারা আমাদের দগ্ধ মুখখানি, 
সর্বাগ্রে দেখিতে পান. বটে ? কিন্তু তাহাদের মুখমণ্ডলও যে আমাদের অপেক্ষা 
অধিক দগ্ধ, তাহা তাহার জানেন না। যখন সেদিনের গ্রীষ্ট প্রভৃতি ধর্মুখুলি 
স্বপ্রবর্তককে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, শ্রিরপয়গন্থর বা শ্বয়ং ঈশ্বর- বলিয়! মানিতে 
পারে, তখন যদ্দি প্রাচীন হিন্দুধর্ম আমাদের অশেষ মঙ্গলার্থ অতিপ্রাচীন 
কালের, কে-জানে-কোন-সময়ের ধাশ্মিকবর শ্রীরাম ও শ্রীক্ষকে আধর্শ 
পুরুষজ্ঞানে পৃ করিতে উপদেশ দেয়, তাহাতে এধর্ের অপরাধ কি? 
যাহাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল, তাহাই ধর্ম এবং তাহাই পুণ্য । 


মুসলমানদিগের ভারতাধিকারকালীন হিন্দুধর্ম । ২৪৫. 


মুসলমানদিগের আগমনের বহুপুর্বে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর পুর্ণাবতার জ্ঞানে হিন্দু- 
সমাজে পূজিত এবং শাস্ত্রকারের! তাহারই বিবিধ লীল] সম্যক বর্ণন করিয়। 
বৈষ্ণবধর্থ্বের উন্নতিসাধন করেন । যেমন কাশী শৈবদিগের মহৎ পুণক্ষেত্র, 
সেইরূপ শ্রীক্ষষ্ণের লীলাভূমি মধুরা, বৃন্দাবন ও দ্বারক! বৈষ্ণবর্দিগের মহাতীর্থ । 
ভাগবতাদি পুরাণে এ সকল পুণ্যক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ও মহিমা হ্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত হওয়ায়, উহার! চিরদিন আমাদের মহৎ তীর্থ । 


» মুসলমানক্কিগের ভারতাধিকাঁরকালীন হিন্দুধন্ম। 


মুসলমানদিগের ভারতাঁধিকারকালে হিন্দুধর্ম কিরূপ বিপধ্যস্ত ও বিপন্ন, 
ইতিহাসপাঁঠক মাত্রেই তাহা অবগত । আমাদের সনাতন, হিন্দুধর্মের ধ্বংস- 
সাধনের জন্য মুসলমানধন্্ম কি না করে! কিন্ত ঈশ্বরান্গ্রহে এ ধর্ম 
অন্তনিছিত শক্তিবলে মেই বিপদরাশি হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ । 
ষে প্রবলপ্রতাপান্বিত ধর্ম তরবারিবলে স্পেন হইতে আফগানিস্থান পর্য্যস্ত 
প্রায় অর্থতূমগুলে স্বীয় কীর্তিধবঞ্জা উদ্ভীয়মান করে; সে ধর হিন্দুধর্মের প্রভূত 
অনিষ্ট সাধন করিয়াও কালক্রমে উহার নিকট পরাস্ত। ধন্ত হিন্দুসমাজনেতা 
্রা্মণগণ ৮ ধন্ত তোমাদের বুদ্ধিকৌশল ! তোমরা হিন্দুস্থানে শ্্েচ্ছ 
মুসলমানধন্মের পরাজয় সাধন করিতে সমর্থ । যেরূপ ক্ষত্রিয়জাতি মুসল- 
মান-তরবারির নিকট পরাভব স্বীকার করে, তোমরাও যদি সেইরূপ মুসল- 
মানধর্মের নিকট পরাভব শ্বীকার করিতে, কোথায় বা আমাদের বেদবেদাস্ত ! 
কোথায় বা আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত ! কোথায় বা ষড়দর্শন! কোথায় 
ৰা পুরাণাদি। সকলই কালত্রোতে ভাসিয়! যাইত ও চিরদিনের জন্ত লুপ্ত 
হইত,! যেমন তোমর! কায়মনোবাক্যে ও প্রাণপনে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি 
সংরক্ষণে সচেষ্ট হইয়াছিলে, এখনও তোমরা সেজন্য হিনুসমাজের শীর্ষস্থানে 
অধিরূঢ়। সমাজকে কুসংস্কার শিক্ষা দাও, আর মুসংস্কার শিক্ষা দাও, যখন 
তোমর! আমাদের জাতিধর্ত্ম ও জাতীয় জানভাগ্ডার রক্ষা! করিতে সমর্থ, তখন 
আমর! তোমাদের শ্চরণকমলে শ্বতঃ ও পরতঃ প্রণত হইব। হিন্দুকুলে জন্ম- 
গ্রহণ করিয্ন। ধিনি তোমাদের নিন্দাবাঁদ করেন, তিনি সমাজের অকালকুত্বাও। 


হ্ছু জ্ত ৬ তক হত এ 1 


আজকাল যেমন শ্রীগানজাতিদের ভাগেযোদর, পঞ্চশতার্ফীবৎসর পুর্বে 
সলমানজাতিদিগেরও তদনুরূপ অভাদর হয়। সুসলমানধশ্বপ্রবর্তক মহশ্মদ 
ধ্স্থী কাফেরকে তববানিবলে স্বধশ্থে দীক্ষিত করান মহাপুণ্য নির্দেশ করেন। 


জনক মুফ্জম উিবুত্ধন, এক্ছান্তে বেবী অপরহ্ত্তে তরবারি লইয়া 


্বধনুপ্রচীরে ঢৃঢৃত্ুত ৷ পয়গন্বরের এক কথায় জগতে যে মহাদাবানল প্রজ্জলিত, 
তাহ এখনও নির্বীপিত হয় নাই। তীহারই উপদেশানুসারে তদীয় সেবক- 
বর্গ কিরূপ উৎসাহে ও কিরূপ দোর্দগুপ্রতাপে অর্ধভূমগ্ডলে শ্বরাজ্য ও স্বধন্ম 
বিস্তার করেন, তাহা সকলেরই বিদিত। তাহার] যে দেশ অধিকার করেন, 
সে দেশে পূর্বতন রাজ্যবিলোপের সঙ্গে পূর্বতন ধর্মও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত । 
এখন সে দেশে মুসলমানজাতি ব্যতীত পূর্বতন জাতির কোনরূপ চিহৃমাত্র 
নাই। ভারতবর্ষেঞ্ তাহারা পঞ্চশতাব্দী ব্যাপিয়। স্দীর্ধকাল আধিপত্য 
করেন। হিন্দুধন্মবিলোপের জন্য তাহারা কত সহম্সর সহম্র হিন্দুপরিবারকে 
তরবারিবলে ব৷ রাজপ্রপাদ প্রলোভনে স্বধন্ম্ে দীক্ষিত করেন! কত শত শত 
দেবমূর্তি ও দেবালয় ভগ্ন করিয়! তদীয় উপাদানে মস্জিদাদি নিম্মাণ করেন ! 
কোথায় হে পাষণ্ড, নিত্বণ্য মামুদ, আরঙ্গজীব ও কালাপাহাড় ! তোমরা 
হূর্বল হিন্দুধন্মের উপর কত উৎপাত কর! তোমাদেরই অত্যাচারে প্রপীড়িত 
হইয়া হিন্দধর্শ তোমাদের উপর কত অভিসম্পাত প্রদান করে ! তাহারই 
জন্য তোমাদের রাজশক্তি আজ বিলুপ্ত এবং তোমাদের বংশধরের! আজ 
পরের পদানত। তোমরা! হিন্দুধর্ধের উপর কতদূর অত্যাচার কর ! তাহারই 
জন্ত আজ ভারতের তৃতীয়াংশ লোক শ্নেচ্ছ মুসলমান । 
হিন্দুধর্ের উপর মুসলমানধন্্ম যত অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে, 
হিন্দুধর্ম ইহার জাতিভেদরূপ অভেন্ত ছূর্গ আরও দৃঢ়তর করতঃ স্বসমাজকে 
শাসন করে এবং এই প্রকারে সেই সুদীর্ঘ বিপদৃকাল যাপন করিতে হামর্থ। 
যেমন লোকবিশেষের জীবনে হুঃসময় পতিত হইলে, একমাত্র ধর্মপথ অবলম্বন 
করিলে, সেই বিপদৃকাল উত্তীর্ণ হইয়া অনায়াসে নিজ অস্তিত্ব বজায় কর! যায়? 
'সেইন্ধপ জাতীয় জীবনের হঃসময়েও স্বধর্্ম রক্ষা! করিয়া জাতীয় আধ্যাত্মিকতা! 
বন্ধায় রাখিলে, সে ছুঃসময় অতিবাহিত করিয়া! জাতীয় অস্তিত্ব বজায় কর! 
খায়। এজন্য ধর্্াত্ম। ত্রাঙ্গণজাতি সেই ঘোর বিপদ্কালে, ভারতের সর্ব 
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না বক্ষ করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার। আমাদের জাতিধর্্ম রক্ষ/ করেন 
লাজ আমরা সপ্তশতান্ধীর পর স্থীয় পুর্ববপুকুষদিগের কীর্তিকলাপ ম্মরণ 
| বিস্কারিতহৃদয়ে হিন্দুনামের গৌরব করি । তাহার! আমাদের জাতি- 
র্ রক্ষা! করেন বলিয়া, এখনও আমর! তাহাদের পদরেণু মস্তকে ধারণ করি । 

মুদলমানদিগের রাজত্বকালে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম হিন্দুসমাজে উত্ত-' 
রোত্তর উন্নতিলাভ করে এবং শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ঃব ধর্শব দেশভেদে প্রবল হয়। 
শঙ্করাচার্ধ্য, রামানুজস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ ইতিপুর্কে হিন্দুসমাজে যে উৎ- 
সাহরূপ অগ্রিস্ফুলিঙ্গ নিষকুরণ করেন, রামাননস্বামী, বল্লভাচার্ধ্য, চৈতন্য, কবীর 
নানক প্রভৃতি ধশ্াত্ম'গণ্ণ তাহাদেরই ৃষ্টাস্তান্থুদরণ করিয়! সেই অগ্রিস্ফুলিঙ্গকে 
উত্তেজিত করতঃ সমগ্র হিন্মুস্থানে যে দাবানল প্রজ্জলিত করেন, তাহাতেই 
মুদলমানধর্ম সবিশেষ দগ্ধ হয়; কিন্তু বৌদ্ধধর্থর স্ায় ইহা ভশ্দীভূত হইয়া যায় 
না। এ সকল ধন্মীস্মাগণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে আবিভূর্তি হইয়া বৈষ্ণৰ- 
ধর্মের উন্নতিসাধনমানসে স্বসম্প্রদায় প্রবর্তন পূর্বক সমগ্র হিন্দুসমাজের 
মহছুপকার সাধন করেন। উপরোক্ত মহাত্মাগণের নিকট আধুনিক হিন্দৃধর্শব 
চিরখণে আবদ্ধ। তীহাঁরা যেরূপ উৎসাহের সহিত বিবিধ শাস্ত্র মস্থনপূর্ব্বক 
. নিজ নিজ প্রাকৃত ভাষায় ধর্মগ্রন্থ লিখিয়1! যান ও ধন্ধোপদেশ দিয়! যান, সেই 
উৎসাহের গুণে বহুসংখ্যক লোক মুসলমানধন্মে দীক্ষিত হইতে পাঁরে নাই। 
মহাত্মা নানক পঞ্জাবে স্বসম্প্রদায় প্রবর্তিত না করিলে, বোধ হয়, সমগ্র পঞ্জাব 
মুঘলমানধর্থে দীক্ষিত হইত । সেইন্দপ মধ্য প্রদেশে কবীর, বঙ্গদেশে চৈতন্য- 
দেব এবং মহারাষ্ট্রে একনাথ স্বামী হিন্দুসমাক্তের মহছুপকাঁর সাধন করেন। 
এতুত্তিন আরও কত প্রদেশে কত মহাত্মার আবির্ভাব হয়! ইহাদেরই উপদিষ্ট 
শ্রেষ্ঠ ধর্মমত প্রাপ্ত হইয়াই সমগ্র হিন্দুসমাজ নৃতন ধর্মবলে বলীয়ান হয় এবং 
মুসলমানধর্ম্ের সহিত প্রতিত্বন্দিতা করিতে সক্ষম হয়। সত্য বটে, তীহান্সা 
যে লকল সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন, তন্মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের 
জাতিভেদপ্রথ! না! মানায় সাধারণ হিন্দুসমাজ কর্তৃক ঘ্বণিত ; কিন্তু কালক্রমে 
সাধারণ সমাজই তাহাদের উৎকৃষ্ট মত অবলম্বন করিয়! তাহাদের সাবশেষ 
পোষকতা করেন। 

মুসলমানদিগের সময় হিন্দুসমাজে যে সকল আচারব্যবহার প্রচলিত; 
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: উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্ত, কি প্রকারে হিন্দুজাতি মনেচ্ছ মুসলমানজাতি হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বিশিষ্ট থাকিবে । এই সময়ে দেশভেদে হিন্দুমহিলাগণের ভিতর 
অবরোধপ্রথ, চৌকা প্রথা, খাস্ভাখাদ্যের বিচার প্রভৃতি নানা আচার ও ব্যব- 
হার প্রচলিত। এই সময় হইতে উপধর্শ্পালনই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হয়। 
এই সময়েই জাতিভেদের কঠোরশাদন সমাজে আরও দৃঢ়তর হয় । 

হিন্দুধর্মের ইতিহাদে ইহ! একটী জলন্ত সত্য, যখনই কোন কারণ বশতঃ 
এ ধর্ম বিপর্য্যগ্ত, তখনই নূতন নুতন সংস্কারকবুন্দ হিন্দুসমাজে অবিভূতি 
হইয়। সনাতনধর্মরক্ষণে সচেষ্ট হন। তীহারাই এ ধর্মের এক এক নূতন ভাব 
স্ফুরণ করতঃ সাধারণ সমাজকে ধর্মবলে বলীয়ান 'করেন। বল্লভাঁচার্যের 
বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধন!, চৈতন্যদেবের প্রেমভাবে শ্রীরুষ্ণের আরা- 
ধন। এ বিবয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহাদেরই উৎসাহ বশতঃ সনাতন হি্দু- 
ধর্ম এত ধর্মনবিপ্লৰ ও এত রাষ্ট্রবিপ্রবের মধ্যে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে ও 
কালসমুদ্রে অবিরামক্রোতে বহমান হইতে সক্ষম। সত্য বটে, সকল সম্প্রদায়ই 
দেশোচিত ও কালোচিত হওয়ায় পুরাতন সাধারণ হিন্দুসমাঞ্জ হইতে বিভিন্ন ; 
কিন্তু হিন্দুধর্থের এমনি স্থিতিস্থাপকগ্ডণ যে, কালবশতঃ এ সকল সম্গ্রাদায়ও 
হিন্দুসমাঁজের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। যখন বৈষ্বধর্মা চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রথম 
প্রবর্তিত, তখন শাক্তগণ উহার যথেষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করেন। কি এখন শাক্ত' 
ও বৈষ্বদিগের ভিতর তাদৃশ বিরোধ দৃষ্ট হন না এবং বৈষ্ণবগণও সাধারণ 
হিন্দুমমাজভূক্ত। | 
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আজকাল ইংরাদদিগের অধিকার কালে হিন্দুধর্মের যে পৌরাণিক ও 
তান্ত্রিকরূপ বিগত দ্বিসহজ বৎসর ব্যাপিয়! হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত ও পরিবদ্ধিত, 
তাহাই প্রবল। দেশতেদে ইহার শৈব, শাক্ত ও বৈষ্বমত এখনও প্রবল। 
পূর্বাঞ্চলে শাক্তমত, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণবমত ও দাক্ষিণাত্যে শৈবমত 
প্রবল। আবহমানকাল সমাজের জ্ঞাননোতি ও ধর্মোক্লতির সহিত যে সকল 

উৎুষ্ট ধর্মমত হিন্দুধর্ম স্ষুরিত ও বিকশিত,তাহাই সর্বত্র গৃহীত, অনুশীলিত ও 


নি 
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আছৃত। ইহার সামাজিক রূপের যে সকল আচারব্যবহার সামাজিক নির্ব্বাচনে 
প্রতিষ্ঠিত, তাহাই সর্বত্র সমভাবে প্রতিপালিত। এখনও দ্বাদশ মাসে ত্রয়োদশ 
মহোত্সব ও অন্তান্ত উপমহোৎসব এবং জীবনের বিবিধ সংস্কার বৈদিক নিয়মান্ধ- 
সারে বা তান্ত্রিক নিয়মানুসারে অন্্িত। এখনও শৈব ও বৈষ্ণবসন্নযাসিগণ দেশে 
দেশে তীর্ঘভ্র্ণ করিয়া! হিন্দুধর্মের জয় ঘোষণা করেন এবং লোকে তীর্ঘদর্শন ও 
গঙ্গান্নান করিয়। পুণ্যলাভ করেন। এখনও সমগ্র হিন্দুসমাজ প্রান্স সর্বত্র হিন্দু- 
শীস্ত্ান্নসারে চালিত ও পুজ্য-ব্রাঙ্মণজাতি দ্বারা অনুশাসিত। কিন্তু পাশ্চাত্য 
বিস্বাবিস্ৃতির সঙ্গে প্রধান প্রধান নগরীতে পাশ্চাত্য আত বহমান হওয়ায় 
তথায় হিন্দুয়ানী ও ধন্মীভাব মন্দীভূত। সমাজশাসন শিথিল, জনসাধারণ অনেক 
বিষয়ে যথেচ্ছাচারী এবং অধ্যাপককুল 'ও পুরোহিতবর্গ অনাদৃত ও অপুজ্য 
এইরূপে আমাদের আঁচারব্যবহারও কালের পরিবর্তশনর সঙ্গে কথঞ্চিৎ 
পরিবর্তিত। 

স্থসভ্য, রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজরাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের ধর্ের উপর 


-কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাবা কোনরূপ অত্যাচার করেন না। কিন্ত 


তাহারা ভারতের মঙ্গলার্থে পুশ্চাত্য বিদ্ভাবূপ যে চন্দনতরু রোপণ করেন, 
তাহা কালে বিষরৃক্ষে পরিণত হইবে এবং ইহার বিষময় ফলে হিন্দসমা 


'বিষম অনর্থশাত ঘটিবে। আর তাহাদের পৃষ্ঠপোষিত খ্রীষ্টান মিসনরিগণ স্বধর্ম- 


প্রচারে দৃঢ়ত্রত হইয়া গ্রথমাবস্থায় অনেক বিকৃতমন্তিফ হিন্দযুবককে স্বধন্দে 
দ্বীক্ষিত করেন। ইহাতে হিন্দুসমাজের অমঙ্গল কিয় পরিমাণে সাধিত। কি 
তাহার! এখন স্বধন্মগ্রচারে প্রায় বিফলমনোরথ। তাহার! স্পষ্ট বুঝিতেছেন 
যে ভারতবাসী কম্মিনকালে গ্রীষ্টধর্মকে সাদরে ও সাগ্রহে আলিঙ্গন করিবে ন! 


বরং ইহার উপর চিরদিন বীতশ্রদ্ধ থাকিবে । যে স্থলে যুসলমানধর্খ এক হন্ছে 


কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়া পঞ্চশতার্ধীতে হিন্দুধর্মের যথাৎ 


_অপকার করিতে অসমর্থ, সে স্থলে খ্রীষ্টধন্ম একমাত্র বাইবেল লইয়া এ 


ধর্মের কি অনিষ্ট করিবে ? 
বযৎকালে গ্রীষ্টধর্মমত কতবিদ্য সাজে আদৃত এবং চা 
্ীষ্টধন্্ালিজনার্থ উদ্‌গ্রীব, তৎকালে ধর্দ্ধাত্মা রামমোহন রান ব্গগ ৯২ 
হইয়! বেদাস্ত হইতে, 'একমেবান্িতীয়ং এর বার্ত। ভারতে পুনঃ প্রচার ২ 
৩২. 


বৈজ্ঞানিক হিদুধর্ঘ। 


২৪৮ 


উহীদের এং এবং বঙ্গীয় সুধিবর্গের ধর্মপিপাসা ও ধর্মাকাজ্। পরিতৃপ্ত কান। তিনি 
ধরে ্টধর্ষের আদর্শে বাক্মসমা্জ স্থাপন করেন। তিনি হিন্ৃশান্ত্র হইতে খ্রীষ্টমত 
অবরোধপ্রথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্মমত প্রচার করিয়া খ্রীষ্টমত খণ্ডন করেন। রবিবাঁসরে 
হর প্রি গির্জায় ধৃষ্টানদিগের ধর্থান্শীলন দেখিয়া, তিনিও ধনধাত্মা ভ্রাতাদের সহিত 
এই মে গাঁ হী) মিলিত হুইয়। রবিবাসরে সমাজগৃহে ঈশ্বরারাধনাদি র্নুষ্ঠান কবেন। আধু- 
হিঃ নিক মাকারবাদী হিনুশীস্ত্ের কথ! ছাড়িয়া দেও, তিনি প্রাচীর্ন শান্ত হইতে 

রি 1 ব্রন্ধোপামন| গ্রচার করিয়া! ভারতে শ্রষ্টধর্সের পরাজয় সাধন করেন। যেমন 
দূ । জগনৃগুরু শঙ্করাচার্ধ্যদেব বেদান্তের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন 
“এবং বৌদ্ধ মন্র্যাসিদিগের আদর্শে ঁশৈবসন্ামিকুল পরবর্তম করিয়া ভারতে বৌদ্ধ- 

ক না ধর্মের পরাজয় সাধন করেন )' সেইরূপ মহাত্মা রামমোহন রাও বেদাস্তের 
ধা এ শ্রেষ্ঠমত দ্বারা খ্ীষ্ঠ*্ত খণ্ডন করেন এবং খ্রীষ্টধর্মের আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন 
রদ এত করিয়া শরী্টর্থেরই পরাজয় সাধন করেন। কোথায় হে পৃজাপাদ রামমোহন 
কানন রায়! হিদুররাম্মণকুলে জর গ্রহণ করিয়া তুমি হিনদধর্শের কি মহোপকার সাধন 
কিয় গিয়াছ? “একমেবাদ্ধিতীয়ংএর বার্তা প্রচার করিয়া তুমি যে সকল 
রা হিনুধর্মপৃজিত বেদান্তের স্ুশীতল অনাতপে আশ্রয় প্রদান করি- 
হা যছ। তাহারা সকলেই তদভাবে নিশ্চয়ই শ্রেচ্ছ গ্রীষ্মের ক্রোড়দেশে আশ্রয় 
ডি লইত। যে সকল হিন্দুযুবক পাশ্চাত্যবিদ্যায় সুশিক্ষিত হ্ইয়। পৌন্তলি-: 

বৈ ৃ: দ্বণাচক্ষে অবলোকন করিতেন, তাহাদের মঙ্গলের জন্যই তুমি ব্রাঙ্গ- 

র্‌ 


এধন্ম ; 
হ্হয়! 


সমাজ স্থাপন করিয়াছ ;) যদি তাহারা! শ্রষ্টধর্শে দীক্ষিত হইয়। চিরদিনের জন্ত 
হিনুদমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়! যাইতেন, তাহাতে হিন্দুসমাজের কত অমঙ্গল 
ও কত ক্ষতি হইত? এজন্ত মুক্তকণ্ে স্বীকার কর! উচিত, স্কুমহৎ উ উদেস্ত 
সাধনের জন্ত ব্রাঙ্মদমাজ ব্গদেশে প্রতিষ্ঠিত এবং রামমোহন রা প্রমুখ র্যা” 
ধের নিকট হিন্দুমমাজ্জ চিরখণে আবদ্ধ। 
তাঁত, এখন ত্রাহগসশ্রদারের উপর সাধারণ হিনদুসমাজের যেরপ স্ণা ও বিষেষ দেখ! 
তায়, তাহা কারক্রমে মন্দীভূত হইবে এবং ্রাঙ্মসম্প্রদায়ও কালে সাধারণ হিনদু- 
ৃ্বান্থীজের অঙ্গীভূত হইবে। যখন মহাপ্রতূ চৈতন্তদেব বঙ্গদেশে বৈষ্ণবসম্রদায় 
ব্রত করেন, তখন ততগ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ও দাধারণ হিন্দুঘমাজের দ্বণাম্গদ 
 উক্,কিন্ত কালক্রমে তাহাও হিন্ুদমাজের অন্গীতৃত হওয়া খায়। 


হ্গাজাদগের ভারতাধিকারকালীন হিন্দুধর্ম । ২৫১ 


কোথায় হে ধর্ম! ব্রাঙ্মগণ ! তোমরা কি এখনও বুঝিতে পার নাই, 
" ধে হিন্দুধর্মের জাতিভেদপ্রথা ও সংস্কারগুলি না মানাতে তোমাদের উপর 
সাধারণ হিন্দুসমাজের এত বিছেষ এবং তোমাদের এমন ক্রমাবনতি ! 
তোমরা অজাতি কুজাতির কন্তা বিবাহ কর, বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার করাও, 
পরম্পরাগত 'জীতিভেদ প্রথা ও._.জ্রীবনের বিবিধ সংস্কার মান না, ইহাতেই 
তোমর! ছু এ বিদ্বোনলে পতিত। মহাত্মা রামমোহন রাঙ্ন 
এরূপ ভ্রমে পতিত হুন নাই; কিন্তু স্বর্গীয় কেশবসেনই বিরৃতমন্তিষক হিন্দু- 
যুবকদিগের চালক হইয়া এই ভ্রমে পতিত হুন। তাহারই দোষে ব্রাহ্মসমাজের 
এমন অবনতি । যদি তৌমর। হিন্দুসমাজে জাতিভেদপ্রথা ও সংস্কারগুলি 
বজায় রাখিয়া হিন্দুধন্ম্ের পৌন্তলিক অংশ পরিত্যাগ করতঃ কেবল পরত্রন্ষের 
বা! নিরাকার ঈগ্বরের উপাদনায় প্রবৃত্ত হইতে, আজ তোমাদের ধর্মের সবিশেষ 
উন্নতি সাধন হইত এবং শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ও দলে দলে ব্রাহ্মধর্ম্বের ত্রোড়- 
দেশে আশ্রয় লইত। তোমাদের নিজ দোষে তোমাদেরই সত্য ধন্দ আজ 
মুষ্টিমেয় দলে নিবদ্ধ। তোমরা শ্রে্ঠমতটা হিন্দুধন্মপূজিত বেদান্ত হইতে 
১ গ্রহণ করিলে, গির্জার আদর্শে নিজ সমাজ ও মন্দির প্রস্তত করিলে, বৈষ্ণব- 
_ দিগের সংকীর্তনটুকু লইলে ; কিন্তু হিন্দুসমাঁজের জাতিভেদ প্রথা ও সংস্কার- 
গুঝি না মানায় তোমরা স্বসম্প্রদাযবের বিস্তর অনিষ্ট করিয়াছ। * 
সনাতন হিন্দুধর্মের ইতিহাসে ইহ! একটা জলন্ত সত্য, যখন যুগধর্মমানুসারে 
ৰা সময়গুণে এধশ্ন অন্য কোন পরাক্রান্ত ধর্মকর্তৃক বিপধ্যস্তঃ তখনই নূতন 
নূতন সংস্কারকগণ আবিভূতি হইয়া প্রতিদবন্দ্ী ধর্মের অনুকরণে স্বশাস্ত্র হইতে 
্রে্ঠতর মত গ্রহণ পূর্বক নূতন সম্প্রদায় প্রবর্তিত করতঃ প্রতিত্বন্দী ধর্মকে 
পশ্মাস্ত করিতে চেষ্টা পান। বৌদ্ধধর্ম নিরাঁকরণের জন্য শঙ্করাচাধ্যদেবের " 
আবির্ভাব, মুসলমানধন্মের পরাজয়ের জন্ত চৈতন্যাদি মহাআ্সাগণের আবির্ভাব 
এবং খুষ্টধর্থের পরাজয়ের জন্য রামমোহন রায়গ্রমুখ সংস্কারকগণের আবির্ভাব 
উপরোক্ত মহাসত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। 


দ্বিতীয় ভাগ সমাণ্ত। 








র্‌ * এছলে ব্রা্মগণ আমাদের উপর খড়গহত্ত হইবেন না| যাহা! লর্বখাদিসম্মত সভ্য, : 
ভাহাই এ লেখনী হইতে নিঃসৃত হইল। 


